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মুখবন্ধ | 

এক একটি সমাজ যেন এক একটি ফুলবগান। সযস্থে স্থরক্ষিত হইলে উহ! 

যুই, পেফাপিকা, বেল, গোলাপ, গন্ধর।জ, মালতী, মল্লিক প্রড়াঠ পুষ্পবৃক্ষে ও 

ধ$বিধ পাভাবাহাবে পবিশোভিত থাকে, অযত্রে আগাছা-মাবধ্জনায় পরিপূর্ণ 

»য। বাহাদেখ অসাধারণ "গুণ ছে, জ্ঞ।ন আছে, ধন আছে, মান আছে, 

নাম ও পাব গ্রতিপত্তি আছে, উহাখা সমাদেব গোলাপ-গঞ্ধবাঙ্ যাহাদের 

ধন মান পদগমাঞ নাম যশ তেমন কিছু ন5) অথচ সদজ্জান সদ গণ যগেষ্টুই 

আছে, টাহার| বেন ধু শেদা(পকা, ধাহাদের জ্ঞানগুণ বিষ্ঞাবদ্ধি নাই, ফেল 

শব গ্রাচধা মাছে, তাহা] মাত্র পাঁতীাহ্গা, মাধ যাহার! ঠিংসক নিশশক 

কপট গ্রণঞ্চক তচাবা সনজের আগাছা--কণ্টকণৃক্ষ | 

আমাদের এই বছন|হ্যাবেগ বিবুল ব্গণাঠানে বমানে গোলাপ গঞ্ধবাজ 

পিক শাই সা, কিন্টু চাহ বাঁণর। কেবণই যে কণইকাৰদ্জনায় পবিপূর্ণ বা 

পাতীবাহাবেই পবিশোভিত, তাঠাও ননে। এ বাগনে খৃঁজিয়। দেখিণে 
তি ফুন্দ শেবনণিকা এইতির অঙাব মাই। তবে, দঃথের পিষয়, ভারৃশ দি 

শোভাভান দেনায় পু্প বলিয়, আমরা এ সকলে প্রতি নমুচিভ অনাধব করি না। 

শবগীম় শগহণ্মার লাহিড়ী কে, 'এনং বঙ্গেণ বউদান থগেখ মহিতগ না 

তাভার কি সগ্বন্ধ, ভা অনেকেই জিক।ম। করিতে গারেন। ৩৪ভবে মাত 

ইই।ই ব্লা মাইভে পারে যে, "8 নহাম্মাণ মনিশেষ পখিচয় এই গ্রন্পঠেই 

জ্ঞাতব্য; তবে, সাধারণহঃ “প্রসিদ্ধ গ্ন্থ্যবসারা শি এন্, কে, লাঠি৬।” 

কপিলে অনেকে তাহাকে চিনিতে পারেন। বস্ততঃ তিনি এই বঙ্গোপবনে একটি 

রহোজাত অপিজ্ঞাত বুর্টিকা-বিণেষ»-মৌন্দর্ে) তাদশ নেত্রাকর্ষক না হইলেও 
মৌরভে সবিশেষ চিত্তাকর্ষক, সন্দেহ নাই । 

এই মহাঁগ্র। বঞ্চনান যুগেব বঙ্গসমা্রেরই একজন বিশিই সামাগিক, 'এবং 

বর্তমান যুগের ব্গসমাজে থে সক্প দোধ বজ্জনীয় ও যে সকল গুণ বাঞ্তনার, 

উত্তু মহাজনের চরিত্র গ্রার়শঃই এ সকল দোষ বঞ্চিত ৪ এ সণ নন্গুণে 

সমণদ্বত, সুতরাং শ্রেয়ংপ্রার্থী বর্তমান সামাজিকগণের পঞ্গে উহ! সপিশেষ 

শুভদায়ুক ও সমাদরণীয়.আদর্শ। 
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যুগগ্রসঙ্গে এই গ্রন্থে বঙ্গের অব্যবহিতপূর্ব্বতন যুগের যৎকিঞ্চিং আভাস ও 
অতীত বর্তমান উভয় যুগেরই বহুবিধ যুগনায়কগণের চরিত্র-পরিচয় প্রদত্ত 
হইয়াছে, এবং তংপহ শিক্ষা, বাণিজ্য, ধর্ম, স্বাস্থ্য, সঙ্গীত প্রভৃতি বহুবিধ 
যুগোপকরণ-বিষয়ের সমালোঁচন| করা হইয়াছে । প্র সকল চরিত্রের বা ই সকল 
বিষয়ের সমালোচনা নকলস্থলেই বে ভ্রমশূন্ট হইয়াছে, এ কথা অবঠ্ঠই অস্বীকাধ্য ). 
তবে, কোন চরিপ্রেব বা কোন পিষয়ের সম।লৌঢনার কোন স্থলেই বে বিদ্দেষ 
বা একদেশদশিতাবশতঃ জ্ঞানতঃ বাক্কিবিশেষের বা সম্প্রদা়বিশেষের প্রতি 
কটাক্ষপাঁত কর! হয় নাই, এ কথ। আমর! নিঃসন্দেহে বলিতে সাদা । 
আমাদের 'অভিপ্রারও সেরূপ নহে । তবে, সমাজের সংনোধন কামনার আমর! 

যদি সানা্সিক কোন সম্প্রদারের, কোন ব্যক্তির বাকোন প্রথার দেধপ্রদ্শন 

করিয়া থাকি, তাহ! আমরা সদভিপ্রায়ে সহজ কর্তব্যজ্ঞানেই করিয়াছি, পিদ্বেব- 
বশতঃ নভে, অথবা যদি গুণকীর্তভন করিয়। থাকি, তাহাও পক্ষপাতিত্ব বা 

স্তাবকতা প্রবুত্তিবশতঃ করি নাই। আঁশ। করি, সদ।শয় পাঠক মহোদয়গণ 
তত্তদ্বিষয়ে আমাদিগের দে।ষ গ্রহণ করিবেন ন|। 

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, এই গ্রন্থপ্রাণয়নে পুজনীয় 

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিখনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রণীত “বামচন্ন লাহিড়ী ও তৎকাপীন 

ব্গসমাজ" নামক গ্রন্থ হইতে আমবা সবিশেষ সাঁহবা পাইয়।ছি। 

পরিশেষে সানুনয় নিবেদন, এই গ্রন্থে দৃষ্টাপ্তন্বরূপে বঠিত কোন কনিঠ 
চরিত্রের বর্ণনা পাঠ করিঘ্া কেহ যেন মনে না করেন যে উক্তপ্রকার বর্ণনার 

তাহারই বা তৎশ্রেণীরই অপর কোন ব্যক্তির উপর বিদেষকটাঙ্গ নিক্ষেপ কর! 

হইয়াছে; অথব। এই গ্রন্থের আগ্ভোপান্ত পাঠ না করিয়া, মাত একটি স্থানে 
কোন একটি বিষয়ের বণনা পাঠ করিয়াই কেহ যেন আমাদিগকে নিন্দক বা 

স্তাবক বলিয়৷ অবধারিত না করেন। 

এই গ্রন্থপাঠে অধুনাতন উচ্ছ আল বঙ্গসমাজে 'আম্মসংশোধনেচ্ছু ও আস্মোন্নতি- 
প্রার্থী কোন ব্যক্তিরও যদি কিঞ্চিন্মাত্র উপকার দশে, তবেই শ্রম সার্থক। ইতি-- 

কলিকাতা, 
ও 

১১ই বৈশাখ, ১৩২৪। ] শ্রীসরোজনাথ দেবশন্মণঃ | 



সুচীপত্র 

বিষয় 

বঙ্গের পৃব্বাবস্থ। 

বংশপরিচর 

মিঃ ভি, এল্, প্রায় 

বাল্যবিববণ 

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্্র বিষ্ভাসাগব 

ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধায় 

মাইকেল নধুস্দন দত্ত 
মহাত্মা কেশবচন্ত্র সেন 

শ্রীরামকঞ্চ পরমহংসদেন 

ঘোগেন্চন্্ বন্ত ও শবংপাবুধ ব্যবগায় 

ম।ননীয় স্ুবেন্দনাথ ন্যোপাধ্যায় 

কর্ণেল সুরেশচন্ছ বিশ্বাস 

মছ। | বন্কিমচন্্র চট্রোপাধ্যায 

পগুত তারানাণ তর্কবাচম্পতি 

মর্ গুরুৰান বন্দ্যোপাধ্যায় *** '" 

সরু আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 

রাণী রাসমণি **, রি 

বঙ্গের সঙ্গীতসম্প্রদায় 

হর ঠাকুর 

দাশরথিরায় 

ভক্ত এসিকচন্দ্র রায় 

গোবিন্দ অধিকারী রঃ টি 
নীলকণ 

মধুহ্দন কিন্নর 

মতিলাল রা র্ রী রঃ 
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বিষয় 

গিরিশচন্দ্র ঘোষ 

কালয়কান্ত গোখ্াামা 

লালন ফাক 

পাগ্না কানাই পা 

ই বিথ্বাস 

হরিনাথ মহ্ছমদার রী 

বৃ বশীন্দ্রনাগ ঠাকুব 

অবনীন্দ্রনাথ ঠাপ 

সমাভ ও ধন্মকণ! 

মহাস্থা নিগয়কৃষ্ণচ গোন্বাদী 

প্রভূ জগদ্বন্ধ 

বঙ্গের নবা ও প্রাচীন স্বাস্থ্য 

[দার কবিনাঙ্স রঃ 

মভামভোপাধ্যার় দ্াধকানাথ সেন 

বঙ্গেব ননমান ছক? আর্াভাপ ও খনদার 

৪, 

বঙেব বর্দান টনতিতিকতা 

কর্ণেন্ অপকট্ ও মাড়াম ব্রাভাদদী 
বঙ্গে মাদকমেনন 

বঙ্গের বমান শিক্ষ।ব্ধান 

বঙ্গের বাণিজ্য 

রামদুলাল, সবকাব 

মতিলাল শাণ 

মহারাজ চূর্গীচবণ লাঁহ) 

শরতবাবুব গ্রন্থ ব্যণসায় 

গৃভপ্রবেশোতৎসব 

সংবাদ পত্রের অভিমত 

সহীনুতূতিস্থচক পত্র 

শরত বাবুর সদ্গুণ ও স্ংকীন্ডি 

মহাআ। গ্রসনকুমার ঠাকুর যা 



বিষয় পত্রাঙ্ক 

আধুনিক বঙ্গের বিিধব্যাপার ** '*" " ১৮২ 

বঙ্গের বর্তমান বর্ণবিপর্ধ্যয় ১০, রঃ রঃ ২৮৭ 

পণ্ডিত শিবনাথ শী রঃ ২৯৩ 

আগ্থিকাল 'ও পরলোক গ্রাপ্তি ** ১১, ০ ২৯ 

শোক প্রকাশ "** *** '*। ২৯৮ 

উপমংহার রা সি ৩২৫ 





শরৎকুমার লাহিী ও বঙ্গের 
বর্তমান যুগ। 

প্রথম পরিচ্ছেদ। 

বঙ্গের পুর্ববাবস্থা! । 

আজ উনবিংশ শতাব্দীর অপরার্ধ ভাগের প্রারস্তকাল; ভারতে ইংরাজ- 
খাজত্বের পূর্ণ গ্রভাব। ভারতীয় রাজগণ একে একে সকলেই প্রবল-প্রতাপ 

বিটিশরাজকে তাহাদের সহায়ক শিক্ষক রক্ষকম্বূপে স্বীকার করিয়া সানন্দে 

স্বচ্ছন্দ স্ব স্ব রাজ্যে সুনীতি স্থবিধি স্থশিক্ষা সুসংস্কারের ব্যবস্থাপন করিতেছেন; 

চৌরদন্থা ও বিগ্লাবকগণ নঘুচিত দর্ডিত ও স্থশাসিত হইয়! শিষ্টশাস্ত ভাবে 

সায়ান্মোদিত দীবিকাহরণে গ্রবৃত্ত ; বগাগণের নিদারুণ অত্যাচার, ঠগীদিগের 

নির্দম নরহত্যা ও চৌধ্যচাতুধ্য আর কিছুই নাই, গৃহস্থগণ সর্বত্র দিবাভাগে 

নিশ্চিন্ত মনে স্ব স্ব কর্মের অনষষ্ঠান ও নিশাকালে নিরুদ্বেগে নিদ্রান্থখ অনুভব 

করিতেছেন; কিয়ৎকাল পূর্ব যে সিপাহী বিদ্রোহানল জলিয়া উঠিয়াছিল মহামতি 

ণ$ ক্যানিংএব নয়-নৈপুণ্য সংপ্রতি সে মনলও সম্যক নির্বাপিত ; ইষ্ট ইও্ডিয়! 

কোম্পানীর হস্ত হইতে ভারতের শাসনরশ্ি এতদিনে মাহামান্ঠ। মহারাণী 

ভিক্টোরিয়। স্বয়ং শান্তিধাতা স্বরূপে শ্বকরে গ্রহণ করিয়াছেন; নিবিড় 

নীরদাচ্ছন্ন ভারতাকাশ পুনর্বার যেন পৌর্ণমাসীর স্থনির্শল চন্দ্রিকালোকে সমুজ্জল 

হইয়! উঠিয়াছে। ভারতেশ্বরী ভিকটো বিয়ার অভয়বাণী ভারতের নগরে নগরে 

গ্রামে গ্রামে শতঞণ্ঠে সমুচ্চারিত হইতেছে, আর তয় নাই, ভারত- 
বাসীর ধর্ম অক্ষুগ্ন থাকিবে, তাহার! রাজচক্ষে ইংরাজ অপেক্ষা কোন অংশে 

নানাদরে দৃষ্ট হইবেন না, উপযুক্ত হইলেই সর্বপ্রকার উচ্চাধিকার লাভ করিতে 
পারিবেন। এ দিকে ইংরাজি শিক্ষার নবগ্রভাবে প্রাচীন সমাজআোত সহসা 

যেরূপ বিপরীত পথে প্রধাৰিত হইয়াছিল, প্রথমতঃ প্রাতঃন্মরণীয় রাজা রামমোহন 



ঢু শরতকুমার লাহিড়ী ও বন্ধের বর্তমান যুগ । 

রায়, পরে পূজনীয় মহবি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, এবং ইদানীং মহাতেজন্বী মহাপুরুষ 
কেশবচন্ত্র সেনের পৌনঃপুনিক প্রয়াসে তাহার অপূর্ণ পরিবর্তন পরিলক্ষিত 
হইতে লাগিল ; ভারতের ধর্ম, ভারতের শাস্ত্র, ভারতের ভক্ত, ভারতের ভগবান্ 

সকলই যেন পাশ্চাত্য বস্তায় ভাসিয়া যাইতেছিল, সংপ্রতি যেন কি এক আকম্মিক 
অদ্ভুত বেলাবেগে প্রতিহত হইয়া সকলই আবার ফিরিয়া দ্রীড়াইল। অনেক 

দিনের পর প্রজাগণ শান্তসুস্থ চিত্তে নানাবিধ শুভানুষ্ঠানে ও স্থখোপভোগে 

নিরত হইল। 

এই সময়ে বঙ্গদেশের অবস্থ। বড়ই সুন্দর । আমাদের বঙ্গজননী যথার্থই এ 
সময়ে স্থজলা ম্থুফল। নানাশশ্ত-শ্তামল! ১ সর্বত্রই জলাগম-নির্গম-পথ সুপ্রশস্ত 

স্পরিষ্বত, ভূমি সরস সমুর্ধর1, ঠগীবর্গী অপেক্ষাও অধিকতর মারাত্মক শক্র 
ম্যালেরিয়া প্লীহ। যক্কৎ ইত্যাদি তখনও বঙ্গে একা ধিপত্য স্থাপন করে নাই, কষক- 

কুল সবল স্থুস্থকায়, বলীবর্দও বলিষ্ট ও বহুসংখ্যক, ফলতঃ প্রায় প্রতিবর্ষেই 

প্রচুর শস্তোৎপত্তি ; তখনও পল্লীগ্রামে টাকায় পাকি এক মণ চাউল, গাভাগণও 

যথেষ্ট দুগ্ধবতী, গৃহস্থগণ স্ুস্থকায় ও নিশ্চিন্ত । ব্যাধি ও কদাচার তখনও বঙ্গে 

প্রবল নহে, সুতরাং অলসতার মাত্রা নিতাস্ত অল্প; আবার ইদানীস্তন সভ্যতা- 

স্কারেরও তখন হ্ত্রপাত মাত্র, স্থতরাং বিলাসিতা ও অভাবের আধিপত্যও নাই 

বলিলেই হয়। , 

সে সময়ে বঙ্গের কোন পলীগ্রামে উপস্থিত হইলে দেখ! যাইত, হয় ত তথায় 

তখনও একটি চতুষ্পাঠী খুলিয়৷ একটি দরিদ্র অধ্যাপক ছুইচারিটি ব্রাহ্মণ বালককে 
অন্নদান ও বিগ্যার্দীন করিতেছেন, আবার একটি গুরুমহাশয়ও গ্রামের বড়বাড়ীর 

চণ্ডীমণ্ডপে চটাপট শব্দে বেত্রব্যবহাবে কতকগুলি নিরীহ 'মেবশাবক'কে “মানুষ 

করিয়৷ তুলিতেছেন ; কিন্ত সে বাড়ীর বড়কর্তা হয়ত তখন গ্রামস্থ অপরাপর 

ভদ্রলোকদ্দিগকে লইয়৷ বৈঠক্খানায় বসিয়া গ্রামে একটি ইংরাজি বিগ্যালয় 
স্থাপনের জল্পনা কল্পনায় নিরত। গ্রামের ছু” পাঁচজন কারস্থব্রাঙ্ষণ কোন জমীদারী 

সেরেন্তীয় বা কোন নীলকুঠীতে “কলমবন্দী চাকুরে' ; ইহাদের বাড়ীতে বৎসরের 

মধ্যে দুই চারি বার কোন না কোন উপলক্ষ্যে উৎসবানন্দও হইয়া থাকে, প্রত্যেক 

গুহস্থের বাড়ীতেই যথাসম্ভব অতিথিসৎকারের ক্রটী নাই ; এমন কি হুই একটি 

নিঃসম্পর্ক আতুর অসমর্থ ব্যক্তিও কোন কোন গৃহস্থের গলগ্রহ হইয়া! রহিয়াছেন, 
গৃহন্বামী দরিদ্র হইলেও তাহাতে বিরক্ত নহেন। নিষপর্দক পীড়াগ্রস্ত প্রবাসী ব্যক্তি 

এরূপ গ্রামে গিয়া আবশ্যক হুইলে বর্যাধিককালও অরেশে বাস করিতে পারিতেন। 



প্রথম পরিচ্ছেদ । ৩ 

স্থতরাং রীতিমত দোকান দাঁতব্যভাগ্ডার ইত্যাদির অভাব তখনও তথায় অনুভূত 

হয় নাই। গ্রামে একজন “কবিরাজদাদা" আছেন, তিনি জাতিতে যুগী, ব্যবসায়ে 
বৈগ্থ, বিদ্যায় 'বৃহম্পতি, প্রত্যেক রোগীর নাড়ীতে হাত দিয়াই তিনি বচন 

পড়েন,_-“দক্ষাপমানসংকুদ্দ রুদদ,র্নিশ্বোস সম্বভা ইত্যাদি।” “কবিরাজ দাদা' কিন্ত 

হাত দেখিয়৷ জীবনে যত রোগীকে গঙ্গাযাত্রা করাইয়াছেন, তাহার একটিও ফিরে 

নাই, বা তীরে গিয়া এক দিনের অধিক কাল বাচে নাই। তিনিই গ্রামের 
শিশুগণের টাকা দিয়া থাকেন, এবং প্রলেপ দ্বার] ক্ষত স্ফোটক এমন কি আঘাত- 

জনিত অস্থিভঙ্গাদিতেও আরোগ্য বিধান করেন) কিন্তু সংগ্রতি কিয়দদ,রবর্তী 
কোন এক গ্রামে জমিদার-বাঁড়ীতে একটি ডাক্তার আসিয়াছেন, অস্ত্রচিকিৎসাদির 
নিমিত্ত এখন কোন কোন রোগী তাহার নিকটও গিয়া থাকেন। বড় বাড়ীর 

বড় কর্তার জ্োষ্ট পুত্র কলিকাতায় কোন এক কাঠগোলায় থাকিয়৷ ওরিয়েপ্টাল 

সেমিনারি নামক ইংরাজী স্কুলে প্রবেশিক! পরীক্ষার শ্রেণীতে পড়িয়াছিলেন, এবং 

গ্রামেব আরও ছুই একটা বালক বিদেশে থাকিয়! ছুই চারিখানি ইংরাজি পুস্তক 

পড়িয়া আসিয়াছিলেন। ইহার! সকলেই এক্ষণে যুবক এবং গ্রামে ইংরাজি স্কুল 
স্থাপনের নিমিত্ত সবিশেষ উৎসাহী । ইহারা তৈল মাখেন না, পান খান না, 

সাদা! থান কাপড় পরেন, গায়ে সাদ। কামিজ, তাহাব হাতের ও গলার বোতাম 

প্রায়ই খোলা থাকে, মিথ্যা কথ! বা পবদ্রোহ হইতে একেবারেই বিরত ) 
ইহাদিগের মুখে অনেক সময়েই কেশব সেনেব কথ! শুনিতে পাওয়া যায়) 
গ্রামের প্রাচীনেরা ক্চিৎ কখনও বা “মৌলবী' রামমোহন রায়ের কথাও কহিয়! 

থাকেন। বড়কর্তী প্রত্যুষে যখন “দুর্গা ছুর্গা' বলিয়৷ শধ্যাত্যাগ করেন, বড় বাবু 

অর্থাৎ জোষ্ঠপুত্র তথন ও লর্ড (হে প্রভো) বলিয়া গাত্রোথান পূর্বক 

শষ্যায় বসিয়াই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত সর্ববাদিসম্মত" স্তোত্রটী পাঠ করিয়া 

থাকেন; এবং প্রাচীনবর্গ যখন কেহ প্রাতঃস্গান, কেহ পুষ্পচয়ন, কেহ ব৷ 

গোগৃহের পরিচর্ধ্যায় নিযুক্ত হন, তখন বড় বাবু অন্তান্ত যুবকগণ সঙ্গে প্রান্তরে 

ম্ঘিংওয়াক্ অর্থাৎ প্রাতভ্র'মণ করিতে যান। বড়কর্তার গৃহিণী গ্রামের অপরাপর 
স্ত্রীগণের সঙ্গে সাহলাদে কহিয়৷ থাকেন, “কোম্পানির সাহেবে কহিয়াছিল, 

আমার বড় খোকা আর ছয়মাস পড়িলেই ডিব্টি কালেষ্টর হইতে পারিত, কিন্ত 
ছেলে পাছে খিষ্টান হয়ে যায়, এই ভয়েই কর্তা ছাড়ায় আনিলেন । 

বঙ্গের তৎকালীন লোকালয়ে স্বাস্থ্যশীস্তি স্ুখস্থবিধা গ্ুন্দরদপই ছিল, 
ছিল না কেবল উপযুক্ত বিদ্যালয়, উপযুক্ত দোকানপসার এবং উপযুক্ত রাস্তাঘাট, 



॥ শরতকুমাঁর লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ । 

আর ছিলনা ইদানীং-প্রশ্নোজনীয় ব৷ বিলাসোৌঁপযোগী সামগ্রী । দশখানি গ্রাম 

প্রদক্ষিণ করিলেও একটি চুরটু, একপয়সাঁর চা বা একটি ওয়েষ্ট কোট দেখা যাইত 
না। মোহর অলঙ্কার নোট কোম্পানীর কাগজ ইত্যাদির দর্শন অনেকের ভাগ্যে 
অন্পই ঘটিত বটে, কিন্তু ভিখারিণীর পর্ণকুটীরেও অনুসন্ধান করিলে তখন 

ভূগর্ভপ্রোথিত যৎকিঞ্চিং গুপ্তধন পাওয়া যাইত। 

এই সময়ে বঙ্গের ভদ্রসমাঁজে, ইংরাজি শিক্ষাই আদরণায় এবং অবশ্যকর্তব্য, 

সংস্কতশাত্তর মতিরষ্রিত ও অসমদশী, পরিমিত মাত্রায় জুরাঁপাঁন ও ততসহ মাঁংসাদি- 

সেবন তেজন্কর স্বাস্থ্যকর -ও সুসংস্কার-সম্মত, হ্তাষ্য বিষয়ে গুরুমর্ধ্যাদীলজ্বন যুক্তি- 

সঙ্গত, পৌন্তলিকধন্ম বেদবিরুদ্ধ, জাতিভেদ ব৷ তক্ষাভক্ষ্যবিচার কুসংস্কারমূলক, 

ইত্যাদিক্ধপ ধারণ! ক্রমশঃ মন্মগত হইয়া আসতছে। এ দ্রিকে কেশবচন্দ্রের 

উজ্জল প্রতিভায় ব্রাঙ্গসমাভ দিন দিন দীপ্ডিময় হইয়৷ উঠিতেছে। কৃষ্ণমোহন 

বন্দ্যোপাধ্যায় ( ঘ০৬. 1. ১. 1391০1]1 ), মাইকেল মধুকুদন দত্ত, লালবিহারা 

দে (7২০৬. 1551 3ি017811 [)৬ ) গোবিন্চন্্র দর্ত (তরুদত্তের পিতা ) প্রভৃতি 

মহামনীধিগণ যে জোয়ারে ঝাঁপ দিয়াছিলেন, সে জোয়ার সরিয়া গিয়াছে ; 

এক্ষণে ইংরাজি শিখিয়। ভদ্রসম্তানগণ সহস! আর থুষ্টধর্মে দীক্ষিত হইতেছেন না, 

বরং সহজেই সুস্পষ্টে বা! অস্পষ্টে সকলেই যেন ব্রাঙ্মভাবাপর । ব্রাঙ্মসনাজেও 

আবার রা! রামমোহন রায় ও মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাব স্তিমিতপ্রায় 
কেশবচন্দ্রের দীপ্রিচ্ছটা যেন দিন দিন ফুটিয়! উঠিতেছে। ইতঃপুর্বেই বি্ভাসাগর 

মহাশয় বিধবাবিবাহ-বিধি প্রচার করিয়াছেন এবং তাহার বন্ধ শ্রীশচন্দ্র বিগ্তাবত্্ 

মহাশয় হিন্দুমতে এক বিধবার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন । পল্লীগ্রামে এই বিধবা- 

বিবাহের কথা লইয়া বাদান্ুবাদ হান্তপরিহাস অনেকরূপই চলিতেছে। 

বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের 'বেতালপঞ্চবিংশতি,' “বোধে দর, 'উপক্রমণিকা।' প্রস্ততি গ্রন্থ 

প্রকাশিত হইয়াছে; অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের 'তত্ববোধিনী' বঙ্গীয় শিক্ষিত 

সম্প্রদায়কে তত্বজ্ঞান-গাস্তীষ্যে ক্রমশঃ গন্ত/র করিয়! তুলিতেছে, কিন্তু ঈশ্বরচন্ত্ 

গুপ্ত মহাশয় ও গুড় গুড়ে ভট্টাচার্য মহাশয়ের ব্যঙ্গরঙ্গ তখনও কিয়দ্ংশ সম।জের 

মজ্জাগত হইয়া রহিয়াছে । বঙ্ষিমচন্দ্রের জগৎসিংহ আয়েস! তিলোত্ম। কুন্দননিনী 

নগেন্দ্রদত্ কুর্ধ্যমুখী, বা দীনবন্ধুর রেবতী লীলাব্তী নদেরটাদ প্রভৃতি তখনও 

জন্মগ্রহণ করেন নাই) মাইকেল মধুহ্ুদনের মধুরতভৈরব ভেরী তখনও বঙ্গে 
বাজে নাই। ভাগীরথীর পশ্চিম পারে ইঞ্ট ইগ্ডিয়! রেলওয়ে-লাইনটি মাত্র 
খুলিয়াছে, তখনও পূর্বববঙ্গবাসী তীর্ঘযাত্রী শত শত নরনারী লাইনের নিকটে 
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আসিয়া, ছুদ্ ছুদ্ শব্দে বাম্পযানশ্রেণী আসিতেছে দেখিয়৷ চমকিতচিত্তে ভক্তিভরে 

প্রণাম করিয়া! থাকেন। তখনও মুদুরপল্লীবাসী প্রাচীনগণ বুবকগণের মুখে 

হাঁওড়া হইতে কাশী পর্যন্ত লৌহবক্মে বাম্পযান যাতায়তের কথা! শুনিয়া বিজ্ঞতা- 
ব্ঞ্ক ঈষৎ হান্ত করিয়া কহিয়া থাকেন,__"পাগল না৷ কি! একি একটা 

বিশ্বাসযোগ্য কথা ? এত লোহা পাইবে কোথা £ 

বঙ্গের নারীসমাজের অবস্থা মোটের উপরে তখন ভাল কি এখন ভাল, সে 

বিচার সহজ নহে। তখন ভদ্রসমাজে শতসংখ্যকের মধ্যে একটা নারীও লিখিন্তে 

পড়িতে জানিতেন কি না সন্দেহ; তবে কচিৎ দুইএকটি ভদ্রমহিল! ধাহার! 
জানিতেন, ঠাহাদের হাতের বাঙ্গলা লেখ! দেখিয়াছি, এখনকার অনেক শিক্ষিত 

যুবকের হস্তলিপি অপেক্ষ! স্থন্দর, ইহার! প্রীয় প্রত্যহই অপরাহ্ছে কৃত্তিবাঁসী রামায়ণ 
বা কাঁণদদাসী মহাভারত পাঠ করিতেন। দাশরথি রায়ের পাঁচালীর ছড়া ছুই চারিটা 

প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থকন্তারই কস্থ থাকিত। ভদ্দণমাজে এমন পরিবার ছিল ন৷ 

যাহার মধ্যে কোন না কোন নারা প্রতি বর্ষেই ভুর্বাষ্টমী, অনস্ত চতুর্দশী, অন্নদান, 
সাবি্রীচতুদ্দণা ইত্যাদি কষ্টসাধ্যব্রতের সকলগুলি ন! হউক অস্ততঃ ছুই একটিরও 

যথারীতি অন্ুষ্ঠান করিতেন না। ভদ্রীভদ্র সকল নারীই তখন সাবানের পরি- 

বর্ডে খৈল. দিয়! গাত্র মার্জনা করিতেন, এবং সধবাগণ গাত্রমার্জনে তৈল, 

হপিদ্রা ও দপ্ধফেণ যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করিতেন। তাহাদের বন্ত্রালঙ্কার 

বেশভৃষা ইত্যাদির বাহুল্য এককালেই ছিল না', স্বাস্থ্য সাধুতা অনালস্ত 
অমায়িকতা প্রতৃতিজনিত পবিত্রশ্রীতে তাহার! সকলেই শ্রীমতী । কুমারীগণ 

সাধারণতঃ অনায়াসসাধ্য ব্রতাদ্দির অনুষ্ঠান ও অনেকে প্রত্যহ শিবপুজ 

করিতেন; বিধবাগণ সকলেই ব্রহ্মচারিণী, পবিত্রদশন, পরোপকারিণী, শিশু- 

রোগী দেবাতিথি ও গবাদির সেবায় সতত নিরতা। | কুলীন ব্রাহ্মণকন্ঠাগণের মধ্যে 

অনেক চিরকুমারী দেখা যাঁইত বটে, কিন্তু সমাজে ব্যভিচারমান্রা তখন অধিক 

কি এখন অধিক তাহা নির্ণয় কর! কঠিন। তবে এ কথা ঠিক যে তখনকার স্ত্রীগণ 

এখনকার অপেক্ষা সমধিক বীর্যযবতী স্থতর1ং ধৈর্্যশীলা, শ্রমরতা, বিলাস-বর্জিত। 

এবং গুরুজনের ও সমাজশাসনের ভয়ে সতত ভীত । প্রবীণাগণ গর্তিণী ও শিশু- 

গণের পালনে ও চিকিৎসায় সবিশেষ অভিজ্ঞ! ছিলেন; কোন কোন পললীগ্রামে 

নীচজাতীয়৷ নিরক্ষর স্ত্রীগণের মধ্যে এমন এক একটি ধাত্রী ছিল যাহারা এমন কি 

দেশীয় কম্কারনির্ম্িত স্থতীক্ষ অন্ত্র দ্বারা গর্তিণীর উদর মধ্য হইতে মৃত সস্তান 

থণ্ড খণ্ড করিয়৷ বাহির করিতে পারিত। 



৬ শরৎকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ 

এই সময়ের স্ত্রীগণ কেহ কেহ বড়ই তেজন্থিনী, বলিষ্ঠা কষ্টনহিষু ও দৃঢ়- 
সঙ্কল্পা ছিলেন। কেহ পদতব্রজে পুরাঁধামে যাত্র! করিয়াছেন, কেহ সর্বজয়ার 

ব্রতাবলম্বনে অনাহারে অনাবৃত দেহে অঙ্গনের মধ্যস্থানে শ্রাবণের ধারামুখে 
নিপতিত রহিয়াছেন, কেহ বা পরিবারস্থ কাহারও উপর অভিমান করিয়! অন্নাি 
পরিত্য্যগ পূর্বক মাত্র শাকাদি ভোজন দ্বার! প্রাণধারণ করিতেছেন, কোথাও বা 

কোন ভীম গভীর রাত্রিতে গৃহপ্রবিষ্ট ুর্বদ্ধি চৌর বেচারাকে ধৃত করিয়! 

আমিষখগ্ডিক। ( আইষব্টা ) দ্বার উগ্রচণ্ডা স্বকরে তাহার নাসিকাচ্ছেদন 

করিয়াছেন, এরূপ সংবাদ সে সময়ে মধ্যে মধ্যেই শুনিতে পাওয়। যাঁইত। 

কিন্তু, এখনকার তুলনায় তখনকার কুলাঙ্গনাগণের মধো আত্মহত্যারূপ 

মহাপাপের প্রসার ছিল ন1 বলিলেই হয়। কলিকাতা, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানের 
তদ্রমহিলাগণের মধ্যে তখন শিক্ষা সভ্যতা ও বিলাসিতার সুত্রপাত হইয়াছে, স্গে 

সঙ্গে ব্রতনিয়মা্দির ও বৈধব্য-্রন্গচর্য্ের কঠোরতাও কমিতে আরম্ভ করিয়াছে। 

ইতঃপূর্কবেই রাজা রামমোহন রায় তথা লর্ড উইলিয়ম বেশ্টিক্ক, মহান্তভবদয়ের 

চেষ্টায় সহমরণপ্রথ! নিষিদ্ধ হইয়াছে ; স্থৃতরাং সে সময়ে আর কুত্রীপি সতীধাহের 

ংবাদ বড় একটা শুনিতে পাওয়া যায় না। 

তখনও বঙ্গে তান্ত্রিক সাধনপ্রথ!। একেবারে তিরোহিত হয় নাই। দশবিশ- 

খানি গ্রাম খুঁজিলেও অন্ততঃ একটি “পাগ্ল! ভট্টাচার্য” বা 'জটে ঠাকুর? দেখিতে 

পাওয়৷ যাইত। এই সকল সাধক মছ্যমাংসারদি ব্যবহার করিতেন, তক্ষ্য।তক্ষা 

বিচার বৰ জাতিবিচার বিষয়ে এবং অন্তান্ত সাংসারিক বিষয়েও ভারা অনেকাধশে 

উদ্দাসীন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ বে যথার্থই অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন 
ভক্তিমান্ মহাপুরুষ ছিলেন, একথা অস্বীকার করা যায় না। মেহার, মিতরা, 

সেনহাটা, ব্যান্দা, মেঢ়তল৷ 'প্রভৃতি স্থানের ভট্টাচাধ্যবংশ ও কালিয়ার বৈগ্ধবংশ 

সে সময়ে ঘোর তান্ত্রিক । এই সকল বংশে তখন অনেক শান্সজ্ঞ সাধু মহাপুরুষ 
বিদ্ধমান ছিলেন। আবার মুসলমানগণের মধ্যেও তখন অনেক উচ্চশ্রেণীর 

ফকীর দেখা! যাইত; ইহাদের পান ভোজন আচার ব্যবহার ইত্যাদিতে কোনরূপ 

সাম্প্রদায়িকতার লক্ষণ লক্ষিত হইত না; একারণ হিন্দু মুলমান উভয় 
সম্প্রদায়ই ইহাদের প্রতি ভক্তি-দ্ধা প্রদর্শন করিতেন। এই সকল তান্ত্রিক 

সাধু ও মুসলমান ফকীরগণ, ঘোষপাড়ার স্বনামখ্যাত ঘোষঠাকুরগণ, বাউল 

বৈষ্ণবগণ, এবং রাজা রামমোহন রায় ও কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ ত্রাঙ্গগ্ণই বঙ্গে 
জাতিভেদ বিষয়ে অধুনাতন সব্বজনীন লাম্যবুদ্ধির প্রধান প্রবর্তক । 
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আচারবিচারে জাতিগত পার্থক্য তখন অপেক্ষা এখন অনেক কমিয়াছে 
সত্য, কিন্ত জাতিগত বিরোধ এখন অপেক্ষা তখন কম ছিল কি অধিক ছিল 

তাহা অবধারিত, করা কঠিন। একথা নিশ্চিত যে, এখনকার ব্রাহ্মণগণ 

শৃদ্রগণের প্রতি যতটুকু সম্মান প্রদর্শন করিতে প্রস্তুত, তখনকার ব্রাহ্মণগণ তাহ! 
যদিও করিতেন না, তথাপি শূদ্রগণ তখন ব্রাহ্মণগণের প্রাধান্ত এখন অপেক্ষা 

অবিরোধে অধিক মাত্রায় মানিয়! চলিতেন ; নবশাখ, যোগী (যুগী) বা নমঃশৃদ্রা্ 
জাতীয় বাক্তিগণও কায়স্থের শ্রে্টত্ব অনাপত্তিতে স্বীকার করিতেন। হিন্দু.মুসল- 

মানে বিরোধ তখন ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং সামাজিক 

জাত্াভিমান তখন অধিক ছিল কি এখন অধিক হইয়াছে তাহ! স্থির করা 
সহজ নহে। 

এই সময়ে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়- 

কুমার দত্ব, রামগোপাল ঘোষ, রামতন্থ লাহিড়ী, কেশবচন্ত্র সেন, প্রভৃতি 

মহোদয়গণই শিক্ষিত শাঙ্গীলীসমাজের আদর্শপুরুষ। ইহাদের উপদেশ এবং 

ইহাদের চরিত্রই ক্রমশঃ প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে জ্ঞাতসারে ব! অজ্ঞাতসারে শিক্ষিত 
যুবকগণের হৃদয় অধিকার করিয়৷ বসিতেছিল। 

উক্ত স্বীয় মহাপুরুষ বামতন্থ লাহিড়ী মহাশয়ই আমাদের গ্রন্থনায়ক 

স্গীয় শরৎকুমাব লাহিড়ী মহাশয়ের পিতা; জননীর নাম গঞ্গামণি দেবী । 



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
ংশপরিচয় । 

উনবিংশ শতাবীর পূর্বার্ধভাগ অতীত হইয়! অপরার্ধকালের আরম্ত হইলে 

রামতন্থুলাহিড়ী মহাশয় শিক্ষকত! উপলক্ষ্যে সপরিবারে কলিকাত| নগরীতে 
বাঁদ করিতে লাগিলেন। এই কলিকাতা নগরীতেই ১৮৫৯ থুষ্টাব্বের ওর! ভার 

তারিখে শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয়ের জন্ম হয়। 

রামতন্থ লাহিড়ী মহাশয়ের নাম শিক্ষিত সমাজে স্থপরিচিত এমন কি 

প্রাতঃস্মরণীয় বলিয়া পরিগণিত। এই স্বনামধন্য দেবধিকল্প সাধুপুরুষের বিস্তৃত 
জীবনচরিত পুজনীয় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের লিখিত 

*রামতনথ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গদমাজ” নামক গ্রন্থ পাঠে জ্ঞাতব্য । এস্তলে 

মাত্র একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রদত্ত হইল £__ 

নদীয়া জেলায় কৃষ্চনগরে লাহিড়ীগোষ্ঠী ও রায়গোষ্ঠী ঢইটিই পুরাতন এবং 

প্রসিদ্ধ। রায়গোঠীর অনেকেই কৃষ্ণনগর রাজএষ্টেটের দেওয়ান ছিলেন। স্বগীয় 

দেওয়ান কার্তিকেয় রায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত স্থুরেন্ত্রলাল রায় এখনও উক্ত 

রাঁজ এষ্টেটের দেওয়ানি পদে নিধুক্ত আছেন। স্তপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতকার ও পন্াাসিক 

স্বনামখ্যাত স্বর্গীয় ডি, এল, রায় (৬ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ) এই কার্তিকের রায় 
মহাশয়ের কনিষ্পুত্র । এই রায়বংশের সংশ্রবেই কৃষ্ণনগরে লাহিড়ী বংশের 

প্রথম প্রতিষ্ঠা, এবং এই লাহিড়ী বংশের অনেকেও অনেক সময়ে রাজএষ্টেটে 

উচ্চপদে কাধ্য কবিয়াছেন। ইহাদিগের পূর্বপুরুষ রায়বংশের কন্তা বিবাহ 

করিয়৷ মাটিয়ারি নামক গ্রামে আসিয়৷ বাস করেন। রায়মহাশয়েরাও তখন 

মাটিয়ারিতেই বাস করিতেন। তখনও ইহারা দেওয়ান। পরে এই দেওয়ানবংশ 

আসিয়া কৃষ্ণনগরে বাস কষ্িলে, সেই সঙ্গে রামতন্্ লাহিড়ী মহাশয়ের বৃদ্ধ 

গ্রপিতামহ রামহরি লাহিড়ী মহাশয়ও আসিয়া কষ্ণনগরে বাস করিলেন। 

রামতনু বাবুর প্রপিতামহ রামগোবিন্দ লাহিড়ী মহাশয় বড়ই ঈশ্বরপরায়ণ 

সন্গণালঙ্কৃত সাধুপুরুষ ছিলেন। রামগোবিন্দের জ্যেষ্ঠ সহোদর রামকিস্কর 
লাহিড়ী মহারাজ রুষ্ন্দ্রের প্রধান মুন্সী, গোবিন্দও মহারাজের একজন প্রধান 

পারিষদ। পুণ্যঙ্লোক রামতন্থ ও তৎপুত্র সাধু সৌভাগ্যবান্ শরৎকুমার উভয়েই 
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যে গুণে সর্বজনপ্রিয় হইয়াছিলেন ও সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন, সেই 
অকৃত্রিম সাধুত৷, শিষ্টাচার, সহানুভূতি, ঈশ্বরান্ুরাঁগ প্রভৃতি সদ্গুণগ্রাম ইহাদের 

পূর্ববপুরুষীয় অপূর্ব স্থাবর সম্পত্তি। 
মহারাজের মুন্সী রামকিন্কর ওরফে কিন্কর লাহিড়ী যথেষ্ট উপার্নশীল 

ছিলেন, অথচ নিঃসন্তান । কিস্করের কনিষ্ঠভ্রাতা, রামতন্ুর প্রপিতামহ রামগোবিন্দ 
ওরফে গোবিন্দ লাহিড়ী পঞ্চপুত্রের পিতা, কিন্তু নিঃসম্বল। সেকালে ধাহারা, 

জমিদারী কার্যে নিধুক্ত থাকিতেন তীহার! প্রায়ই কৃটবুদ্ধির বশবর্তী - হইয়া 
উঠিতেন। কিন্করও এইবূপ কুটনীতির অনুসরণ করিয়া গোবিন্দকে পুথক্ 

করিয়া দিলেন। স্থচতুর জোন্ঠ ধর্মান্ুরাগী সরল-প্রকৃতি কনিষ্ঠের মনোভাব 
বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। তিনি এক অংশে অধিকাংশ স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি এবং 

অপরাংশে শালগ্রামশিলা ও অল্লাংশ পৈতৃক দেবোত্তর সম্পত্তি নির্দিষ্ট করিয়া 

কনিষ্ঠকে যথামনোনীত অংশ গ্রহণ করিতে কহিলেন। সাধু গোবিন্দ সাগ্রহে 

শালগ্রামশিল| ও সেবার? যতকিঞ্চিং দেবোত্তর সম্পত্তি লইয়াই সন্তুষ্ট হইলেন। 
সুতরাং সাধুতার সহজসহচর চিরদারিদ্রা আসিয়া তাঁহার সহবাসী হইল। 
এই কিন্কর ও গোবিন্দ লাহিড়ীরই পরিচয় কবিবর ভারতচন্ত্র রায় গুণাকর 

তৎ্প্রণীত অনদামঙ্গল গ্রন্থে শিিয়ছেন»_- 

“কিন্কর লাচিড়ী দ্বিজ মুন্সীপ্রধান। 
তার ভাই গোবিন্দ লাহিড়ী গুণবান্ ॥” 

গোনিন্দের পাচপুত্রের মধ্যে দ্বিতীমন পুত্র কাশীকান্ত লাহিড়ীই রামতনুর 

পিতামহ, শরৎকুমারের প্রপিতামভ। কাশীকান্তের ঢুই পুত্র; তন্মধো জোষ্ঠ 

ঠাকুধদাস লাহিড়ী কুষ্ণনগরের বাজা গিরিশচন্দ্রের দেওয়ান ও প্রতিনিধি স্বরূপে 
অনেক সময়ে কলিকাতায় থাকিয়া এমন কি বড়লাটের সভাতেও যাতায়াত 

করিতেন ; কনিষ্ঠ রামকৃষ্ণ সাধু ও ধণ্মশীল। ইনি শেষ-জীবনে প্রায় সততই দেব- 

দ্বিজ-সেবায় নিরত থাকিতেন; প্রত্যহ প্রভাতে গাত্রোখান করিয়া প্রথমে 

যে ব্রাহ্মণকে সম্মুখে দেখিতে পাইতেন তাহাকেই যৎকিঞ্চিৎ দান করিতেন। 

এই সাধুবদান্ রামকঞ্চ লাহিড়ী মহাশয়ের পঞ্চম পুত্রই বঙ্গের স্ৃবিখ্যাত নর- 

দেবতা স্বর্গীয় রামতন্থ লাহিড়ী। দেওয়ান রাধাকান্ত রায়ের কন্ঠ! জগন্ধাত্রী 
দেবীই রামতন্থুর জননী | 

১৮১৩থুঃ অবে রামতন্থ লাহিডীর জন্ম এবং ১৮৯৮থুঃ অন্দে মৃত্যু হয়। এই 

কিয়ন্য ন সুদীর্ঘ শতাব্দী পরিমাণ কাল সেই দেবমানব এই মর্দ্যধামের প্রবাসী 
| হ 



১০ শরৎকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ। 

হইয়াছিলেন। এই কাল ব্যাপিয়! সেই স্বর্গচ্যত নন্দন-মন্দারের স্ুুপবিত্র মকরন্দ 
পানে নঙ্গবাসী পরিতৃপ্ত, পুলকিত, ও পরমোঁপকৃত হইয়াছেন, ভাগ্যক্রমে 

কেহ বা অমরত্বও লাভ করিয়াছেন। ন্বর্গের পারিজাত যথাকালে পুনর্বার 

স্বর্গে চলিয়া গেল, কিন্তু তাহার অবিনশ্বর পুণ্যসৌরভে অগ্যাপি বঙ্গতৃমি--কেবল 
বঙ্গভূমি কেন,__সমগ্র ভারতভূমি, এমন কি ইউরোপখণ্ড পর্য্যন্ত আমোদিত 
রহিয়াছে; অধ্যাপকতা৷ বিষয়ে অগ্ভাপি ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলী তাহাকে [70 

11719100607 [295৮ বলিয়। ব্যাখ্যা করিয়! থাকেন। 

রামতনু বাবুর মাত! জগদ্ধাত্রী দেবী নারীকুলের আদর্শ। তিনি যথেষ্ট ধনমান- 

সম্পন্ন দেওয়ানবংশের কন্যা হইয়াঁও সাতিশয় নিরভিমান ও অমায়িকশ্মভাব 

ছিলেন। লোকে তাহাকে “সাক্ষাৎ লক্ষ্মী” বলিয়া জ্ঞান করিত। রামতন্ুর 

জ্যেষ্ঠ সহোদর কেশবচন্দ্র লাহিড়ীর ন্যায় মাভৃভক্ত মহাপুরুষ একাল সেকাল 

সকল কালেই স্থুবিরল! কথিত আছে, কেশবচন্ত্র জননী জগদ্ধাত্রী দেবীকে 

দেবসিংহাসনে বসাইয় তাহার শ্রীপাদপন্নদ্বয় তাম্রকুণ্ডে স্থাপন করিয়া সচন্দন 

তুলসীপত্রে পূজা করিতেন। ইহাতে ধর্মভীরু রামকষ্ণপত্ধী কম্পিত কলেবরে 
“কেশব কেশব, কর কি! আমার যে গা কীপচে 1 বলিয়া চরণছুখানি সরাইয়| 

লইতে উদ্ধত হইলে, প্রগাঢ়ভক্তিমান্ সাধু পুত্র কহিতেন, “রাখ রাখ, মা তুমিই 
আমার পরমারাধ্য প্রত্যক্ষ দেবতা” । কেশবচন্দ্রের পিতৃভক্তিও অনুকরণীয় । 

তিনি ইংরাজি ও পারশ্য ভাষায় শিক্ষালাঁভ করিয়া যশোরে জজের সেরেস্তা" 

দারের পদ প্রাপ্ত হন। কথিত আছে, এই সময়ে বাটী হইতে পিতা পত্র 

আমিলে কেশবচন্দ্র অগ্রে উহা! মস্তকে ধারণ করিয়া ততপরে খুলি! পাঠ করিতেন। 

দুঃখের বিষয়, রামকৃষ্ণ ও জগদ্ধাত্রী দেবীর বহুপুণ্যাঞ্জিত হৃদয়ের ধন এই 

পুত্ররত্রটিকে যশোরের কাল-ম্যালেরিয়াজরে অকালে হরণ করিয়াছিল। 
রামতনুর কনিষ্ঠ সহোদর কৃষ্ণনগরের স্বনামখ্যাত ডাক্তার কালীচরণ 

লাহিড়ীও বড় সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। ইহার পরোপচিকীর্যা, ষধুরভাষিতা৷ ও 
সহ্ৃদয্নতার বিষয় স্বর্গীয় কার্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয়ের আত্মজীবনীপাঠে সবিশেষ 

জ্ঞাতব্য। 

জ্যেষ্ঠ কেশবচন্দ্র ও কনিষ্ঠ কালীচরণ ব্যতীত রামতম্ বাবুর আরও কয়েকটি 

ভাই ও দুইটি ভগিনী ছিলেন, তাহার! প্রায় সকলেই স্বল্প বয়সে কালগ্রাসে পতিত 
হন। 

রামতন্থ বাল্যকালে স্বনামপ্রসিদ্ধ স্বার্থত্যাগী মহাপুরুষ ডেভিড. হেয়ারের 
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ছাত্র ছিলেন। এই মহাত্মা ডেভিড, হেয়ারের  পরার্থপরতা, অমাক্গিকতা, 

বিগ্যোৎসাহিত। প্রভৃতি গুণের তুলনা নাই। বঙ্গবাসিগণ এই সাধুমহাঁজনের 
নিকট প্রকৃতই অপরিশোধ্য খণে আবদ্ধ। ইহার স্থার্থত্যাগের কথ! অধিক 
আর কি বর্ণনীয়, ইনি এদেশে আসিয়া ঘড়ির কারবার করিয়! যে প্রভূত অর্থ 
উপার্জন করিয়াছিলেন, সে সমস্তই এদেশের বালকগণের বিদ্ধা ও নীতি শিক্ষার 

নিমিত্ত ব্যয় করিয়৷ অবশেষে বড়ই দরিপ্রদশায় পতিত হইয়াছিলেন। বঙ্গবাসীর 

জন্য ইনি শেষদশায় স্বদেশীয়গণ কর্তৃক, কথায় সমাদৃত হইলেও, কাঁধ্যতঃ একরূপ 
পরিত্যক্তই হইয়ীছিলেন। এদেশীয় লোকের সহিত অনেক বিষয়ে বিশিষ্ট 
ঘনিষ্ঠত! ও এ্কমত্য থাকায়, এই মহাত্মার মৃত্যুন্তে ঈর্ষাপরায়ণ খুষ্টিয়ান্ সম্প্রদায় 
তাহাদের সাধারণ সমাধিভূমিতে ইহার মৃতদেহ সমাহিত করিতে দেন নাই। 
অগত্যা তাহার জীবনব্যাপী কার্ধাক্ষেত্র _হিন্দুপল্লীর মধ্যস্থলে অর্থাৎ গোল- 

দ্রিঘীর দক্ষিণ ধারে তীহার দেহ সমাহিত করা হইল। তথায় তাহার প্রস্তর- 

ময় স্থৃতি্তস্ত অগ্ঠাপি বিদ্বমান। মহাত্মা ডেভিডের কোন একটি ছাত্র বৃদ্ধবয়সে 

একিন আমার নিকট তাহার এই পরমারাধা শিক্ষাগ্ডরুর সব্ঘন্ধে নানাবিধ গল্প 

বলিতেছেন, বলিতে বলিতে-_-দেখিতে লাগিলাম__ ক্রমে তাহার কথম্বর বিরুত 

ও চক্ষু জলভারাক্রান্ত হইয়া! আসিতে লাগিল) কিয়ংকালপরেই একেবারে 

কগবোধ ! আর বাক্যনিঃসরণ হইল না, নেত্রদ্বয় কিন্তু অনিবার্ধযবেগে অশ্রুধারা- 

ধর্ষণে তাহার অন্তরের সকল কথাই কহিস্বা ফেলিল। বুদ্ধ মাতৃহারাবাঁলকের 

তায় ব্যাকুল হইয়! কেবলই কাঁদিতে লাগিলেন। তাহার সেই হ্ৃদয়ারাধ্য গুরুর 

অসীম গুরুত্ব ধ্যান করিয়া এবং সেই গুরুগতপ্রাণ প্রশস্ত শিষ্যের বিশুদ্ধ তক্তি ও 

অন্ুরাগস্চক সাত্বিক লক্ষণ লক্ষ্য করিয়া আমারও তখন চক্ষু হইতে অজ্ঞাতসারে 

দুই এক বিন্দু আনন্দাশ্র নিপতিত হইল । মনে মনে কহিলাম,_ধন্ত গুরু ! 
ধন্য শিক্ষা! ! ধন্য শিষ্য ! বোধ করি বলিলে বাধা হইবে না,__রামতনুও আমাদের 

এই হর-গুরুর হরি-শিষ্য | 
১৮১৭খৃঃ অব্য কলিকাতায় হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। রামতম্থ হেয়ার 

সাহেবের স্কুলে কিছুকঃল অধ্যয়ন করিয়া পরে হিন্দুকলেজে প্রবিষ্ট হইলেন। 

ডি, রোজিও নামক একজন এদেশীয় সাহেব তখন হিন্দুকলেজে অধ্যাপকত। 
করিতেন। ইহার সহ্পদেশ সদ্ব্যবহার ও সহৃদয়তাগুণে অধিকাংশ ছাত্রের 
চিত্তই ইহার প্রতি সতিশয় আকৃষ্ট হইয়াছিল। ডি, রোজিও স্বয়ং স্ুপপ্ডিত ও 

স্বকবি। অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দের আবিষ্কারক বঙ্গের অদ্বিতীয় মহাকবি মাইকেল 



১২ শরৎকুমার লাহিভী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ। 

মধুহদন দত্ত এই ডি, রোজিওর একজন প্রধান ছাত্র। ইহার অপরাপর 

ছাত্রগণ অনেকেই বর্তমান অনেক শিক্ষিত বঙ্গসস্তানের পিতা! অথবা পিতামহ এবং 

বিদ্যাবুদ্ধি ও প্রতিভাবলে অনেকে সবিশেষ প্রতিষ্ঠাবান্ হইয়াছিলেন। ডি, রোজিওর 
শিক্ষাগ্ডণে সুনীতি ও স্থবিবেকের অন্ুনরণবিষয়ে রামতন্ন তাহার সতীর্থ ও 

সহচরগণের মধ্যে ক্রমশঃ আদর্শস্থানীয় হইয়া উঠিলেন। 'অকপটাচার ও স্বরৃত- 

পাপের নিমিভ অন্থতাপ এই ঢুইটিই তাহার বাল্যসাধনার যুলমন্ত্র। বাল্যকাল 
হইতেই তিনি কপটাচার ও অন্তায়াচারের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত। এমন কি স্বয়ং 

ব্রা্মসমাজপতিরও যখন নুবিবেকান্ুসরণে কিঞ্চিন্দাত্র পদস্বলন হইত, স্তায়ের 

কপাণধারী এই নবীন বীরসাধক তৎক্ষণাৎ তাহার তাব্র প্রতিবাদ উত্থাপন 

করিতেন। নিজমনে বখনই যাহা যুক্তি ও বিবেকসঙ্গত বণিয়া বুঝিতেন, 
তন্দমগডেই শতম্বার্থবিস্জনেও সেই বিবেকান্থবোধ সম্যক রক্ষা কবিতে 

রামতন্গ যেন রণোশুখ! এ সাধনে সে সাধক সেকালের বঙ্গে যথার্থ ই 

অদ্বিতীয়। আশ্চধ্যের বিষয় এই ধেতিনি জীবনে একদিন যাহ! ভাল বাঁঝ' 

যলাছেন, কোন দিনই আর তাহ! মন্দ বুঝেন নাই, সুতরাং কোন দিনই আর 

তাহাকে সেজন্য হায় হায় করিতে হয় নাই। অবশ্য, তিনি যাহা ভাল 

বুঝিতেন, সর্বসমাজে বা সর্বকালে তাহ! যে ভাল বলিয়া পরিগুহীত হইবে, 

ইহা অসম্ভব। সেরূপ সর্বদেশীয় সর্বকালীন সব্ববাদিসন্মত ভাল বা মন্দের 
খ্যা এ সংসারে করপব্বপরিমেয় মাত । কিন্তু তিনি যেরূপ উৎসাহে, 

যেরূপ অসঙ্কোচে, যেরূপ স্বাথের শতবন্ধন ছিন্ন করিয়া, যেরূপ জানিয়৷ শুনিয়। 

কলঙ্ক লাঞ্ন৷ ও গ্লানি গঞ্জনার পশর শিরে তুলিয়া লইয়া, স্বৰিবেকের অনুসরণ 

করিয়াছেন, এরপ স্ুবিশ্বস্ত বিবেকসেবক চিরস্বাধীন চিরঅপরাজিত পুরুষসিংহ 

যথার্থ ই জননী বস্ুদ্ধরার অগ্কালঙ্কার, সমাদরের সামগ্রী। তিনি একেশখবরবাদী 

ছিলেন; তাহার ইশ্বরান্ুরাগও বড়ই প্রগাঢ় । সাধক মহাঁজনগণের দেহে 

ভগবতপ্রেমের যেরূপ সাত্বিক লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে, পুণ্যশ্লোক রামতন্থুর 
জীর্ণ শীর্ণ তনুতেও ইদানীং অনেকে সেইরূপ অনেক লক্ষণ সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ 

করিয়াছেন। তিনি এ কাজ ও কাজ করিতে করিতে গুন্ গুন্ করিয়া 

ভগবানের গুণগান করিতেছেন খ! কাহারও সহিত ভগবৎ-কথাপাপ করিতেছেন 

আর ছুই চক্ষে প্রেমধারা পড়িতেছে, ইহ! ক্ষ্ণনগরস্থ রামতন্-তীথের এক অপূর্ব 

রমণীয় নিত্যদৃশ্ত ছিল। তিনি জাত্যভিমান আদৌ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ; 
আহার বিহারে জাতিব্চার ব৷ হিন্দুশান্ত্রম্মত তক্ষ্যাভক্ষ্যধিচার কিছুমাত্র 
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করিতেন ন! বটে, কিন্তু মিথ্যাবাদী ধূর্ত পাঁষগদিগের 'কোন দ্রব্য উপযুক্ত মুল্য 

দিয়া কিনিয়! খাইতেও তাহার প্রর্ধত্তি হইত না। শুনিয়াছি দক্ষিণেশ্বর-ধামের 
শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তাহার প্রিয়শিষ্যগণকে পাষগুগণের প্রদত্ত ভোজ্যদ্রব্য- 

গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়া বলিতেন,__-“ওরে শালারা, তোর ও সব খাস্ না, 

খানদ্ না, খাস্ না; ও শালাদের জিনিষের ভেতর শতসঙ্কল্প আর শত পাপ পোর৷ 

আছে।” আবার, একটি উদ্দীসীন! তপঃসিদ্ধ! মুসলমান কন্ঠাকে দেখ গিয়াছে, 

তিনি অসাধুসক্কল্নে প্রদত্ত অর্থ বা ভোজ্যার্দি দেখিবামাত্রই দাতার ছুরভিসন্ধি 
বুঝিতে পারিতেন এবং কিছুতেই তাহা! গ্রহণ করিতেন না, কিন্তু সেই ব্যক্তিই 

আবার সাধুসঙ্কল্নে কিছু প্রান করিলে তৎক্ষণাৎ সাহ্লাদে স্বীকার করিতেন। 

বাস্তবিকই সাধুভাগবত ব্যক্কিদ্িগের বিচিত্র চরিতরহস্ত সাধারণের দুর্ববোধ্য। 

পাপীর সংস্পষ্ট দ্রব্যের মধ্য দিয়! পাঁপ কিকপে বসন্তবিস্চিকার্দি-বীজের ন্যায় 

অপরের অন্তরে সংক্রামিত হয়, তাহ! প্রশংসিত পরমহংস দেব প্রভৃতি দেব- 

মানবগণই বুঝিতে প।বেন; আর ধোধ হর বুঝিয়াছিলেন আমাদের সেই সাধু 

পামকৃঞ্চ-জগদ্ধাত্রী-পুত্র সমাজবহিষ্কত স্বজনতিরস্কৃত গরিব ব্রাহ্মণ রামতন্থু লাহিড়ী। 

তৎকালীন ব্রাঙ্গমতাবলম্বী ব্রাঙ্মণগণ জাতিভেদ মানিতেন না বটে, কিন্ত 

তখন পর্যন্ত কেহই নিজ গিজ জাত্যতিমানগচক যজ্ঞস্থত্রটি পরিত্যাগ করেন 

নাত। অকৈতব প্রেমের পুর্ণাধিকারী কপটাচারের চিরবিদ্বেষী স্তায়ের অন্ুবীক্ষণ- 

ধারী নবানরাগী রামতন্থর বিবেক-চক্ষে ত্রাঙ্গ ব্রা্মণ-সস্তীনগণের উক্তরূপ 

আচরণ ঘোর প্রবঞ্চনা-মূলক বলিয়াই প্রতীয়মান হইল। আর বিলম্ব সহিল না, 
তিনি তৎক্ষণাৎ স্বয়ং উপবীত পরিত্যাগ করিলেন। তৎকালে হিন্দুসমাজে এরূপ 
স্বেচ্ছাচার অসহনীক্ষ, এমন কি এরূপ স্পদ্ধান্থিত ব্যক্তির পক্ষে পরিবারবর্ণ লইয়া! 

হিন্দুমগ্ুলে নির্বিন্নে সংসারযাত্র। নির্বাহ কর! দূরের কথ! নিজপ্রাণরক্ষা করাও 

সময়ে সময়ে সুুকঠিন হইয়া উঠিত। রাজ! রামমোহন রায় মহাশয়কেও 

কলিকাতার সদর রাস্তায় বাহির হইয়। সময়ে সময়ে গুপ্তহত্যার ভয়ে ভীত হইগ! 

চলিতে হইমাছে। এই সময়ে অনেক সদীশয় ইউরোপীয় রাঁজপুরুষ ও 

কষ্ণনগরের মহারাজ সতীশচন্ত্র রায় বাহাদুর রামতন্থু বাবুর শ্রুতি যথেষ্ট সন্মান ও 

সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ফলতঃ ভগবৎকপায় রামতন্ু বাবুকে কোন 

দিনই তাদৃশ বিপদাপন্ন হইতে হয় নাই । 
তিনি বহুকাল শিক্ষকতা কার্যে নিযুক্ত ছিলেন, এবং অনেক বিগ্ালয়ে 

অনেক ছাত্র তাহার সছুপদেশ লাভ করিয়। পবে অপরের আদশস্বরূপ 



১৪ শরৎকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ। 

হইয়াছিলেন। এ সকল বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের 

লিখিত উক্ত মহাত্মার জীবনীগ্রন্থ অথব৷ সর্ রোপার লেখ্ব্রিজ্ কৃত উক্ত জীবনীর 
ইংরাজি অনুবাদ গ্রন্থ পাঠ করিলে সবিশেষ জানা যাইতে পারে । 

রামতন্থ বাবুর মাসিক বেতন ১৫০২ দেড়শত টাকার অধিক কোন দিনই হয় 

নাই। বৃদ্ধ বয়সে তিনি ৭৫২ টাকা মাত্র মাসিক বৃত্তি লইয়া কর্ম হইতে অবসর 
গ্রহণ করেন। সমাজবিরুদ্ধাচারী হইয়া মফম্বলে থাকিয়া সংসারধাত্র। নির্ধাহ 

করা সে সদয়ে যে কিরূপ ছুরহ ব্যাপার তাহা! তখনকার ব্রাক্ষগণ বিলক্ষণ 

বুঝিয়াছিলেন, বুঝিয়৷ অনেকেই রণে ভঙ্গ দিয়া কলিকাতায় আসিয়া আশ্রয় 

লইয়াছিলেন। রামতন্ু বাবু কিন্তু ভয়ে ভঙ্গ দিবার লোক ছিলেন না। তিনি 

তাহার কষ্চনগরের পৈতৃক বাসভূমি পরিত্যাগ করেন নাই | যখন ধেখানে চাকরি 
করিতেন, অবকাশ পাইলেই তথ! হইতে বাড়ীতে গিয়া বাদ করিতেন। পরে কু 

নগর কলেজেই কর্ম পাইলেন, এবং পেন্পন্ লইয়াও কুষ্ণনগরেই বাস করিতে 

লাগিলেন। তাহার সাধুতা ও অমায্সিকতার মুগ্ধ হইঞজ! ক্রমে কৃষ্ণনগরের 

আপামর সাধারণ সকল লোকেই তাহাকে দেব্তাজ্ঞানে ভক্তি করিতে লাগিল । 

ক্রমে অনেকের তন্থুতে রামতনুর রং ধরিল। 

কৃষ্ণনগর তখন একরূপ সহর বলিলেই হয়, তাহাতে আবার রামতন্থ বাবু 

হিন্দুসমাজবহিভূ ত, এরূপ অবস্থায় তথায় থাকিয়া মাত্র ১৫০২ ব৷ ৭৫২ টাকার 

উপর নির্ভর করির! একটি বৃহৎ পরিবারের ভারবহন কর! সহজ ব্যাপার নহে। 

কিন্তু কাঙ্গালের ঠাকুর কাঙ্গাল রামতন্ু লাহিড়ী মহাশয়কে অসংখ্য ক্চ্ছ,কণ্টকের 

মধ্যদিয়াও অক্ষত শরীরে অনায়াসে আপন পথে চালা ইয়া লইলেন। ফলতঃ 

রামতন্থ বাবু দরিদ্র হইলেও চিরদিনই যথার্থ বড় লোক, দশের পুজ্য ছিলেন। 

শেষজীবনে তিনি অস্বাস্থ্য হেতু সপরিবারে কিছুকাল কলিকাতায় আপিয়! বাস 

করিলেন এবং কলিকাত! হইতেই সেই ন্বর্গের দেবত! স্বর্গে চলিয়া গেলেন। 

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ভাসাগর পরমভাগবত মহাতআ্সী কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি 

কত কত মহারথী ব্যক্তি তাহাকে ভক্তিপুষ্পে পুজা! করিতেন, কত লোক 

তাহার শিক্ষা সতুপদেশ ও মহৎ আদশে প্রকৃতই বড় লৌক হইয়। উঠিয়াছিলেন, 

পূর্বপ্রশংসিত শাস্ত্রী মহাশয়ের গ্রন্থ পাঠে তাহার বিস্তৃত ইতিহাস জানিতে 

পার। যায়। 
১৮৫৭ খুঃ অন বামতন্থ বাবুর বুদ্ধ পি! রামকঞ্জ লাহিড়ী মহাশয় দেহত্য!গ 

করেন। ইহারই প্রায় দুই বংসর পরে পরত্কুমার লাহিড়ী মহাশয়ের জন্ম। 



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । ১৫ 

এই দুইটি বৎসর ভারতের পক্ষে দুইটি যুগ বলিলেই হয়। ১৮৫৭ খুঃ অবে৷ 
ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে সহসা যে "মনল জলিয়৷ উঠিল তাহাতে সমগ্র ভারত, 

ভূমি যেন ভস্মীভূত হইবে বলিয়! আশঙ্কা হইতে লাগিল। টৈনিক সিপাহীগণ 
বিদ্রোহী হইয়া কানপুর মীরাঁট প্রভৃতি স্থানে অনেক ইংরাজ জ্রী পুরুষ বাঁলক 

বালিকা হত্যা করিল। ক্রমে অনেক শক্তিশালী ব্যক্তি এই বিদ্রোহিদলে 

যোগদান করিলেন। কলিকাত! রাজধানীতেও সিপাহীগণ আসিয়া! লুণ্ঠন ও হত্যা 

কাণ্ড করিবে বলিয়া আশঙ্কা উপস্থিত হইল। কলিকাতার ইংরাঁজগণ অনেকে 
্ত্ীপুত্র লইয়া ফোর্ট উইলিয়ম ছর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, কেহ কেহ বা 
দিনমানে সহরের মধ্যে কাজ কন্ম সারিয়। সন্ধ্যার সময়ে গঙ্গার ঘাটে জাহাজের 

উপরে গিয়! সেইখানেই রাত্রিযাপন কবিতে লাগিলেন। এই সময়ে মহামতি 

লর্ড ক্যানিং ভারতের গবর্ণর জেনেরাল। এই মহাত্মার ধৈর্য্য ও বিচক্ষণতা গুণে 

শীদ্ই এই বিদ্রোহানল নির্বাপিত হইল। বিদ্রোহিগণ পরাজিত ও দণ্ডিত 

হওয়াঁধ শীপ্বই পুনর্ধান চারিদিকে শান্তি সংস্থাপিত হইল। ১৮৫৮ থুঃ 

অন্দে মহারাণী ভিক্টো।রয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্ত হইতে ভারতের 

শাসনভার স্বীয় হস্তে গ্রহণ করিলেন। এই উপলক্ষ্যে ভারতের সর্বত্রই মহ! 

'আনন্দ উৎসব হইতে লাগ্রিল। সর্বাত্রই ভারতেশ্বরীর নামে জয়ধ্বনি উঠিতে 

লাগিল। তাহার অভয়স্্চক আশ্বাসবাণীর ঘোষণ| শুনিয়া! ভারতবাসী প্রজাগণ 

আনন্দে “ধন্য ধন্ত' বলিয়া প্রংশসা করিতে লাগিল। 

বঙ্গের বর্তমান রাঁজনৈতিক জীবনের এই হইতেই সুস্পষ্ট প্রারস্ত। ইহার 

পূর্বেও একবার যখন এদেশবাসী ইংরাঁজগণকে কেবল মাত্র স্ুপ্রিমকোটের 
অধীন না রাখিয়। দেশীয় সর্বসাধারণ প্রজার ন্যায় স্থানীয় ধর্মাধিকরণের অধীন 

করিবার নিমিত্ব স্বত্ব আইনের (131%৫1 4০৮৪) পাঙুলিপি গবর্ণর জেনেরেলের 
সভায় উপস্থাপিত হয় তখন সহরবাসী ইংরাজি শিক্ষিত বাঙ্গালীদলের মধ্যে 

স্বল্প মাত্রায় রাজনৈতিক আন্দোলন দেখ! গিয়াছিল। কিন্ধ এ দেশবাসী ইংরাজ- 
শণের বিরুদ্বআন্দোলনের প্রতিঘাতে পরাভূত হইয়া তাহ! শীঘ্রই নিরস্ত হইয়! 
গেল। এদিকে নীলক্ষর সাহেবগণের অত্যাচার ক্রমে অসহা হইয়া উঠিতে 

লাগিল। স্থতরাং স্বভাবতঃই প্রজাগণের মন অত্যাচারী ইংরাজগণের হস্ত 

হইতে আত্মরক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিতে ব্াস্ত হইয়! উঠিল। বঙ্গবাসী প্রজাগণের 

মনে ইংরাঁজ হইতে আত্মরক্ষ। বিষস্জিণী বুদ্ধি বাঁ প্রবৃত্তির বোধ হয় এই ব্যাপারেই 

প্রথম সধশার। ইহার পূর্বে বাঙ্গালী প্রজার মনে, ইংরাজমাত্রেই আমাদের 



১৬ , শরতকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ। 

ম! বাপ, ইহাই ধারণ! ছিল; থাকিবাঁরও উপযুক্ত কারণ ছিল। ইহার পূর্ব যে 
সকল সদাশয় ইংরাজ মহাত্মা রাজকাধ্য বা ব্যবসায় বাণিজ্য ইত্যাদি উপলক্ষ্যে 

বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন, তাহাদের মিষ্টালাপ, শিষ্টাচার, সদয়ব্যবহার, উদীরত। ও 

সহদয়তার গুণে শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তি মাত্রেরই প্রতি প্রজাগণের আন্তরিক ভক্তি ও 

বিশ্বাস বড়ই দৃঢ়মূল হইয়াছিল। বলিতে কি, মহাবীর ক্লাইভের বঙ্গ বিজয় অপেক্ষা 
ঘড়িওয়াল! হেয়ারের বর্গবিজয় অধিকতর বিচিত্র, অধিকতর শ্লাঘনীয় এবং 

অধিকতর দৃঢ়ভিত্তিসংস্থাপক। একদিনের জয় ইংরাজের কামান বন্দুক তরবারিতে 
করিয়াছিল, চিরদিনের জয় ইংরাঁজের (0071961) 01265) খুষ্টীর সদাশয়তায় 

করিয়াছে । 

ইংরাজগবর্ণমেন্ট ইতঃপূর্বে যে আইন করিয়াছিলেন__-এ দেশবাসী কোন 
ইংরাঁজ অপরাধী বলিয়! বিবেচিত হইলে তাহার বিচার মাত্র স্থপ্রিম কোর্টের 

অধীন, এ আইন অপাততঃ অনেকের চক্ষে পক্ষপাতিত্ব মূলক বলিয়া প্রতীয়মান 

হইতে পারে সতা, কিন্ত সকল দিক বিচার করিয়া দেখিলে দেশকাপপাত্রান্গসারে 

ইহা স্যায়ান্থমোপ্দিত বলিয়াই বিবেচিত হইবে । এ দেশে, সহরেই হউক আর 

মফস্লেই হউক, ঈংরাজসংখ্যা এখন অপেক্ষা তখন অতি অল্প। এদেশের 

লোকের ভাষ৷ প্রকৃতি সামাজিক ও পারিবারিক অবস্তা আচার ব্যবহার ইত্যাদি 

বিষে তখনকার ইংরাজগণ এখনকার অপেক্ষ। অনেক অনভিজ্ঞ। দেশায় 

সাধারণ প্রজাগণও তখন ইংরাজি ভাষা ইংরাজের প্রকৃতিপদ্ধতি 'প্রভৃতি 

এখনকার মত বুঝিতে পারিতেন না। সুতরাং সাধারণতঃ উভয় পক্ষের 

সংমিলনের অন্তরায় তখন অনেক অধিক ছিল। বিশেষতঃ যে সকল বাঙ্গালী 

ব্যবসায় ব| চাকরি হত্রে ইংরাজসংস্রবে আসিতেন, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই 

অশিক্ষিত ও নীতিজ্ঞানরহিত। যে কোন শ্রকাবেই হউক অর্থেপার্জনই 

তাহাদের একমাত্র উদ্দেগ্ত। অনভিজ্ঞ অসহায় সাহেব-বেচারা তখন বাবু 
আর্র্দলী বেয়ার! বাবুচ্চি সকলেরই পক্ষে অতি উপাদেয় শিকার ৷ চুরি, চামারি, 

চাতুরী, মেথরি যাহ! করিয়াই হউক সাহেবের টাকা! লুটিয়া ঘর পুরিব, তাহাতে 

যত পাপ হয় দান ধ্যান দেল দোল ছুর্গোৎসব ঠাকুরসেবা ব্রাহ্গভোজন ইত্যাদি 
দ্বার। খগ্ডাইব, তাহাতে সঙ্গে সঙ্গে নিজ সমাজে খুব একজন স্বনামধন্য পুণ্যশ্লোক 

ব্যক্তি বলিয়৷ পরিচিত হইতে পারিব, এইরূপই তখনকার ইংরাজসংপুক্ত বাঙ্গালী- 

গণের অধিকাংশের মনোভাব । বোধ করি মেকলে মহাশয় এই শ্রেণীর বাঙ্গালী- 

গণরে চরিত্র পর্যালোচনা করিপ্নাই সমগ্র বাঙ্গাঁলীজাতিকে গালি দিয় চিরকলম্ক 
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কিনিয়াছেন। সে যাহা হউক, সে আমলে ইংরাক্গগণ কলিকাতা সহরে কতক 
ংশে সাহাম্য সহানুভূতি পাইলেও শুর মকম্বলে একেবারেই অসহায় অনাশ্রন্ 

ভাবে মাত্র নিজ বুদ্ধিবল ও বাহুবলে নির্ভর করিয়া ও এক মাত্র গবর্ণমেণ্টের 

মুখাপেক্ষী হইয়াই বাস করিতেন। তথায় তাহারা কোনরূপ বিপদে পতিত হইলে 
যথার্থ সাক্ষ্য বা সহানুভূতি প্রায়ই পাইতেন না। পরন্ত তখনকার নফম্বলবাসী 
হুদর্ষ দেশীয় জমিদারগণ ও তাহাদের কুচক্রী কর্মমচারিগণের চক্রান্তে তাহাদিগকে, 
অনেক সময়ে অনেক বিপদে পড়িতে হইত । আবার এই সকল সাহেনের দেশীয় 

কর্মচারিগণও প্রায় সকলেই সেরূপ স্থযোগে “ববের মাসী কন্তার পিসী" সাজিয়া 
আপন আপন স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টায় ফিরিতেন। মামলা! বাঁধিলেই আম্লার জয়, 
অতএব উভয় পক্ষের আম্লাগণই মাম্লা খুঁজিতেন। উপলক্ষ্যেরও অভাব হইত 

না। সাহেবের দেওয়ানের বাসায় জামাইবাবু আসিয়াছেন, দেওয়ান মহাশয় 

ইঙ্গিতে একটু ভাল আহারাদির আরোঞনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন । ন্তর্যামী 
আমিন মহাশয় অমনি বূঁঝলেন, পোলাও কালিয়া করিতে হইবে। তিনি 

তৎক্ষণাৎ জনৈক মুহুরিমহ্থাশয়কে সঙ্কেত করিলেন। মুহুরি মহাশয় দেওয়ান 
বাবুর াপার অনরারি সুপকার, সুতরাং হুকুম-হাকিনিতে তিনি দেওয়ানের 

ধাঁদা, সঞ্চেত মাত্র হাক ছাডিলেন,-কই হ্যায় বে! অবিলম্বেই চারিহাত 

লম্বা বন্ধুধারী এক জল্লাদ আসিয়া উপস্থিত ! মুহুরী মভাশয়কে আর বড় বেশী 

বাক্যব্যন করিতে হইল না। থখ শুনিয়ই সে বুঝিল--খাঁপী চাই। এই কারণেই 

সে আম্লাবাবুধিগের নিকট বড়ই খয়েরখা। বরকন্দাজ অনেক খ্জিরাও 
কোথাও আর খাসী পাইয়। উঠে না, এমন সময়ে সন্ধান পাইল, নিকটেই এক 

মুসলমানের বাড়ীতে একটী ভাল খাসী আছে। অমনি সেই বাড়ীতে গিয়া 

খাসী পাক্ড়াইল। মুসলমান বেচারাঁর অসম্মতি সত্বেও সে বলপুর্বক খাসী 
লইয়! চলিল। তখন সেই মুসলমান শীঘ্র গিরা নিকটবর্তী জমিদারের কাছারিতে 
থবর করিল। কাছারির না এব মহাশয় অমনি তাহার সঙ্গে জনকয়েক লোক 

দিয়া হছুকম করিলেন,--খুন হয় জথম হয় আমি আছি, তোরা এখনই গিরা খাসী 
ছিনাইয়া লইয়া! আয়। এই হুত্রে সাহেবের পেযাদাদিগের সহিত মুসলমানগণের 

দাঙ্গ! হইল, ছুই পক্ষেই লোক জখন হইল। হুলস্থল ব্যাপার বাধিয়া উঠিল। 
সাহেবকে আম্লাবাবুরা বুঝাইলেন, হুজুরের কার্য উপলক্ষ্যেই এ মাম্লার স্থষ্টি; 

তথাপি সাহেব বুঝিলেন, বরকন্দাজের ধদ্মাইসি আছে। তিনি ত্রেশধাস্বিত হইয়৷ 

বরকন্দাজ-সাহেবকে ডাকিয়া নিজ হস্তে আচ্ছা নত চাবৃকাইয়! দিলেন। চাবুকের 

৩ 
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আঘাতে রাঁয়জীর পিঠ কাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। অমনি সুচতুর জমিদারের 

প্ররোচনায় ও উৎকোচলোভে বিশ্বাসঘাতক বরকন্দাজ পরদিনই পিঠে পটি 

জড়াইয়! কারি-জখম সাজিয়! শকটশারী অবস্থার একেবারে মাঁজিষ্রেটের নিকট 
উপস্থিত! কি সমাচার ?--“সাহেব আমাকে জমিদারের কাছারিতে আগুন 

দিতে হুকুম দিয়াছিলেন, আমি হুকুম তামিল করিতে অস্বীকার করায় তিনি 

আমাকে মারিয়া জখম করিয়াছেন। 

এইবার সাহেব স্বয়ং আসামী! জমিদার তরফ হইতে কড়াকড় তদবির 
চলিতে লাগিল । ভদ্রাভদ্র ভাল ভাল সাক্ষী যুটিতেও বাকি রহিল না। এ 

দিকে ছই একখানি সংবাদপত্রেও এই জখমি মাম্লার কাহিনী অম্নমধুর বর্ণনায় 

বাহির হইল। সাহেব একেবারে অপ্রতিভ? এ অবস্থায় কে তাহার মিত্র 

কেইব! শক্র, তাহাও বুঝিতে পার! দায় ! | 

এইরূপ সমস্তায় সেরূপ সময়ে স্থানীয় বিচারকের হস্তে সাহেবদিগের ভাগ্য- 

বিধানের ভারার্পন না কর! গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সহৃদয়ত| ব্যতীত অবিচক্ষণতা বা 

পক্ষপাতিত্বের কাধ্য বলিয়। পরিগণিত হইতে পারে না । 

যাহ! হউক, পুর্থ্বোস্ত 13101. 4১০9 বা কাল আইনের পাগুলিপি 

নামঞ্জুর হইলে দিন দিন দেখা যাইতে লাগিল, ছষ্টগ্রক্ৃতিক ইংরাঁজগণ 
গবর্ণমেণ্টের উক্তরূপ অনুগ্রহের অপব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন। 

ক্রমে মফস্যলবাপী কোন কোন নীলকর সাহেবের অত্যাচার প্রজাগণের 

পক্ষে অসহনীয় হইয়! উঠিল। তখন তাহারা নীলকরগণের অত্যাচার 

নিবারণার্থে দলবদ্ধ হুইয়| ধর্মঘট করিল। দেশীয় অনেক বড় বড় লোকও 

তাহাদের পৃষ্ঠপোষক হইলেন। 

বঙ্গে ভদ্রাভদ্র প্রজা'গণ এ্রক্যাবলম্বনে আম্মরক্ষার্থ প্রাণপণে কার্য করার 

এই প্রথম সুস্পষ্ট পরিচয় | 
এই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার স্বর্গায় দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় নীলদর্পণ নাটক 

রচনা করিয়া নীলকরের অত্যাচারবৃত্তান্ত সর্বসাধারণের হৃদয়ঙ্গম করিয়! দিলেন । 

এই সময়ে আমাদের বঙ্গজননীর শ্অঙ্ক বহুসংখ্যক অমূল্য উজ্জ্লরত্ে সুশোভিত । 
প্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বি্তাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রামগোপাল ঘোষ, 

দীনবন্ধু মিত্র, মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাধুশ্েষ্ঠ রামতন্থ লাহিড়ী, মহাত্মা 
কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি গ্রতিভাশালী ও তেজঃসম্পন্ন ব্যক্তিগণ তখন পর্য্যায়ক্রমে 

ঘেন স্ব স্ব তেজঃপ্রভাবে বঙ্গভূমিকে সমুজ্জন করিয়া রাখিয়াছেন। এই 
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মাহেন্্রক্ষণে সদাশয় স্বর্গীয় শরৎকুমার খধিকর-রামতনুর পুণ্যকুটারে প্রথমে 
পৃথিবীর মুখ দর্শন করিলেন। 

শরৎকুমারের. জন্মের কিয়ংকাল পরে রামতন্ন বাবু কষ্জনগর কলেজিয়েট স্কুলে 

বদলি হইলেন। সুতবাং তিনি সপরিবারে কলিকাতা হইতে পুনর্বার 

কুষ্খনগরের বাটীতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। শরত্বাবুর শৈশবের 
অধিকাংশ কালই রুষ্ণনগরে অতিবাহিত হইল। ইতঃপূর্বেে রামতন্ু লাহিড়ী 

মহাঁশয়ের আর ছুইটা পুত্র ও দুইটা কন্তার জন্ম হয়। পুক্রগণের মধ্যে শরৎকুমার 

তৃতীয়; প্রথম পুত্র নিতান্ত শৈশবেই গতাস্থ হইয়াছিলেন, দ্বিতীয় নবকুমার বড় 
সুবোধ শান্তশিষ্ট বালক। 

শরংকুমারের বয়স যখন মাত্র দশ বৎসর, সেই সময়েই নবকুমার অকালে 

ইহলোক পরিত্যাগ করেন। ইনি সাতিশয় সুখ্যাতির সহিত কলিকাতায় 

মেডিকেল কলেন্ে অধ্যয়ন করিতেছিলেন, এমন সময়ে সহস! যক্মারোগাক্রাস্ত 

হইলেন। পিঠ! রামন্নু লাহিড়ী মহাশয় ও জননী গঙ্গামণি দেবী নবকুমারের 

এই সাংঘাতিক রোগাক্রমণের সংবাদ পাইয়া বজ্রাহতপ্রায় হইলেন। রামতন্থ 

বাবু পুত্রের চিকিৎসার নিমিত্ত যথাশক্তি শ্রমন্বীকার ও অর্থব্যর় করিতে ক্রটা 

রাগিলেন না! কিন্ত নিয়তির নির্বন্ধ কে খণ্ডন করিবে? নবকুমার সেই 

রোগেই দেহত্যাগ করিলেন: নবকুমারের পীড়াকালে ভ্রাতৃভক্ত শরৎকুমার 
অনেক সময়ে তাহার অনেক শুশীষা করিয়াছিলেন। কিন্তু ভগিনী ইন্দুমতী 
এই সময়ে অসাধারণ ন্নেহধীলত| ধৈর্য্য ও তিতিক্ষার পরিচয় দিয়াছিলেন। 
তিনি দিবারাত্র রুগরভ্রাতার সন্তর্পণে নিযুক্ত থাকিতেন। রোগীর পথ্য 

প্রস্তুত করা, শব্যাপার্খে বসিয়। বাতাস কর! ইত্যাদি সমস্ত কাধ্যই ইন্দুমতী 

করিতেন। ভ্রাতার শুশ্বষ! হেতু তাহার নিয়মিত আহার নিদ্রাও ঘটিয়। 
উঠিত না। তাহাতে কিন্তু বালিক! কিছুমাত্র কষ্ট ব! ক্লান্তি বোধ করিতেন ন|। 

কি করিয়া ভ্রাতাকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষ! করিবেন, পাছে নিদারুণ ভ্রাতৃশোকশেল 
সহ করিঠে হয়, এই চিন্ত। যেন সতত তীহার মুখশ্রীতেও অঙ্কিত থাকিত। 

ভ্রাত্বৎসলার সে ভবন! ভগবান্ দূর করিলেন,--সহস! ইন্দুমতী স্বয়ং উত্ত 

রোগে আক্রান্ত হইয়! ভ্রাতৃশোক সহা করিবার পূর্বেই স্বর্গের দেবী স্বর্গে চলিয়! 
গেলেন! রামতন্থ বাবু উপযু্পরি মহাঁব্সনে পতিত হইয়াও নিতান্ত শান্ত 
সহিষুণ থাকিয়! যের।'প অপূর্র্ব ভগবন্রির্ভর ও পবিত্র আত্মপ্রসার্দের পরিচয় প্রদান 
করিয়াছিলেন, তাহা যেমনই বিশ্ময়কর তেমনই শিক্ষাগ্রধ। 



শরৎকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ্ন। 

শরতকুমার ও তীহার কনিষ্ঠ ভ্রাত| বসস্তকুমার উভয়ে শৈশবাবধি অধিকাংশ 

কালই পিতামাতার নিকটে বাস করিতেন। সাধু সদ্দাশয় পিতৃদেবের ও সাধবী 
সদাশয়। মাতৃদেবীর সুমহতৎ চরিত্রাভাসে ইহাদের অন্তঃকরণ শৈশবাবধিই 

প্রতিভাসিত হইতে লাগিল। রামতন্ুু বাবুর পুণ্যপরিবারে মিথ্যাচরণ মিথ্যা- 
কথন দ্বেব হিংসা প্রভৃতি পাপ তিলেক তিঠিতে পারে নাই। বালকবালিকা! 

কেহ ক্রীড়াচ্ছলেও কোন সময়ে কোন কথ বলিয়া দি তদনুসারে কাধ্য করে 

নাই, অমনি পিত। তাহাকে অতি মধুর ভাষায় তাহার অসাধুত্বের বিষয় বুঝাইয়৷ 
দিয়! ভবিষ্যতের জন্ত সতর্ক হইতে উপদেশ দিতেন। এমন পিতার সস্তান যে 

সাধুসদাশয় হইয়া সংসারের অশেষ কল্যাণ সাধন করিবেন, ইহা সহজেই অনুমান 
কর! যাইতে পারে। 

এই সময়ে বঙ্গদেশের পল্লীসমূহে ত্রিবিধ শিক্ষার প্রচলন। কোন পল্লীতে 

হয় ত একটি ব্রাহ্মণ অধ্যাপক একটি টোল খুলিয়া গুটি কয়েক ব্রাহ্গণ বালককে 

হস্তলিখিত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, ভট্টি, রঘু ব৷ আহ্িকতন্ব ইত্যাদি পড়াইতেছেন, 

কোথাও ব| জনৈক বদ্ধমানবানী গুরুমহাশয় এমন কি শতাবধি ছাত্র লইয়! 

একটি পাঠশালা খুলিয়া হস্তলিপি কড়ানিয়া শতকিয়! শুভস্করি মনকসা, জমাবন্দি, 
কাঠাকাপি, বিঘ।কালি উত্যাদ্দি শিখাইতেছেন, কোন গণগ্রামে বা একটি 

মধ্যইংরাজি বিগ্তাণয় খুলিয়াছে, তথায় উপধুক্ত মাষ্টার মহাশয় ও পণ্ডিত 

মহাশয়গণ বালক দিগকে মুদ্রিত ইংরাজি ও বাঙ্গাল! পুস্তক পড়াইতেছেন। 

এই সময়ে কৃষ্ণনগরের শ্রীক্ঠ চৌধুরী মহাশয় নিজের বাড়ীতে একটি 
খিগ্তালয় খুপিয়৷ ছোট ছোট ছেলেদিগকে ইংরানি ও বাঙ্গালা লেখাপড়! শিখাইতে 

আরন্ত করেন। এই বিদ্যালয়েই শরৎকুমা লাহিড়ী মহাশয়ের বিছ্াশিক্ষার 
আরম্ত। তখনকার ছ্রেলেদের মত তিনি কোনদিনই পাঁততাড়ি বগলে লইয়। 

পাঠশালায় যান নাই ব। দৌর্দগুপ্রতাঁপ গুরুমহাঁশয়ের বেত্রাঘধাতেও কোনদিন 
তাহার অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হয় নাই। তথাপি কিন্ত শরৎবাবু প্রয়োজনানুরূপ 

লেখাপড়! শিখিয়াছিলেন, স্থুনীতি শিষ্টাচারও তাহার যথেষ্ট জন্মিয়াছিল। 

রানতনু বাবু চিরদিনই গরিব । যৌবনকালে যখন তিনি চাকরী করিতেন, 
তখন যদ্দি কোন সমক্সে তাহার অর্থের স্বচ্ছলতাঁও ঘটিত, তখনও তিনি 
অন্তঃপ্রকৃতিতে গরিব (0০০07 ॥।) 51)110)1 সে সময়ের ব্রাহ্মমতাবলম্বী 

ব্ত্তিগণের মধ্যে এই ভাবটি বড়ই সুন্দর ছিল। প্রথমতঃ এই ভাব তাহারা 

য্ব করিয়া! অভ্যাস করিতেন, পরে প্রকৃতিগত হইয় দীড়াইত। তাহাদের 
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বেশভৃষায় পরিচ্ছন্নত। থাকিলেও বিপাঁসিত। থাকিত না, স্বভাব নমর, বাক্য মু 

সবিনয় ও সংযত। এজন্য তীাহাদ্দের আচার বাবহার কিঞ্চিৎ সমাঁজবিরুদ্ধ 

হইলেও তাহার। সহস। কাহারও অপ্রিয় হইতেন না; বরং সকলেরই মনে 

তাহাদের প্রতি এই বলিয়া সবিশেষ ভক্তি ও বিশ্বাস থাকিত যে, তাহার! কখন 

মিথ্যা কথ! কহেন না এবং যথাশক্তি লোকের উপকার ব্যতীত 'অপকার করেন 

না। তাহার! যদিও ব্রাহ্গধর্ম্মের মৌলিকত| সপ্রমাণ করিবার সময়ে বেদ-. 

উপনিষদ্ ইত্যাদি ব্রাহ্মণের ধর্মগ্রন্থেব বচন উদ্ধত করিতেন, কিন্তু কার্ধ্যতঃ 

ৃ্টধন্মপগ্রন্থ-লিখিত যীশুর উপদেশবাকাগুলিই তাহাদের প্রধান লক্ষ্য, এবং এ 

সমস্ত উপদেশবাক্যই তাহাদের চরিত্রপংস্কার বিষয়ে সবিশেষ সহায়ক হইয়াছিল। 

ধান্দিক উদ্দারচেতাঃ সত্যনিষ্ঠ শান্ত শিষ্ঠ সাহেবগণের সঙ্গ ও তাহাদের ধর্শগ্রন্থ 

আলোচনা এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় উপনিষদ আদি অধ্যয়ন, এই উভয়বিধ 

সাধনফলেই সেকালের শিক্ষিত সাধু মহায্মগণের চিন্তে এই একেশ্বরীয় ত্রাহ্ষধর্ম্- 
প্রবৃত্তির উৎপত্তি । এই ্নস্ত তখন কোন কোন মনব্বী ইংরাজ কহিতেন, 

(11071070151) 05 09000070702) 0965০7)1101100151)) 20 

00750141016) ব্রাশধর্ম হিন্দু ও খুইটধন্মের মধ্যবর্তী পথ ভিন্ন আর 

কিছুই নহে | 

এই লাক্গধন্মে বনতন্ পাবুধ এক্প প্রগাঁত নিপা ৪ আস্থা ছিল এবং 
তিনি এই ধর্মের মশ্রশামন 'অনুসাবে নিজ চবিতর এরূপ ভাবে গঠিত করিয়- 

হিলেন যে, তিনি মুহূর্তকানলের জন্যও বখন ঝহাদিগের সহিত মিলিত হইয়াছেন, 

অন্ততঃ তখন সেই নুহ্ত্ডের জন্যও তাহাদের অন্তবে তাহার পুণ্যপ্রভাব সঞ্চারিত 

হইয়াছে। মহাক্স। শ্রীচৈতন্তদেবকে ঠাহ।র প্রি ভক্তগণ ঘখন জিজ্ঞাসা করিয়া- 

ছিলেন,__প্রভো, প্রকৃত বৈষ্ণব বলিয়া কাহ1কে অবধারিত করিখ ? তখন 

মহাপ্রভু উত্তর করিয়াছিলেন, যাহাকে দর্শন করিলে ভগবানের নাম উচ্চারণে 

্বতঃই প্রবৃত্তি হইবে, ভ্রাহাকেই প্রকৃত বৈষ্ণব বলিয়া জানিবে। দেই লোক- 

শিক্ষক শ্রীচৈতগ্ঠচন্দ্রের এই বচনান্ুসারে বিচার করিলে রামতন্থ লাহিড়ী মহাশয় 

যথার্থই পরম ভাগবত বৈষ্ণবচুড়ামণি। এই মহাম্সার আত্মজ হইয়৷ আশৈশব 
ইহারই আদেশ উপদেশ ও আদর্শীন্থুসারে চলিলে চরিত্র যেরূপ স্থুপবিত্র 

সথকোমল হওয়! সম্ভবপর, শরৎকুমারের চরিত্র বাল্যকাল হইতেই সেইরূপ। কি 

বাল্যে কি যৌবনে কি প্রৌঢ়ে কোন দিনই কেহ তাহাকে, এই সেই প্রাতংশ্মরণীয় 
মহাপুক্রষ রামতম লাহিড়ী মহাশয়ের সবইদি ০৯০৪ । 



২২ শরংকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্মন যুগ। 

মৌভাগ্যবান্ এম কে লাহিড়ী, ইহা বলিয়া চিনিতে পারে নাই। তিনি 

চিরপিনই গরিব পিতার গরিব পুত্র। আলাপ পরিচয়ে গরিবানা, আচার 

ব্যবহারে গরিবানা, বেশভূষায় গরিবানা, গৃহে গরিবান!৷ বাহিরেও গরিবানা, 

এই পৈতৃক গরিবানা শরৎকুমারের অতুল পৈতৃকসম্পত্তি, এবং সম্ভবতঃ ইহাই 
তাহার ভাবিজীবনে অগাধ ধনসম্পত্তি অঞ্জনের প্রধান মূলধন। 

বাল্যে শরৎবাবু বাবুগিরি শিখিবার মত শিক্ষ! বা স্যোগ একদিনও পান 

নাই। পিতা দরিদ্র, পেন্সনের সামান্ পচাত্তরটি টাকার উপর নির্ভর করিয়! 

বৃহৎ পরিবারের ভরণপোষণনির্ধাহ, তছুপরি সম্ভানগণের বিগ্যাশিক্ষার বায়- 

সন্কুলান, স্থৃতরাং মহচর সহাধ্যায়িগণের মধ্যে বিলাসিতা দেখিলেও বিলাদিত। 

অভ্যাসের সুযোগ স্ুবিধ! ঘটা সে সময়ে শরৎকুমারের পক্ষে একাস্ত অসম্ভব । 

বিশেষতঃ যখনই দেখিতেন, ধনীর বিলাসিতা অপেক্ষা পিতার দীনদরিদ্রতাই 
আপামর সাধারণের নিকট সমধিক পূজ| প্রাপ্ত হইতেছে, তখনই বালক শরৎ- 

কুমারের স্থুকোমল চিত্তে স্বতাবতঃহ বিলাসিতাঁয় বৈরাগ্য ও দীনতায় অনুরাগ 

জন্মিত। তীঁহার কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীমান্ বসস্তকুমারের চরিত্রও এ বিষয়ে 

সম্পূর্ণরূপে পিতার ও ত্রাতার চরিত্রের অনুরূপ 

শরৎকুমারের সর্ব প্রধান বাল্যসহচর ছিলেন কৃষ্ণনগর নিবাসী স্বর্গীয় দেওয়ান 
কার্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় দ্বিজেন্্রলাল রায় বা স্ু প্রসিদ্ধ 

সঙদীতকার ও গ্পশ্তাসিক মিঃ ডি, এল, রায়। শরত্বাবু দ্বিজেনত্রলাল 

রায়ের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বয়োজোষ্ঠ ছিলেন; ক্ু্ঝমগবের রায় ও লাহিড়ী 

গোষ্ঠীর পরম্পর ঘনিষ্ঠত। পুব্বেই বর্ণিত হইয়াছে । কাষ্ডিকেয় রায় মহাঁশয়কে 

শরংকুমার লালখুড়া বলিয়৷ ডাঁকিতেন। দ্বিজেন্ত্রলালের ও শরৎকুমারের 
পিতৃভবন৪ পবন্পর সন্নিকটবর্তী। একারণ শরৎকুমার রায়-মহাঁশয়ের বাটীতে 
ঝ| দ্বিজেন্দ্রলাল লাহিড়ী-মহাশয়ের বাটাতে প্রায়ই অনেক সময় অতিবাহিত 

করিতেন। শরৎ বাবুর এই বাল্যপহচর-_বঙ্গের বিখ্যাত স্ুসস্তান স্বীয় দিজেন্্- 
লাল রায়ের যৌবন ও প্রো জীবন যেমন শ্লাঘনীয়, বালাচরিতও তেমনি সুমধুর | 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ( মিঃ ডি, এল্, রায় )। 

১২৭০ সালে কৃষ্ণনগর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্ম । কৃষ্ণনগর রাজ-এষ্টেটের 

ইতপুর্ব্ব দেওয়ান কার্তিকেয়চন্ত্র রায়ের সাতটি পুত্রের মধ্যে ইনিই সর্বকনিষ্ঠ, 
পতামাতার বড়ই আদরের ধন। বাল্যে ইহাকে সকলেই দু বলিয়৷ ডাকিত। 

দ্বস্থুর আকুতিগ্রকৃতি সকলই স্থমধুর, কথাগুলিও যেন মধুমাখ!, আবার গান 
নাইতে পারিতেন আরও সুমধুর । সঙ্গীত তাহার পৈতৃক বিছ্বা। স্বীয় 
কার্তিকেয় রায় মহাশয় একজন শিক্ষিত গায়ক, দ্িজেন্্লাল বাল্য হইতেই 

স্বাভাবিক গায়ক । তিনি যথন কৃষ্ণনগরে ব্রজবাবুর স্কুলে (10115100287 &- ৬. 

১০1)০01) পড়িতেন, সে সময়ে এক এক রবিবারে সন্ধ্যাকালে তাহার 

ইতীয়াগ্র বাবু জ্রানেন্্লাল রায় মহাশয়ের সঙ্গে কৃষ্ণনগরের ব্রহ্মমন্দিরে 

'বড়াইতে আসিতেন, এবং আছ্ধাম্পদ আচাধ্য বাবু মম্বিকাচবণ স্নে ( ১11, 

৯. 0, 58111, 0, 5.) মহাশয়ের উপামনার বিরামসময়ে দ্বিজু তাহার 

ধাভানিক কোকিলকগে ম্থুমধুব সঙ্গীতালাপ করিয়া! শ্রোতৃবৃন্দের মন মোহিত 

চরিতেন। সেই সময়ে দ্বঙ্ুর মুখে “সত্যং শিনম্বন্দবং রূপ ভাতি হৃদিমন্দিরেশ 
এই গানটি গুানয়া যেমন তৃপ্র ও বিমোহিত হইয়াছিলাম, তিনি বড় হৃইয়। 

বলাত হইতে ফিরিয়। আসিয়। যে 'সকল মজার গান ব| স্বদেশপ্রেমের 

গান গাইতেন, যাহ! শুনিয়া শত শত গুণিজ্ঞানী মহাজন তাহাকে ধন্য ধন্য 

লিয় প্রশংস|! করিতেন, আমি কিন্তু তাহাতে তত তৃপ্ত | তেমন বিমোহিত 

কোন দিনই হই নাই। ন্বর্গায় শরৎকুমার বাবুও দ্বিজেন্ত্রলালের গান 

সম্বন্ধে এইরূপই মন্তব্য প্রকাশ করিয়। গিয়াছেন। তবে তীহার সঙ্গীতরচনা- 

শক্তি যে বড়ই প্রশংদনীয় এবং কণ্ঠন্বরও যে চিরদিনই মনোহর এ কথা 

শতবার স্বীকার্য। বাগ্যে শরতবাবু ও আমি উভয়েই দ্বিজুর সহাধ্যায়ী 
ছিলাম আমর! তিনজনেই প্রায় সমনয়স্ক। এখনকার রুষ্চনগরে আর তখনকার 

স্কজনগরে অনেক প্রভেদ। তখন কৃষ্ণনগরে রেলওয়ে খুলে নাই, এখনকার মত 

'এত দালানকোঠাও তখন হয় নাই । ফলতঃ ধাহার! তখন কৃষ্ণনগর দেখিয়াছেন, 

এখন দেখিলে তাহার আর সে কৃষ্ণনগর বলিয়৷ চিনিতে পারেন না। এ 



২৪ শরতকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ। 

স্থানের স্বাস্থ্য তখন বড়ই উংকষ্ট। জলাঙ্গী তখন এখনকার অপেক্ষা অধিকতর 
প্রশস্ত ও প্রবাহশালিনী, প্রসিদ্ধ কদমতলার ঘাট তখন চেত্র বৈশাখে আরও 

সুখকর, আরও মনোহর । 

বাল্যকালে কৃষ্ণনগরে দ্বিজেন্ত্রলাল ও শরৎকুমার উভরেরই বেশভূষা! প্রায় 

একই রকম দেখিতাম। আমি সে সময়ে ইহাদের কাহারও পরিধানে ধোপ্ভাঙ্গা 
ধপ্ধপে জামাক।পড় বা পায়ে চকচকে বুটু কোন দিন দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে 

ন।। ছুগনের প্রকৃতি পরম্পর অনেক পৃথক্ হইলেও দুজনেই বড় অমাগ্সিক, 

দুজনেব বাল্যচরিত্রই বড় গ্রীতিপ্রদ। শরংকুমার বুদ্ধিমান্ নিরীহ, দ্বিজেন্দ্রলাল 

স্থচতুর চঞ্চল। শরৎকুারের বুদ্ধি যেন খগ্চোতজ্যোতি, দিজেন্দ্রলালের বুদ্ধি 
যেন অশ্রিন্মুলিঙ্গ ; এইটি খেন ক্রমশঃ সমধিক জিয়া উঠিতেও পারে আধার 
হয় ৩ নিখিয়। গেলেও যাইতে পারে, কিন্তু গ্রটি চিরদিনই সমানে রহিয় রহিয়া 

দীপ্তি পাইবে, কোনদিনই দ[উ দাউ জ্বপিবে না, আবার টপ্ করিয়। একবারেই 
নিবিয়াও যাইবে না। শরংকুমার গুলে আসিখসীছেন কি না, সঞ্ধান কািয়। 

জানিতে হইত, দ্বিজু স্কুলে আসিয়াছেন কি না তাহ। স্কুলের কম্পাউণ্ডে পা দিলেই 

জানা যাইত। 

দ্বিজুকে বা শরতকুমারকে আমি কখন প্রসন্ন ভিন্ন বিষঞ দোখ নাই । তবে 

শরতের প্রসাদ যেন শরতের কৌমুদী, খিজুর আনন্দ যেন দিবার আশোক। 
স্কুলে শরৎকুমারকে আমি কোনদিন এক মুহূর্তের তরেও অস্থির বা অশিষ্ট দেখি 

নাই, দ্বিজেন্দ্রলাল অশিষ্ট না হইলেও, তিলার্ের তরেও তাহাকে কোনদিন হুস্থির 

থাকিতে দেখি নাই। প্রতিভা পদার্থ টির এই অপুর্ধব গুণ অনেক মনব্বী ব্যক্তির 

বাল্যচরিত্রেই প্রকাশ পাইতে দেখ! গিয়াছে । বঙ্গের অদ্বিতী্ কবি মাইকেল 

মধুহুদনের চরিত্র ত চিরদিনই এইরূপ অস্থির তাময়, চিরদিনই তিনি যেন অস্থির 

অশান্ত বালক, চিরদিনই বোধ হয় বেত্রধারী গুরুমহাশয়ের শাসনাধীন থাকিলেই 

হইত ভাল। 
শরৎকুদার যখন স্কুলে আসিতেন, দেখিতাঁন তাহার পরিচ্ছদ পরিপাঁটী ন 

হইলেও পরিচ্ছন্ন বটে; দিজেন্ত্রলাল দেখি স্কুলে আপিয়াছেন,__জাম।টি যদিও 

মন্দ নয়, কিন্তু তাহার বোতামগুলি কোথায় কোন্ট৷ পড়িয়া! গিয়াছে তাহার 

খোঁজ নাই, দক্ষিণ হস্তের আস্তিনে সুস্থিরতার চিহ্ৃম্বরূপ এক দৌয়াত কালি 

ঢালিয়৷ পড়িয়াছিল তাহার দাগটি পপ্রায় পাচ ইঞ্চি ব্যাপিয়। খিরাজিত রহিয়াছে । 

কৌচার কাপড়ের মুড়া ছি ডিয়! ঝুলিতেছে, কাপড়খানি কিন্তু নেহাত কমদামের 
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নহে । দক্ষিণ কর্ণটি দেখি দ্বিজুর ফুলিয়া লাল হইয়! রহিয়াছে! জিজ্ঞাস! করায় 
সরলপ্রাণ দ্বিজেন্দ্রলাল বলিলেন, “নিচুগাছে উঠিয়া! এই ভাল কাপড়খানা ছি"ড়িয়! 
ফেলিয়াছি বলিয়! দাদ! খুব কাণ মলিয়। দিয়াছেন,” বলিয়াই দ্বিজ্ধু হাসিয়। বিকল ! 
আমি বলিলাম, “কাণমলাট1 তাহলে বোধ করি খুব মিষ্টি লেগেছিল 1” হাঁসিমাখা 

মুখে দু কহিলেন, *ওঃ, বড্ড মিষ্টি, এই দেখ কেমন!” বলিয়াই দ্বিজেন্দ্রলাল 
খপ্ করিয়া আমার কাণ কড়কড়, করিয়া মলিয়া দিলেন। আর আর ছেলেরা 

হাসিয়া উঠিল, আমি অবাকৃ হইয়৷ দ্বিজুর হান্তময় মুখখানির পানে চাহিয়া 
রহিলাম, ক্রমে চক্ষে জল আসিল! কেন?--অপ্রতিভ হওয়ায়, ন| বেদনায়? 

না; দ্িজুর কাছে আমার বা আমার কাছে দ্িজুর অপ্রতিততার কোনই কারণ 

ছিল না; বেদনাও তখন কিছুই অন্থভৰ হয় নাই। তবে অশ্রতার কি জন্ত ? 

দ্বিজেন্্লালের অমায়িক প্রেমিকতান় ও অপূর্ব রসিকতায় মুগ্ধ হইয়া,_ 

আনন্দাশ্র! বুদ্ধিমত্তা না হউক, দুষ্টামিতে দ্িজু আমাকে বড় একটা ছাপাইয়া 
বাইতে পারিতেন ন1; কিন্তু দ্বিন্তুর অমায়িকতাক্ন আমি চিরদিনই পরাঁজিত। 

ক্লাসে দ্বিজেন্দ্রলাল, শর্ৎকুমার ও আমি প্রীয় প্রত্যহই পরস্পরের সন্িকটেই 
বসিতাম। আমাদের ইংরাজী সাহিত্য পড়াইতেন পুজনীয় রামগোপাল সান্তাল 

ও বঙ্কুবিভারী খাঁ, সংস্কত পড়াইতেন পণ্ডিত সৌরেশচন্্র রাঁয় চৌধুরী, আর 
ইতিহাস ও গণিত শিখাইতেন চন্দ্রবাবু। ইহার! তিন জনই ব্রাঙ্গণ, এবং তিন 

জনই আমাদিগকে যথার্থ ই পুত্রবৎ শ্পেহ করিতেন, কিন্ত আমি ও দিজু ইহার্দিগকে 
অনেক সময়ে অনেক জালাতন করিয়।ছি। আহ, পিত। মাতা জোষ্ঠভ্রাতা 

ছাড়িয়া, এমন সর্বংসহ হিতৈষী বন্ধ এজগতে আর কাহাঁকেও দেখিতে 

পাইলাম না! 

আমরা যখন এ, ভি, স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে পাঠ করি, তখন পূর্বপ্রশংসিত 
রামগোপাল বাবু সেক্স্পিয়রের হ্যামলেট পড়িয়া! আমাদিগকে উবার রসাস্বাদন 
করিতে শ্িখাইতেন। আমার নিকট--এবং আমি ঠিক অনুভব করিতে 

পারিতাম-__দ্বিজেন্দ্রলীলের নিকটও উহা! এতই অপূর্ব বলিয়া মনে হইত এবং 

উহাতে এতই অনুরাগ জন্মিয়াছিল যে আমরা ছজনে অনেক সময়ে স্কুল- 

লাইব্রেরীতে বসিয়৷ সংগোপনে সমাহিত চিত্তে হামলেট নাটকের ভূতাগমনের 
গর্তীঙ্কটি ও রাজপুত্রের স্বগত চিন্তাটি পুনঃ পুনঃ পাঠ করিতাম, এবং পড়িয়া 
ছজনেই যেন আত্মহারা হইতাম। তখন আমরা উভয়েই বয়সে কিশোর মাত্র, 
বিস্ভাও সবে তৃতীয় শ্রেণীর ; তবে যে কি বুঝিয়া কি ভাবিয়া তখন হ্যামলেট পাঠে 



২৬ শরৎকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ। 

মোহিত হইতাম, তাহা আর এখন বুঝিতে পারি না। তবে, এই মাত্র বুঝিতে 

পারি যে, তখন ন! বুঝিয়াও যেরূপ মধুরতার উপলব্ধি করিতাম, এখন বুবিয়াও 
আর সেরূপ মাধুর্য পাই ন|। শুধু সেক্দ্পিয়রের নহে, জগতের যাবতীক্ক 
জড়চেতনের মধ্য হইতেই সে মধুরতা কোথায় হারাইয়া গিয়াছে । যখনই প্র 
সকল কিশোর কমনীয়তার কথ! মনে হয়, তখনই শ্রীচৈতন্তচন্দ্রের শ্রীমুখনিংস্থত 

সেই শ্লোকটি মনে পড়ে £ - 
্ “্গ্তামমেব পরং রূপং পুরী মধুপুরী বরা । 

বয়; কৈশোরকং ধ্যেরম্ আগা এব পরে! রসঃ ॥* 

অতঃপর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কৃষ্ণনগর কলেজসংলগ্ন স্কুলে প্রবিষ্ট হইলেন 
এবং তথা হইতে প্রবেশিক! পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়! বৃত্তি প্রাপ্ত হইলেন। পরে 

এফ, এ, পরীক্ষাতেও বৃত্তি প্রাপ্ত হন, বি, এ, পরীক্ষায় দ্বাদশ স্থান অধিকার 

করিয়া উত্তীর্ণ, এম্ এ পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। তখন তিনি 

চাকরী লইয়া পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিলেন। এই সময়ে শরৎকুমার লাহিড়ী 

মহাশয় সাংসারিক অশ্বচ্ছলত৷ হেতু পাঠ পরিত্যাগ করিয়া কিয়ৎকাল চাকরী 

করার পর কলিকাতায় কলেনস্ট্রটে পুস্তকের দোকান খুলিয়াছেন, এবং এ 
ব্যবসায়াবলম্বনে আথিক অবস্থার একটু উন্নতি সাধনও করিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল 
যখন চাকরী করেন, তখন শরৎবাবু কলিকাতায় থাকিয়া সংবাদ পাইলেন 
যে, প্র বসর গবর্ণমেণ্ট যে ছান্রটিকে বিলাতে গিয়৷ কৃষিশিক্ষার নিমিত্ত বৃত্তি 

প্রদানে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, সে ছাত্রের পারিবারিক প্রতিবন্ধকতা হেতু 
বিলাত যাওয়া হইল না। শরত্বাবু সংবাদপ্রাপ্তিমাত্র দ্বিজেন্দ্রলালকে 

টেলিগ্রাম করিলেন । দিজেন্্লালও অবিলম্বে কলিকাতায় আদিয়৷ শরত্বাবুর 
সহিত পরামর্শ করিয়া' উক্ত বৃত্তির নিমিত্ত প্রার্থনা জানাইলেন; গবর্ণমেণ্ট 
তাহার প্রার্থন! মঞ্জুর করিয়! বৃত্তিগ্রদানে অঙ্গীকার করায় দিজেন্ত্রলাল রাস্প 

কৃষিশিক্ষা সঙ্কল্পে বিলাত যাত্র। করিলেন। তিনি তথায় ৮ বংসর বাস করিয়! 

বহুবিষ্ঠা উপার্জন করিয়া স্বচ্ছন্দে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। কিন্তু হায় হায়! 

আসিয়! দেখিলেন, যে পিতামাতার তিনি বড়ই আদরের ধন ছিলেন সে পিত। 

মাত আর মর্ত্যধামে নাই। দিজেন্দ্রলালের নিকট কৃষ্ণনগর বাস যেন তখন 

একেবারেই অতৃপ্তিকর অসহা হুইয়! উঠিল। ইহার পর তিনি গবর্ণমেপ্ট হইতে 

ডেপুটি কলেক্টরি পদ গ্রাণ্ত হইলেন এবং কলিকাতার আসিয়! স্বনামধন্য হোমিও- 

প্যাথিক চিকিৎনক বাবু প্রতাপচন্ত্র মন্ুমপার মহাশয়ের কন্ত! স্বর্গগতা সুরবাল৷ 
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দববীর পানিগ্রহণ করিলেন। তৎপরে তিনি অনেকগুলি হাস্তরসাত্মক ও কয়েকটি 

্দেশবাৎসল্যন্থচক সঙ্গীত রচনা করেন। দ্বিজেন্ত্রলাল পঠদশা হইতেই 

ুরাবৃত্তান্থরাগী ছিলেন; উড্প্রণীত রাজস্থানের সমগ্র ইতিবৃত্ত তাহার কণ্ঠস্থ ছিল 

বলিলেই হয়। এই পুরাবৃত্তান্থুরাগের ফলেই তাহার “রাণাপ্রতাপ' “সাজাহান' 

চন্্রগুপ্ত” প্রভৃতি উপন্তাস গ্রন্থ প্রণয়ন । কলিকাতার প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ দেশীয় নাট্য- 

পালায় প সকল পুস্তকে অভিনয় হইতে লাগিল, তাহার শ্বদেশন্ুরাগরচিত নঙ্গীত, 

নকল সাদরে শতকে গীত হইতে লাগিল, সহস্র কর্ণে সাগ্রহে শ্রুত হইতে লাগিল, 

দ্বিজেন্্রলালের নামে শত সহত্র মুখে ধন্য ধন্ট'রব উচ্চারিত হইতে লাগিল! 

পর পারে' নামক পুস্তকখানিই তাহার জীবদ্দশার শেষগ্রন্থ। এই পুস্তক রচনাস্তে 

তিনি স্বয়ং প্রকাশ করিয়াছিলেন, “সম্ভবতঃ ইহাই আমার জীবনের শেষ গ্রন্থ” । 

দ্বিজেন্্রলাল রায়ের সাধবী পত্রী স্থরবাল! দেবী এক পুত্র ও একটি কন্তা 

বাখিয়। সধবাবস্থাতেই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বিপত্বীক পতি পুত্র- 

কন্য। লইয়া জীবনের অন্থিমাংশ কলিকাতা মদনমিত্রের লেনে “ম্থরধাম' নামক 

নবনির্মিত নিজভবনেই বাস করিতেন। এই সময়ে তিনি আলিপুরে ডেপুটি 

মাঁজিছ্রেট এবং কখন বা অফিঃ জয়েপ্ট, মাজিষ্রেটের কর্ম করিতেন। প্রত্যহ 

'নুর্ধাম' হইতে আলিপুরে নিগ্গ অশ্বযানে যাতায়াত করিতেন। 

এই সময়ে আমিও কলিকাতাবাসী। দিজেন্্রলীলের সহিত সেই বাল্য 

বয়সে বন্ধুত্ব ও একত্র অধ্যয়ন, তাহার পর আর দেখ! সাক্ষাৎ নাই। কিন্ত 

আমার অন্তরে দ্বিশেন্্রলালের মুর্তি এপ খোদিত হইয়াছিল যে তাহ! 

বোধ করি জন্মান্তরেও অন্তথিত হইবার নহে। আমি সেই বাল্যকাল হইতেই 

প্রত্যাশ। করিয়াছিলাম ঘে, দ্বিজেন্ত্রলাল একজন যথার্থ বড় লৌক হুইবেন। 

কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার সে উচ্চাশা! সমাক্ ফলর্বতী হয় নাই। আমি 

ভাবিয়াছিলাম তিনি এক জন প্রতিভান্বিত সাধুমহাপুরুষ হইবেন। তাহার 

অন্তরে আমি জানিতাম, তদ্রুপ বীজই উপ্ত ছিল, কিন্তু আমার শেষ অনুমান 

এই যে, বিলাহত গিয়া! বিলাসিতার শোতে পড়িয়াই তাহা! ভাসিয়৷ গিয়াছিল। 

দেশে থাকিলে তাঁহার অস্তনিহিত মহাশক্তি তীহাকে নিশ্চিতই স্বতন্ত্র পথে পরি- 

চালিত করিত, এবং সে অবস্থার বোধকরি বঙ্গভূমি বা! ভারতবর্ষ তাহা হইতে 

অধিকতর উপকার প্রাপ্ত হইত, এবং তাহার নামও প্রাতঃম্মরণীয় বলিয়া 

পরিগণিত হইত। কিন্তু বিধাতৃবিধানই সর্বাপেক্ষা সমধিক কল্যাণকর, 

মানুষের করা অশেষ ভ্রান্তিমূলক। 
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যাহা হউক, যখন দ্বিজেন্দ্রলাল কলিকাতায় গৃহশুন্ত হইয়। নূতন গৃহে বাস 

করিতেছেন, সেই সময়ে আঁমি একদিন প্রাতঃকালে শরৎবাবুর হারিসন্ রোড, 

স্কিত ভবনে বদিয়া আছি, এমন সমরে শরতবাবুর গাড়ী ঘোড়া প্রস্তত হইয়া 
দরজায় উপস্থিত; শরৎবাবু দ্বিজেন্ত্রলালের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন। 

তিনি আমাকেও সঙ্গে যাইতে অন্থরোধ করিলেন। আমি যাইতে অস্বীকার 
করিলাম। শরংবাবু আমার অন্বীকারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আমি 

কহিলাম,_-“আমি দরিদ্র ব্রাঙ্গণ, তিনি এখন পদস্থ বরণীয় ব্যক্তি, আপনি 

আমাকে সঙ্গে করিয়া! লইয়। গেল যর্দি তিনি তাদৃশ সমাদর প্রদর্শন ন! করেন, 

তাহাতে আমার অন্তরে যেরূপ বোধই হউক না! কেন, আপনি বড়ই অপ্রতিভ 

হইবেন, অতএব আপনি আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন না।” 

শরতবাবু আমার কথ শুনিয়া কহিলেন,__“আপনি ঠিক বলিয়াছেন, আমি 

এক সময়ে ঠিক এইরূপ এক ঘটনায় বড়ই অপ্রতিভ হইয়াছিলাম।” 

শরৎবাবু যাত্র! করিলেন, আমিও বাসায় চলিয়া! আমিলাম। ইহার পর 

একদিন আমি আমার রচিত একটি মুদ্রিত ইংরাজি কবিতা দ্বিজেন্দ্রলাল রারের 

নিকট পাঠাইয়! দিলাম, এ কবিতার নিয়ে নিজ নাম দশ্তখৎ না করিয়া বাঞ্গলায় 
লিখিলাম)__-“বল দেখি আমি কে ?” 

এই কবিতা প্রেরণের অন্যান একবর্ষকাল পরে আমি একদিন রবিবারের 

প্রাতঃকালে বেলা অনুমান আটটার সমম্ন মদনমিত্রের লেনের নিকট দিয়। 

যাইতেছি, আকাশে অল্প অর মেঘ, মাটিতে বিন্দু বিন্দু বুষ্টি পড়িতেছে, আমি 

ছত্রহীন, পরিধানে একখানি অদ্বমলিন বস্ত্র, স্বন্ধে তৈব একথানি উত্তরীয়, 

পায়ে নামে মাত্র পাঁছৃকা, কামে কিন্তু কর্দমাঁবরণ। সভ্স! মনে হইল, আমারও 

বয়স হইয়াছে, দ্বিজুরও বয়স হইয়াছে, যাই, একবার আজ দ্িজুকে শেষ দেখা 
দেখিয়া আসি। অমনি আব একটা মনে বলিয়া উঠিল, দ্বিজু এখন বিলাতফ্কেরত 
হাকিম, যদি সে আমাকে এ বেশে দেখিয়া অবজ্ঞ! করিয়া কথা না কহে! 

কিন্তু অপমানের আশঙ্কা! অপেক্ষা ন্নেহের আকর্ষণ অধিক হইল। 

মানসদ্ধয়ের মীমাংসা! স্থির হইতে হইতে পদদ্য় দেখি একরূপ অজ্ঞাতসারেই 

অগ্রসর হইয়া একেবারে স্ুরধামের সম্মুখে সমুপস্থিত ! বারান্দায় উঠিলাম, 
দেখিয়। অনুমান করিলাম, দ্বিজেন্ত্রলাল রায়ই দীড়াইয়া রহিয়াছেন। আমি 
পশ্চাদ্ভাগ হইতে সহস গিয়। বলিলাম,__-“নমস্কার !, 

দ্বিজেন্দ্রলাল চকিতের ন্যায় ফিরিয়া দীড়াইলেন, এবং আমার গলদেশে 
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যন্তহত্র দেখিয়! প্রতিনমস্কার পূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন,_-“কাহাকে চান্?” 
আমি উত্তর করিলাম,_-“আপনাকে চাই । 

প্রশ্ন ।--কেন? কি প্রয়োজন ? 

উত্তর ।-_-দেখ| করিতে; দর্শন মাত্র প্রয়োজন । 

প্রশ্ন ।--( সবিম্ময়ে ) আপনি কে ? 

উত্তর।__-চিনিতে হইবে। 

প্রশ্ন ।--আমি ত চিনিতে পারিতেছি ন7। আপনি কে? 

উত্তর !__চেষ্টা করিয়৷ দেখুন। 

প্রশ্ন ।-_ আমি খুব চেষ্টা করিয়! দেখিলাম, চিনিতে পারিলাম না। আপনার 
নাম কি, বলুন দেখি । 

উত্তর ।--আমার নাম,-সরোজনাথ মুখুজ্জে!। 

প্রশ্ন ।__কোন্ সরোজনাথ ? 

আমি ।--কোন্ সরেং'জনাথকে আপনি চিনেন? 

দ্বিজেন্্র | আমি ত এক সরোজনাথের সহিত একত্র পড়িয়াছিলাম ! 

আমি।--দেখুন্ দেখি, সেই কি না। 

দ্িজেন্্লাল আমাব দিকে, একটু চাহিয়া থাকিয়া সবিশ্ময়ে কহিলেন, «এ 
কি। এত পরিখন্তুন 1” 

বাযান্দায় একখানি ভার্গ। চৌকি পড়িয়াছিল, সাগ্রহে আমার হাত ধরিয়া 

সেই চৌকিখানির উপরে আমাকে ধসাইয়। নিজেও আমার পার্খে বসিলেন। 

মুহত্ডের তরে বোধ হইল যেন সেই বালক-দ্বিজ্ঞু আর বালক-আমি উভয়ে সেই 
কষ্ণনগরের এ, ভি, স্কুলের বেঞ্চে পাশাপাশি বসিয়া আছি। পরস্পর কত 

কথাই হইল! মানাপমানবোধ সে স্থানে কাহারও চিত্তে প্রবেশাধিকার পাইল 

না। দিজু জিন্ঞাসিলেন,_ 

“শরতের মুখে শুনিয়াছি, তোমারও শ্ত্রীবিয়োগ হইয়াছে ।” 
আমি ।--হা, তোমারও ত হইয়্াছে। 

ছি।__ই|। 

আ।- আবার বিবাহ কর নাই কেন? 

দ্বি।-আবার কেন? 

আ।--কোন অভাব বোধ হয় না কি? 

দ্বি।-কিসের অভাব? 
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আ|।- সাংসারিক কাজকর্মের | 

দ্বি।--কেন? চাকর বাকর রহিয়াছে। 

আ।-_ ছেলেমেয়ের খাওয়াপর! ইত্যাদি বিষয়ে কি নিজের কিছুই তত্বাবধান 

রাখিতে হয় না? 

দ্বি।-_-ওঃ, সে সব অভাব বিলক্ষণ বোধ হয়। তাহ! বলিয়। করিব কি? 

নিজেই যতটা! পারি করি। 
আ।-_'অবশ্ঠ, টাক! থাকিলে, চাকরবাকর রাখিয়াও অনেকটা সুবিধা কর! 

যায় বটে। কিন্তু, আমার এখন সে ক্ষমতাও নাই। 

ছি।-_তুমি কি বিবাহ করিয়াছ ? 

আ।-_না, তবে আমার সম্তানগুলির একজন পরিপকু প্রতিপালিক! আছেন। 

দ্বি।-_তাল, কিছুদিন হইল, তুমি আমাকে একটি নিজের রচিত ইংরাজি 

পোইটী, পাঠাইয়াছিলে ? ( এই পুস্তকের শেষে দেখ )। 
আমি অবাক! দ্বিজেন্ত্রলালের কি অভ্রান্ত অনুমান! অন্যান পয়ত্রিশ বর্ষ 

পূর্বের পরিচয়ে কি করিয়া আমার রচনা চিনিতে পাঁরিলেন? কবিতায় ত 

আমার পরিচয়শ্ছচক কোন কথাই লেখ। ছিল না! দ্বিজেন্দ্রলাল যথার্থ ই যেন 

মানুষের অন্তরের খবর জানিতে পারিতেন। আমি জিজ্ঞাস। করিলাম, 

“কি করিয়া তুমি জানিলে যে সেটি আমার রচিত ?” 

দ্বিজু।__আমি পড়িয়াই বুঝিলাম,__এ তোমা ভিন্ন আর কাহারই হুইতে 

পারে না। আমি উহ! আমার কয়েকটি বন্ধুকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া- 

ছিলাম,-বল দেখি, এটি কিরূপ লোকের রচিত? কেহই প্রকৃতরূপ অনুমান 

করিতে পাঁরিলেন না। 

অতঃপর অনেকক্ষণ বসিয়৷ দুজনে! বিশ্রস্তালাপের পর আমি বিদায় গ্রহণ 

করিলাম । শরৎবাবুর নিকট এই বিষয় বর্ণন করায় তিনি শতমুখে দ্বিজেন্দ্রলালের 

স্থখ্যাতি করিতে লাগিলেন । 

বাস্তবিকই আমার সছিত দ্বিজেন্ত্রলালের সেই শেষ দেখা । তাহার কিছু 

দ্রিন পরেই তিনি কঠিন গীড়াক্রান্ত হইলেন, এবং কিছুকাল রোগযন্ত্রণ! ভোগ 

করিয়া স্নেহের ধন পুত্রকন্তা্বয়কে নিরা শ্রয় রাখিয়! অকালে ইহলোক পরিত্যাগ 

করিলেন। বৃদ্ধ মাতামহ অগত্যা অনাথ দৌহিত্রদৌহিত্রীদ্বয়কে নিজ তবনে লইয়া 
গেলেন। মুরধাম আধার হইয়া! রহিল। 
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বাল্য বিবরণ | 

অর্থাতাব বশতঃ শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয়কে বাল্যকালে অনেক সময়ে, 
অনেক কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল। বর্তমান হাইকোর্ট-জজ্ মাননীয় গ্রীল 

শীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় বাল্যকালে কৃষ্ণনগরে স্বীয়: পিতৃভবনে 
থাকিয়৷ তত্রত্য কলেজিয়েট স্কুলে অধ্যয়ন করিতেন। লাহিড়ী-পরিবারের 

সহিত চৌধুরী-পরিবারের সবিশেষ বাধ্যবাধকতা! ছিল। প্রশংসিত চৌধুরী 
মহাশয়ের স্বর্গীয় মাতৃদেবী ও পিতা স্বর্গীয় ছুর্গাদাঁস চৌধুরী মহাশয় উভয়েই 

অতি উদার ও অমায়িক প্ররুতির লোৌক ছিলেন। কৃষ্ণনগরে ইহাদ্দিগের সম্মান- 
প্রতিষ্ঠাও যথেষ্ট ছিল। 

কোন এক সময়ে বালক শরৎকুমার জরাক্রান্ত হইয়! চৌধুরী মহাঁশয়দিগের 
বাঁটাতে উপস্থিত হইলে বর্তমান জঙগ্রিন মহাশয়ের স্বর্গীয়া জননীদেবী 
শরতকুমারকে সধত্ে স্বীয় ভননে রাখিয়া দিলেন। ক্রমে জব প্রবল হইয়া 

উঠিল, শরৎকুমাঁর পীড়ার কষ্টে বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন। সাধৰী দয়াময়ী 
চৌধুরাণী মহাশয়! মাতৃবৎ স্বয়ং শরংকুমারের সেবাশুশ্বষা করিতে লাগিলেন, 

চিকিৎসাও রীতিমত চলিতে লাগিল; কিয়দ্দিনের মধ্যেই রোগী রোগমুক্ত 

হইয়। স্বগৃহে প্রেরিত হইলেন। শরত্বাবু এই পুণ্যণীল। পরোপকারিণীর 
উপকার-কথা অনেক সময়ে অনেকের সমক্ষে শতমুখে কীর্তন করিয়াছেন । 

কৃষ্ণনগরে থাকিয়! অধ্যয়নের নানা অন্গুবিধা বোধ কারয়া বালক শরংকুমার 
রাঁজসাহীতে গিয়া কোন আত্মীয়ের নিকট থাকিয়| লেখা পড়া শিখিবেন, ইহাই 
সম্কর করিলেন। সঙ্কল্লান্ুলারে তিনি পুস্তকবস্্াদি লইয়! রাঁজসাহীতে গমন 

করিলেন। কিন্তু কোন বিশিষ্ট কারণবশতঃ তথা হইতে গৃহে প্রত্যাবর্তন 

করিতে বাধ্য হইলেন। স্বজনসম্গ-রহিত বালক একাকী ফিরিয়া আসিবার সময়ে 

প্রসিদ্ধ পন্নানদীতে আসিয়! গহনার নৌকায় আরোহণ করিলেন। পূর্ববঙ্গে বড় 
বড় নদীতে বড় বড় নৌকা বন্থসংখ্যক যাত্রী লইয়৷ একস্থান হইতে স্থানান্তরে 
যাতায়াত করিয়। থাকে, প্রত্যেক আরোহীকে নির্দিষ্ট হিসাবে ভাড়া দিতে হয়। 

এই সকল নৌকাকে লোকে চলিত কথায় গহনার নৌক।! ব্লিয়৷ থাকে। 



৩২ শরৎকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ। 

শরৎকুমার ও আরও অনেকগুলি যাত্রী একথানি গহনার নৌকার চড়িয়া 

পদ্মা বাহিয়া আসিতে লাগিলেন। পদ্মা নদীতে নৌকাযোগে যাতায়াত সময়ে 
মময়ে যে প্রাণসংশয়কর ব্যাপার, তাহা সম্ভবতঃ অনেকেরই জানা বা শুন! 

আছে। আমাদের প্রবাণী পথিক-বালকের যাত্রাও আজ তন্তরপই হইয়। 
উঠিল। বন্যাত্রিক-বাহী গহনার নৌক। মাঝ-পন্মা বাহিয়া বেশ চলিতেছে, 

শরৎকুমার দশের সহিত নৌকায় বসিয়া! নিজ পুম্তকবস্থার্দির পুটুপীটি কোলে 
করিয়৷ সেই অকুল জলধিকল্প প্রকাণ্ড পর়স্থিনীর গ্রাতি উদাসনেত্রে দৃষ্টিপাত 
করিতেছেন, আর জাগ্রতে যেন কতই 'অদ্ভূত স্বপ্ন দেখিতেছেন, এমন সময়ে 

সহস! মাল্লাগণ উচ্চকণ্ঠে কহিয়! উঠিল,__-“পাঁচপীর দরিয়া! বদর ব্দর! জোর্ 

জোর্* ) সঙ্গে সঙ্গেই মাঝি কহিল,--পকর্তীরা এট্রস্ সার্যা সুরা! বস, দেয়াডা 
যেন ক্যাম্বায় ক্যান্বাম্ন ঠেয় তেছে”-্কপ্তারা একটু সাবধান হইয়া বনুন, 

আকাশের ভাব যেন কেমন কেমন বোধ হইতেছে । 
শরৎকুমার আকাশের দিকে চাহিয়া! দেখিলেন, কোথাও কিছুই নাই, মাত্র 

বায়ুকোণে ক্ষুদ্র এক খণ্ড মেঘ দেখা যাইতেছে । তিনি আবার পূর্বববৎ 
অসীমপ্রসারী সলিলবাশির প্রতি স্থির নেত্রে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন 3; উহ্বাই 

তাহার বিষম ভীতিপ্রদ, উদ্ধে আকাশমগুলে যে আশঙ্কার কোন কারণ 

উপস্থিত হইবে, ইহা তাহার কল্পনার অতীত। কিন্তু অতর্কিত দেশ হইতেই 

বিপদ আমিয়। উপস্থিত হইল। 

দেখিতে দেখিতে আকাশকোণস্থ সেই ক্ষ্রকাঁয় মেঘখানি মহীরাবণবধে 

মহাঁবীরের ন্তায় সহসা ভীষণ বৃহদাকার ধারণ করিল, সঙ্গে সঙ্গে পবনদেব 

প্রবাহিত, অমনি উত্তাল তরঙ্গে পন্মাবতী সহসা রণরঙ্গিণী-বেশে নৃত্য আরম্ত 

করিলেন, নৌকা! যায় যায়! আরোহিগণ কোলাহলপূর্বক ক্রন্দন আরন্ত 

করিল, মাঁঝি মাল্লাগণ তাহাদিগকে কখন সাত্বনাবাক্যে কখন বাঁ শাঁসনবাক্যে 

নুস্থির হইয়। বসিবার উপদেশ দিতে লাগিল, আর প্রাণপণে বাহিয়া 

নৌকাখাঁনিকে তীরবর্তিনী করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বালক শরৎকুমার 

এই বিপদে একবারে হতবুদ্ধি ও হতাশ হইয়! মাত্র মনে মনে তীহার পৈতৃক 

উপান্ত দেবত শ্রীভগবানের নিকট পরিত্রাণ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ক্রমে 

বাসুবিক্রমে প্রবল তরঙ্গায়িত পদ্মানদী পার হইয়! নৌকা নিরাপদে বালুকাময় 
তীরভূমি সংলগ্ন হইল। আরোহিগণ সকলেই সবলকায়, সত্বর তীরে অবতরণ 
করিয়া উর্ধশ্বাসে বালুস্তর অতিক্রমণ পূর্ব্ণক দূরবর্তী উচ্চ ভূমিতে গিয়া আশ্রয় 



চতুর্থ পরিচ্ছেদ । ৩৩ 

গ্রহণ করিল; শরংকুমার কশকায় বালক, বালুস্তর পার হইতে ন! পারিয়! 
ক্লান্ত কলেবরে হতাশভাবে বালুক1 মধ্যে বসিয়া পড়িলেন। ভীষণ ঝড়বেগে 
তাড়িত হইয়া পদ্মার জল স্ত,পাঁকারে পর্যায়ক্রমে এক একবার আসিয়া! সেই 
বালুকান্তরের উপর পড়িতেছে, পুনর্বার সবেগে সরিয়া যাইতেছে। নিরাশ্রয্ 
বালক বালুকাশ্রয়ে যে স্থানে বসিয়া আছেন, নিমেষমাত্রে বাঁযুতাড়িত বারিরাশি 
তথায় আসিরা তাহাকে গ্রাস করিবে, এবং সম্ভবতঃ পরক্ষণেই তিনি এঁ জলরাশির, 

সঙ্গে সঙ্গে ভাসিয়! অদুরবর্তী পদ্মাগর্তে এ জন্মের মত অনৃগ্ত হইবেন! স্চতুর 
আরোহিগণ সকলেই স্বস্ব দ্রব্জাত লইয়! অগ্রেই অগ্রসর হইয়াছেন, হতভাগ্য 
বালক অবসন্নদেহে বিস্তীর্ণ সরিংসৈকতে বসিয়া! মাত্র মৃত্যুর মুখাপেক্ষ৷ করিতে 

লাগিলেন। মাঝিমাল্লাগণ বালককে বিপন্ন দেখিয়৷ তাহার নিকটে আসিল এবং 

তাহাকে সেইস্কানে ধরাশায়িত করিয়া সকলে সত্বর বালুকারাশি মধ্যে তাহার 

দেহ প্রোথিতপ্রায় করিয়া রাখিল। দেখিতে দেখিতে পদ্মার জল আসিয়! 

তীরভূমি প্লাবিত করিল, মাঝিমাল্লাগণ ভাসিয়! গেল, শরতকুমার সেই স্থানেই 

নিমেষমাত্র কাল জলতলে প্রোথিত রহিলেন। নিমেধাস্তরে জলরাশি অপস্যত 

হইল) মাঝিমাল্লাগণ সন্তরণে সবিশেষ পটু, মুহুপ্ত মধ্যে মুচ্ছিতগ্রায় বালকের 
সমীপে আসিয়৷ তাহাকে বালুকাগর্তু হইতে উত্তোলিত করিয়া দূরবর্তী উচ্চভূমিতে 

লইয়! গেল? ক্রমে বায়ুবেগ নিরস্ত হুইলে পুনর্বার নৌকায় আনিয়া নির্বি্ধে 

নিন্দি্ট স্থানে উপস্থিত করিয়। দিল। 

শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয়ের বাল্যভীবনে ব্গদেশের অবস্থা বড়ই আশা- 

জনক । এই সময়ের কিছু পূর্বে কতকগুলি প্রতিভাশালী মহাপুরুষ স্ব স্ব 

লীলাসংবরণপূর্ববক স্বর্গধামে প্রস্থান করিয়াছেন, তাহাদের প্রতিভায় তখনও 

ব্গদেশ প্রতিভাসিত, কতকগুলি নবোগ্ভমে অভিনয়ক্ষেত্রে অবতীর্ণ, ইহাদের 
প্রভাব ক্রমশঃ বঙ্গসমাজকে আয়ত্ব করিতে উগ্ঠত, আর কতকগুলি বা তখনও 

মাত্র বাল্যলীলা-পরায়ণ। এ যুগের প্রধান অবতার চারিজন ; | তন্মধ্যে সর্বজ্যে্ 
স্বনামধন্য প্রাডংস্মরণীয় মহাপুরুষ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্বাসাগর, ততুত্তর 
মহাবশাঃ মহাকবি মাইকেল মধুক্ছদন, তদমুজ প্রদীপ্তপ্রতিভাশীলী সাহিত্যিক 
বন্ধিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় এবং সর্বকনিষ্ঠ তথ! সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারক মহাত্মা কেশকচন্্র 
সেন। এই চারি মহাপুরুষই বঙ্গের বর্তমান যুগের প্রধান প্রতিষ্ঠাকারক 1: 
প্রথমটির 'আবির্ভাব ১৮২০ ও তিরোভাব ১৮৯১ খৃষ্টাবে ; দ্বিতীয়ের 
আবির্ভাব ১৮২৪, তিরোভাব ১৮৭৩ খুষ্টাকে ; তৃতীক্ের আবির্ভাব 



৩৪ শরংকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ। 

১৮৩৮ খৃ্টাবের জুন মাসে, তিরোভাৰ ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে; এবং চতুর্থের আবির্ভাব 
১৮৩৮ খৃষ্টাঝবের নভেম্বর মাসে, তিরোভাব ১৮৮৪ খৃষ্টান্ে। এই অবতার- 
চতুষটয়ের সহিত বঙ্গীয় বর্তমান শিক্ষিত সমাজের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; বলিতে গেলে 
ইছারাই আমাদের সর্বপ্রধান শিক্ষাণ্তরু। স্বর্গীয় শরংকুমার লাহিড়ী 
মহাশয়ের চরিত্রও এই মহাপুরুষ-চতুষ্টয়ের গ্রতিভাচ্ছায়ায় সংবর্দিত। 
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পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর | 

সন ১২২৭ সালের ১২ই আশ্বিন তারিখে তৎকালীন হুগ্লী জেলার অন্তর্গত 

বীরশৃঙ্গ ( বীরশিক্গ! ) গ্রামে ৬ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওরসে স্বর্গীয়া ভগবতী 
দেবীর গর্তে বিষ্বাসাগর মহাশয়ের জন্ম। এখন এই গ্রামখানি- মেদিনীপুর 
জেলার অন্তভূক্ত হইয়াছে । বালক ঈশ্বরচন্ত্র নয়বসর বয়স পর্য্যন্ত নিজগ্রামস্থ 
পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের নিকট বাঙ্গাল। লেখাপড়া শিক্ষা করেন। তৎপরে 

পিত! ঠাকুরদাস তাহাকে রীতিমত বিষ্তাশিক্গ! দিবার অভিপ্রায়ে কলিকাতায় 

নিজ কর্মস্থানে লইয়৷ আসেন। কলিকাতায় বন্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চাকুরীর 
মাসিক আয় আটটি টাক! মাত্র ; তবে কথা, মে আমলে ৩২ তিন টাকা থরচে 

একটী লোকের এক মাস 'দুধেভাতে” চলিত । 

কলিকাতাযাত্রী নবমবর্ধীয় বালক “বিদ্যাসাগর বাবার সঙ্গে বীরশিদ! 

হইতে বাহির হইয়া রাস্তা দিয়া আদিতে আমিতে সর্বপ্রথম নূতন দৃশ্ত 
দেখিলেন,-_বাঁটুনা-বাটা শীলের স্তায় বড় একখানি পাথর পথের ধারে খাড়। 

করিয়া পৌতা। রহিয়াছে! কৌতৃহলাক্রান্ত পুত্র পিতাকে সাগ্রছে লিজ্ঞাস! 
করিলেন, --প্বাবা, ওখানে ও শীলখানি পৌতা৷ কেন?” পিতা কহিলেন,-- 

আমর! এই এক মাইল রাস্তা আসিয়াছি, এক মাইলের চিহত্বরূপ এ 
পাথরখানি পৌত। রহিয়াছে; এ দেখ উহাতে ইংরাজিতে একের অঙ্ক খোদা 

রহিয়াছে।” বিদ্যাসাগর মহাশয় এইমাত্র সম্কেত পাইয়াই রাস্তা চলিতে চলিতে 
পর পর প্রোথিত প্রস্তরফলকগুলিতে খোদিত অস্কগুলি দেখিয়া ইংরাজি 

ংখ্যাহ্চক চিহুসকল স্থির করিয়া লইলেন, এবং কলকাতার বাসায় পৌছিয়৷ 
তিনি একটি ইংরাজি অস্ক কসিয়৷ দ্িলেন। ইহাতে পিতা ও উপস্থিত 
অন্তান্ত ব্যক্তিগণ বালকের অসাধারণ প্রতিভার আভাম পাইয়! বড়ই বিন্রিত 
ও আশান্বিত হইলেন। 

ঈশ্বরচন্ত্র ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতাস্থ সংস্কত কলেজে অধ্যয়ন আরম্ত 
করিলেন। তাহার প্রতিভা ও অভিনিবেশের গুণে প্রতিবর্ষের পরীক্ষাফলেই 
তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ পারিতোধিক পাইতে লাগিলেন, এবং অল্লকাল মধ্যেই ব্যাকরণ, 



৩৬ শরৎকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ। 

সাহিত্য, স্তায়, স্থৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া, ১৮৪* খৃষ্টাবে 

পাঠ সাঙ্গ করিয়৷ “বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করিলেন। 

বিগ্কাসাগর মহাশয় বালাকালে যখন কলিকাতায় পিতার নিকট থাকিয়৷ 

ংস্কত কলেজে অধ্যয়ন করিতেন, তখন তাহার ছুইটি অন্ুজও তীহাদের নিকট 

থাকিয়া অধ্যয়ন করিত। রন্ধনার্দি কাধ্য জোষ্ঠ বিগ্ভাসাগর মহাশয়কেই স্বহস্তে 

করিতে হইত) অথচ নিয়মিত পাঠাভ্যাসেও তাহার বিন্দুমাত্র ত্রুটী হইত না। 
“ইচ্ছা থাকিলেই উপায় হয়” € 761০ 01615 15 11] 07575 15 অহ ) এই 
মহাবাক্যের সার্থক। বি্বানাগর-জীবনে পুনঃ পুনঃ সপ্রমাণ হইয়াছে । 

যাহা হউক, অধ্যয়ন সমাপনান্তে অল্পকাল মধ্যেই তিনি ফোর্ট, উইলিয়ম্ 
কলেজে প্রধান পণ্ডিতের পদ প্রাপ্ত হইলেন। এই পদের মাসিক বেতন তখন 

৫০২ টাক! । এচাকরীই বিস্তাসাগর মহাশয়ের ভাবি সৌভাগ্যের ভিত্তিস্বরূপ। 
তখন ইংলগড হইতে যে সকল নূতন সিবিলিয়ন্ সাহেব এদেশে আসিতেন, তাহার! 
প্রথমতঃ কিছুকাল এই ফোর্ট, উইলিয়ম কলেজে এ দেশের ভাষ। শিক্ষা 
করিতেন, সুতরাং নবাগত সিবিলিয়ন্গণের প্রত্যেকেই বিগ্ঠাসাগর মহাশয়ের 
শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে হইত। এই হেতু ইহাও অবগত স্বীকাধ্য যে, তৎকালে এ 

দেশের শাসকসন্প্রদার়েও পুণাশ্লোক ঈশ্বরচন্দ্রের অস্তঃশক্তি কিয়দংশে পরোক্ষ- 

তাবে সধশরিত হইয়াছিল। এই সকল পিবিলিয়ন্ই পরে ম্যাজিষ্ট্রেট, কলেক্টর, 

কমিশনর, লেব্টেনেপ্ট. গবর্ণর ইত্যাদি রূপে এ দেশের হর্তাকর্তা বিধাতা 

হইয়াছিলেন। এই সকল সাহেবের শিক্ষাবিধানকার্য্যে ইংরাজিভাষাজ্ঞান অতীব 

প্রয়োজনীয় ; এভস্য বিগ্াসাগর মহাশয় সঘত্বে ইংরাঠিভাষা! শিক্ষা করিতে আরম্ত 

করিলেন, এবং অন্নকাল মধোই উক্ত ভাষ! উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়া লইলেন। 

অতঃপর ১৮৪৬ খুষ্টান্দে ইনি সংস্কত কলেজের সহকারী সম্পাদকরূপে 

নিয়োগপ্রাপ্ হন; কিন্তু উদ্ধতন কর্মচারীর সহিত মতদ্বৈধ ঘটায় অচিরেই 

পদত্যাগ করিলেন। পরে ১৮৪৭ থুষ্টাব্বে ফোর্ট, উইলিয়ম্ কলেজের ইংরাজ 

ছাত্রগণের অধ্যয়নের নিমিত্ত “বেতাল-পঞ্চবিংশতি*-নামক বাঙ্গালা সাহিত্য- 

পুস্তক প্রণয়ন করিয়৷ মুদ্রিত করেন); ইহার ছুই বৎমর পরেই পুনর্বার মাসিক 
৮*২ টাঁকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের প্রধান কেরাণীর পদে নিযুক্ত 

হইলেন। তৎপরে ১৮৫০ খুষ্টাবে পুনর্ধবার মাসিক ৯০২ টাকা বেতনে সংস্কৃত 
কলেজে সাহিত্যাধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিলেন। তখন উক্ত কলেজে 
প্রিন্সিপালের পদ স্থষ্ট হয় নাই। পর বৎসর অর্থাৎ ১৮৫১ থুষ্টাকে সংস্কৃত 
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কলেজে প্রথমতঃ প্রিন্সিপালের পদ স্থষ্ট হইল, এবং বিস্বাসাগর মহাশয়ই মাসিক 

১৫* টাক! বেতনে প্রথম প্রিন্সিপাল হইলেন। এই পদে তাহার বেতন 
ক্রমশঃ বর্ধিত হইয়ু! ৩৯০২ টাকা হয়, তৎপরে উক্ত পদ সত্বেও আবার গবর্ণমেণ্ট 
ইহাকে মাসিক ২০০২ টাকা বেতনে বিগ্ভালয় সমূহের বিশিষ্ট পরিদর্শকরূপে 

নিয়োগ প্রদান করিলেন। উভয় পদে কর্মী করিয়া বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের মালিক 

আয় এক্ষণে ৫০*২ টাকা দীড়াইল। 

এই সময়েই মহান্ুভব জশ্বরচন্দ্র হিন্দুসমাজে বিধবাবিবাহ বিষয়ক রা 

আন্দোলনের শুত্রপাত করেন। হিন্দু বালবিধবাগণের বিবাহ যে সম্যক শাস্স- 

সম্মত ইহ! সপ্রমাণ করিয়া তিনি একখানি পুণ্তিক প্রকাশিত করিলেন। এ 

বিষয়ে অন্যান্য মান্তগণ্য শান্ত্রজ্ঞগণের সম্মতিস্চক স্বাক্ষর সংগ্রহ করিলেন 

ফলতঃ দেশময় মহ! আন্দোলন উপস্থিত হইল, সামাজিকগণের অধিকাংশই 

বিচ্ভাসাগরের মত-বিরোধী, এমন কি ঘোর শক্র হইয়া উঠিলেন। তেজীয়ান্ 
বিছ্যাসাগর কিন্ত টলিবার লোক নহেন। তিনি নির্ভয়ে অধ্যবসায় সহকারে 

নিজ মত প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত তঃপরতঃ যত্রবান্ হইলেন। তাহার সবিশেষ চেষ্টায় 
১৮৫৬ খুষ্টাব্দে গবর্ণমেপ্ট, কর্তৃক নিধবাবিবাহ বিষগ্নক আইন বিধিবদ্ধ হইল। 

হার এরকান্তিক যত্বে অনেক স্থানে অনেক বিধবার বিবাহ হইতে লাগিল। 
এমন কি, তিনি 'এক বিধবার সহিত নিজ একমাএ পুত্রের বিবাহ দিয়! এবিষয়ের 

উংকষ্ট দৃষ্টান্ত স্থাপন করিলেন। 

বাঙ্গালার শৎকালীন ছোটলাট মহামতি শ্বালিডে সাহেবের সহিত বিষ্া/সাগর 

মহাশয়ের যথেষ্ট সৌহার্দ ছিল। উক্ত ছোটল(টের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি 

স্্ীশিক্ষাবিধান কল্পে অনেকস্থানে অনেকগুলি বালিকাবিগ্ালয় স্থাপন করেন। 

কিন্তু ছুঃখের বিষয়, এই সময়ে ইয়ং নামে একটি অল্পবয়স্ক ইংরেজ সিবিলিকনন্ 

ডিরেক্টর পদে নিযুক্ত হন। এই যুবকের সহিত বি্যাসাগর মহাশয়ের মতদ্বৈধ 
ক্রমশঃ মনোমালিন্তে পরিণত হয়। বালিকাবিগ্ভালয় স্থাপন ব্ধিয়ক বায়সন্বন্ধে 

বিদ্যাসাগর মহাশয় ধে সকল বিল্ পাঠাইলেন, ইয়ং সে সকল বিল্ না-মঞ্ুর 

করিলেন। এইরূপ নানাকারণে বিরক্ত হইয়। তেজম্বী বিগ্যালাগর উপরি উক্ত 

উভয়পদদই পরিত্যাগ করিলেন। সে সময়ের ৫০০২ টাকার মুল্য এ সময়ের 

প্রায় পাচ হাজারের তুল্য। কিন্তু সেই আত্মমরধ্যাদারক্ষক মহাপুরুষ তাহাতে 

ত্রক্ষেপ ন করিয়া ম্বাধান গ্রস্থকারবৃত্তি অবলম্বন করিলেন। 

বিগ্তাসাগর মহাশয়ের ন্যায় স্বাবলম্বী অধ্যবসায়শীল ও তেজীয়ান্ ব্যক্তি অতি 



৩৮ শরৎকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ। 

বিরল। তিনি ধখন মাপিক ৫০০২ পাঁচশত টাক! বেতনের চাকরী স্বেচ্ছায় 

পরিত্যাগ করিলেন, তখন তাহার নিত্যব্য় কম নহে, এমন কি অনেক দরিদ্র 

নরনারী তখন গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত সেই মহাপুরুষের মুখাপেক্ষী, তদুপরি 
আবার তাহার খণ-পরিমাণও প্রচুর। তাহার এই শোচনীয় অবস্থা জানিয় 
কোন হিতৈষী বন্ধু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সংবাদপত্রে এই মর্মে এক প্রস্তাব প্রকাশিত 

করেন যে, _বিগ্াসাগর মহাশয় যেরূপ দেশহিতৈষী দানশীল মহাপুরুষ, তাহাতে 

তিনি যেরূপ খণজালে জড়িত হইয়াছেন এবং ইদানীং সরকারি কাধ্য পরিত্যাগ 

করিয়া যেন্ধপ বিপন্ন হইয়াছেন, এরূপ অবস্থায় দেশের ধনবান্ মহাস্মগণের 

একান্ত কর্তব্য যে তাহার! এক্ষণে বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের খণমুক্তির সবিশেষ 

ব্যবস্থা! করেন। 

বিগ্ভাসাগর মহাশয় সংবাদপত্রে এই প্রস্তাব পাঠ করিবামাত্র লেখকের সহিত 

সাক্ষাৎ করিয়। তাহাকে এরপ প্রস্তাবপ্রকাশের জন্ত যথোচিত তিরস্কার 

করিলেন ; এবং পুনঃপুনঃ কহিতে লাগিলেন, “আপনি কেমন করিয়া জানিলেন 

যে আমি আমার স্বকৃত খণ পরিশোধের নিমিত্ত পরমুখাপেক্ষী* ? সে ভদ্রলোক 

বিচ্ভাসাগর মহাশয়ের উগ্রমৃত্তি দেখিয়। একেবারে অপ্রতিভ ! অগত্য। তাহাকে 

অঙ্গীকার করিতে হইল যে তিনি অবিলশেই তীহাব প্রকাশিত প্রস্তাবের 

প্রত্যাহার করিবেন, এবং ফলত:ও তাহাই করিলেন । 

অতঃপর খিগ্ভাসাগর মহাশয় ক্রমে ক্রমে অন্যান ২৫ খানি বাঙ্গাল! গ্রন্ 

প্রণয়ন করেন। অল্লকাল মধ্যেই তাহার খণপরিশোধ হইল এবং তিনি যথেষ্ট 

ধনশালী হইয়! উঠিলেন। যদি স্বোপাজ্জিত ধন মননিমিত্তে ব্যয় না করিয়া উহার 

সঞ্চয় করিতেন, তাহ! হইলে বিদ্ভাসাগর মহাশয় বোধ করি কলিকাতার প্রধান 

ধনিগণের মধ্যে পরিগণ্য হইতে পারিতেন। কিন্তু দয়ার সাগর বিষ্ঠাসাগর 

বিপন্নের বিপদ দেখিয়া, ব্যথিতের বিলাপ শুনিয়। একেবারেই স্থির থাকিতে 
পারিতেন না। তিনি অনেক সময়ে স্বীয় সম্পত্তি আবদ্ধ রাখিয়। খণগ্রহণে 

অর্থসংগ্রহ করিয়! বিপন্নের বিপন্মোচন করিয়াছেন। 

মাইকেল মধুসদন দত্ত মহাশয় যখন ব্যারিষ্টারি শিখিবার নিমিত্ত বিলাত যান, 

তখন তিনি কলিকাতার কোন বিশিষ্ট ধনকুৰেরের সহিত স্বীয় সম্পত্তির একটা 

বন্দোবস্ত করিয়! এইরূপ স্থির করিয়! যান যে, ইউরোপে যাইয়! যখনই তাহার 

অর্থের প্রয়োজন হইবে. তখনই সংবাদ পাইবামাত্র উক্ত বড়লোক মহাশয় 

তাহাকে টাক! পাঠাইয়। দিবেন। কিন্ব দত্ত মহাশয় বিলাত গিয়া অর্থাভাবে 



পঞ্চম পরিচ্ছেদ। ৩৯ 

যার-পর-নাই বিপন্ন হইয়। বার বার পত্র পাঠাইতে লাগিলেন, বড়লোক মহাশয় 
অর্থ পাঠান দূরের কথা, পত্রের একখানি উত্তরও দিলেন না! মধুন্দন নিরুপায় 
হইয়া বিগ্ভাসাগর .মহাশয়কে সবিস্তার জ্ঞাপন করিয়। পত্র লিখিলেন। পন্র 

পাইবামাত্র বিদ্যাসাগর সেই মহাপ্রভুর বাটীতে গিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "ওহে! মধু 
তোমাকে টাক! পাঠাইবার নিমিত্ত বার বার পত্র লিখিয়াছে, তাহাতে তুমি 
পত্রের উত্তরথানি পধ্যন্ত দাও নাই কেন ?” ৃ 

বড়লোক ।__আস্থুন আন্মন! বস্থন! প্রণাম! আপনার পদার্পণে আমার 
গৃহ আজ পবিত্র হইল। : 

বিগ্যাসাগর ।-_( দণ্ডায়মান থাকিয়া ) বলি, মধুর পত্র তুমি পেয়েছ? 
বড়-।-_-আজ্ঞে, পেইচি, সে কথা! আর ব্ল্বেন না, সে কষ্টের কথ সব 

পড়লে চোকে জল আসে, আমি সে সব মার পড়তে পার্লুম না; ওই 
ফাইলে রেখে দিয়েছি । 

বিচ্যা-।--টাক পাঠালে না কেন? 

বড়-।- আঙ্ছে, টাকাকড়ি এখন পাঠান, সে কেমন ক'রে ব| হয়, অনেক 

ঝঞ্চট-_ 

“ওরে বেটা চোর ! আমি অ:র তোর মুখদশন করবো না।* 
বলিয়াই বিগ্ভাসাগর মহাশয় মহাবিরক্তভাবে বড়লোক মহাশয়ের পুণ্যধাম 

পরিত্যাগ করিয়া তদ্দিনেই তাহার “সংস্কত ডিপজিটরি নামক প্রসিদ্ধ 

পুস্তকালয়ের হ্বত্বাংশ আবদ্ধ রাখিয়। কয়েক হাজার টাকা খণ লইয়া মাইকেল 
সধুস্ছদনকে পাঠাইয়া দিলেন। এই টাকা না পাইলে মধুস্দনকে হয়ত 
অবমাননাভয়ে আত্মহত্যা, না হয় খণদায়ে কারাদগ্ডভোগ করিতে হইত। 

অতঃপর দৃপ্রতিজ্ঞ বিগ্ঠাসাগর মহাশয় আর কখনও সেই গুণধর বড়লোকটার 
সহিত বাক্যালাপ বা সাক্ষাৎকার করেন নাই। 

বি্াসাগর মহাশয়ের দানের কথা, সে সব উপকথাবিশেষ ! উহার শ্রবণ- 
কীর্তনে চিত্র যেমনই পরিতৃপ্তি তেমনই উৎকর্ষ লাভ করে। 

কলিকাতায় গোলদিঘার দক্ষিণধারে কোন একটি দোতিল! বাসার বারান্দায় 

[সিয়া একটি বাঙ্গালীবাবু দেখিতে পাইলেন, নিম্নে ফুটপাথের উপর বসিয়া 
একটি যুবতী কন্ঠা একখানি কাগজ হাতে করিয়া নীরবে কীদ্দিতেছে। বাবু 
কন্ঠাটাকে ডাকাইলেন। কন্ঠ! নিকটে আসিলে জিজ্ঞাসা করিলেন, 

“ভূমি কাদিতেছ কেন?” 



৪০ শরৎকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ । 

কন্তা ।--আমি ব্রাঙ্গবালিক। আমার মাতাপিতা৷ ব! ভ্রাতা কেহই নাই। 

একটি দয়ালু ব্রাহ্মতদ্রলোকের পরিবার মধো আমি প্রতিপালিতা হইতেছিলাম। 
উক্ত ভদ্রলোকের দয়াতে আমার গ্রাসাচ্ছাদনের কোনই কষ্ট ছিল না। অন্ত 

এক দগ্নালু ব্যাস্ত আমার পাঠের ব্যয় নির্বাহ করিতেন; আমি বেধুন্ স্কুলে 

পড়ি। সংপ্রতি হুর্ভাগ্যবশতঃ এ ছুই মহাত্মাই পরলোকপ্রাপ্ত হ্ইয়াছেনু। 

এক্ষণে আমি আশ্রয়হীন নিরুপায়। তাই নিজের দুরবস্থা জ্ঞাপন করিয়৷ এই 

দরখাস্তখানি লিখিয়! সাহায্য প্রার্থনায় আজ তিনদিন ধরিয়া কত বড়লোকের 

বাড়ীতে গেলাম, কিন্ত কোথাও কোন ফল হইল ন!। 

বাবু।_-কে কি বলিলেন? 

কন্তা ।--অনেকের সঙ্গে দেখাই করিতে পারিলাম ন1!, দারোয়ানের মারফৎ 

দরথাস্ত পাঠাইলে দারোয়ান আসিয়া দরখাস্ত ফেরত দিয়! কহিল,-এখানে 

কিছু হইবে না, অন্তত্র যাও। যে দুই একজনের সহিত দেখা করিতে পারিলাম, 

তাহার! আমাকে অন্তগ্রহ পুর্বক দুই একটী হিতোপদেশ দিলেন মাত্র, অন্ত 

কোন সাহাধ্য করিতে প্রস্তত নহেন। ইহা ছাঁড়া কেহ কেহ আমাকে ছুই একটি 
কুবাক্য কহিয়! ব্যঙ্গ করিয়াছেন। 

শেষ কথাটুকু কহিয়াই কন্তাটা উচ্ছাস ছাড়িয়! কীদিয়া উঠিল। সহদয় 
বাবুটির চক্ষু হইতেও ছুই চারিটি মুক্তাবিন্দু ঝরিল। বাবু ধীর ভাবে 

কহিলেন, 

“মা, কেদ ন। মানুষের দোষ নহে, ও সব দারিদ্র্যহুগ্রহের চিরস্তন লক্ষণ। 

স্থুসময় আসিলে আবার সকলেই সমাদর করিবে। বোধ হইতেছে, সারাদিন 

তুমি কিছু খাও নাই। আমি কিছু খাবার আানাইয়৷ দেই, তুমি থাও। তাহার 

পরে, আমি যে স্থানের'কথা বলি, তুমি একবার তথায় যাইয়। দেখ। 

কণ্ঠ|।--(কাদিতে কাদিতে) আমি কিছু খাইৰ না। আপনি বলুন, 

কোথায় যাইব। তবে, আমি আর কোন বড়লোকের বাড়ীতে যাইব ন|। 

বাবু।--সে কি! মা, তুমি ত কোন যথার্থ বড়লোকের বাড়ীতে যাও নাই। 
আমি ধাহার কথ। বলিতেছি, ইনি যথার্থই বড়লোক; তুমি একবার 

যাও দেখি। 

কণ্ত। ।-_-তিনি কে, বলুন দেখি। 

বাবু।__তুমি একবার বিষ্ভাসাগর মহাশয়ের নিকট বাও। 

কন্তা ।--তিনিও ত বড়লোক ! 
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বাবু।--া, তিনিই বড়লোক। তুমি একবার বৃন্দাবন মলিকের লেনে 
ষাছাব বাড়ীতে গিয়৷ তাহার সহিত দেখা কর। বর্দি দেখা করিতে ন! পার, 

মন্তরতঃ দরখান্তখানি দারোয়ানকে দিয়! পাঠাইয়! দিও। তার পরে, যেরূপ ফল 
হয়, অবশ্ত অবশ্ত আমাকে বলিয়া! যাইও। তুমি অনেক কষ্টভোগ করিয়াছ, 
মামার অনুরোধে এ কষ্টটুকুও স্বীকার কর, একবার বিগ্তানাগর মহাশয়ের 
নিকট যাও। | 

কন্যা ।--আচ্ছ।, আপনার অনুরোধরক্ষা আমি অবশ্তই করিব। কিন্তু 

কান বড়লোকের বাড়ীতে যাইতে আব আমার প্রবৃত্তি হয় না; তবে আপনি 

[খন বলিতেছেন, আমি যাইতেছি। যেরূপ ফল হয়, ফিরিয়া আসিয়া 
মাপনাকে জানাইব। 

এতাবৎ কহিয়। কন্যাটি দৌতল! হইতে নামিয়। আসিল। বাবু তাহাকে 

কিছু খাওয়াইবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা পাইলেন, মর্মাহত! হতভাগিনী কিছুই 
থাইল ন। 

বেলা তখন অপরাহ্, এনুমান চারিটা। বাবু সেই দৌোতল! বাসার সেই 
বারান্দাতেই একখানি কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট রহিলেন। ক্রমে দিবাবসান হইয়া 

আসিল; কলিকাত! সহরে দিদ্সাবসানে আবার কতই কৃত্রিম শোভা আরস্ত 

£ইল ! কলেজ খ্্রীটে সারি সারি গ্যাস্কুম্থম ফুটিতে লাগিল। কুল্পি বরফ, 
মনাক্ জল্পান্, ঘুগনিদান! প্রভৃতি পাপিয়া-পিক থাকিয়া থাকিয়! মধুর বঙ্কারে, 

শ্রবণে না হউক, অনেকের রসনায় রসসঞ্চার করিতে লাগিল। চতুর্দিকের 

গ্যাসালোক প্রতিবিষ্বিত হয়! গোলদিঘীকে যেন বিকমিত কাঞ্চনপন্বজময় 

করিয়া তুলিল। এমন সময়ে বানু দেখিলেন, বাসার দরজায় একখানি গাড়ী 

আসিয়া দাড়াইল। অবিলঘ্ধেই সেই কন্তাটি পুনর্ধার আসিয়! বাবুকে প্রণাম 
করিল। 

বাবু।-_ তুমি গিয়াছিলে ? 

কন) ।--আজ্ঞে ই। আপনি আমাকে বড়ই সংপরামর্শ দিয়াছিলেন। 

বিষ্ভাসাগর মহাশয় যথার্থ ই বড়লোক । 

বাবু ।--তিনি ত বড়লোক তাই, তোমার বিষয় কি হইল? 

কন্ঠা।--আজ্জে, বড়লোকের সংসর্গে আমিও বড়লোক হইয়াছি 

বাবু।--তুমি বড়লোক হইলে,__কিরূপ? 
কন্তা।--আজ্ঞে, আমি আজ হইতে বিস্তাসাগরের মা হইয়াছি। 



৪২ শরৎকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ। 

- বালিকার মুখখানি এখন প্রভাতপন্মের স্তায় প্রফুল্ল, অথচ “আমি 
বিগ্কাসাগরের ম! হইয়াছি* বলিতে গিয়াই তাহার উজ্জ্বল অক্ষিযুগলে শিশিরবিন্দু- 

ব্ৎ অশ্রুবিন্দু দেখ! দ্রিল। এই হাসিকান্নার অপূর্ব সংমিলনে সে যেন যথার্থই 
মেঘাম্থতে রবিকরবিদ্বপাতে ইন্ত্রধনুর ন্ায় অপূর্ব শ্রীধারণ করিল। বাবু 

সাহলাদে কহিলেন,--“আপনি বিগ্যাসাগর মহাশয়ের ম1? তাহা! হইলে-ত 

আপনি জগতের মা! মাতাপুত্রে কি কি কথাবার্ত৷ হইল? 
কন্ঠা।-_আমি পূর্ব হইতেই বড়লোকের উপর বিরক্ত হইয়া গিয়াছিলাম ; 

এজন্য নিগ্বাসাগর মহাশয়ের নিকট স্বয়ং সাক্ষাৎ করিবার প্রার্থনা না জানাইয়। 

মাত্র লোক দ্বারা দরখাস্ত খানি পাঠাইয়! দিলাঁম। একটু পরেই তিনি আমাকে 

ডাকিয়! পাঠাইলেন। পবে আম।ব মুখে সমস্ত বিষয় অবগত হইয়। কহিলেন,__ 

“আজ হইতে তুমি মামার মা, আমি তোমার ছেলে । মা, তোমার গ্রাসাচ্ছাদন 

অধ্যয়ন ইতাদিব ব্যয়ভাব আমার উপরই রহিল।” তাহার পর তিনি 

আমাকে জিদ্ করিয়া অনেক ভাল ভাল জিনিব খাওয়াইলেন, আমাকে কয়েক- 

খান! নূতন কাপড় নূতন বই ও কয়েকটি টাকা দিলেন। আর, আমি যে 
বাড়ীতে ছিলাম, সেই বাড়ীতে দিবার নিমিনত এই পত্রখানি নিজ হাতে লিখিয়া 

দিলেন। এ বাড়ীতেই "মামাকে থকিতে বলিলেন, আমাব মাসিক ব্যয় তিনি 

দিবেন, আর সেই মনাথপবিনাবনর্গকে 9 মাসে মাগে পাঙায্য করিবেন । শেষে 

আমাকে একখানি গাড়ী করিয়া লোক সঙ্গে দিয়! পাঠাইয়া দিয়াছেন। 

মহাশয়, বড়লোক কাহাকে লে আজ তাহ! বেশ বুঝিলাম। 

বিগ্কাসাগর মঙ্তাশয় অনেক সময়ে স্বহস্তে পীডাগ্রস্তের সেনাশুত্রষা করিতে 

বড়ই আনন্দান্থভৰ করিতেন । কলিকাতা সহরে যখন রাস্তায় রাস্তায় গলিতে 

গলিতে গ্যাসের আলো! জলিত না, ভূতলম্থ পয়ঃপ্রণালীতে যখন সহরের আবর্জিত 
জল নিষ্ষাশিত হইত না, নিশাকালে অন্ধকা রাঁচ্ছন্ন তুর্গন্ধময় ক্ষুদ্র ক্ষুত্র পথপ্রণালী- 

গুলিতে যখন মুধিক সর্প তস্করাদির সতত গতিবিধি হইত, প্রশস্ত প্রশস্ত পথে 

পুলিশ্প্রহরিগণের হে। হো রবের প্রতুান্তরে যখন ফেরুপাল হোয়৷ হোয়। রৰ 

করিয়া উঠিত, বিস্চিকা! প্রভৃতি যমদূতীগণ যখন এ সহরে শ্বেচ্ছাবিহারে প্রত্যহ 

শত শত নরনারীর প্রাণহরণ করিত, সে সময্নে দয়ার সাগর বি্ভাসাগরের 

দেবোপম চরিত্রের কথা কীর্তনাতীত ? এক্ষণে পাশ্চাত্য শিক্ষায় ও পাশ্চাত্য 

আদর্শে, যথার্থ সহদয়তাগুণেই হউক আর যশোলিগ্া! হেতুই হউক, পরোপকার- 
প্রবুত্তি শিক্ষিত সমাজে যেরূপ প্রসার লাভ করিয়াছে, সে সময়ে সেরূপ করে 
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নাই; দাতব্যচিকিৎসালয্বের ব্াবস্থাপনও তখন এখনকার মত হয় নাই; 
সে সময়ে অনেকসহ্গয় এরূপ দেখা গিয়াছে যে, কোন এক অপরিস্কৃত স্থানে 

জীর্ণ কুটীর মধ্যে হরর ত একাট জীর্নকাগ সংজ্ঞাহীন মুমুযু রোগী ভূমিতলে 
মরণশয্যার় পড়িয়া! আছে, শ্ুবিচক্ষণ আত্মীয় শ্বজনগণ স্ব স্ব প্রাণরক্ষাকলে 

পলায়নপূর্বক ময় থাকিতে সাবধান হইয়াছেন, হতভাগ্য মুমুু বিহ্চিকার 
প্রবল পিপাপায় রহিয়! রহিয়। মাত্র বিকটাকার মুখব্যাদান করিতেছে; 

গৃহকো ণস্থিত মুহমান মৌনীপ্রদীপের ক্ষীণালোকে কেবল দেখা যাইতেছে, একটি 

উৎকলবা দিব পরিৃশ্তমান পুরুষ মুমুষুর পার্খে বপিয়! কপাহস্তে একটি কাচপাত্র 
ধরিয়া তাহার মুখে কথন বা একটু জল দিতেছেন, কখন বা একটু ওষধসেবন 
করাইতেছেন, আর যেন কতই চিস্তাকুলচিত্তে নিণিমেষ নয়নে রোগীর মুখনয়নের 

ভাবতঙ্গি পধ্যবেক্ষণ করিতেছেন !__-এ মহাপুরুত্ব কে ?-_-রোগীর পিতা, পুত্র, 
না সহোদর 1? কেহই নয়; ইনিই সেই বঙ্গাকাশের পূর্ণচন্ত্র মহায্স! ঈশ্বরচন্তর 

বিগ্যামাগর ! 

এইরূপ পরহিতার্থেই 1বগ্তাসাগর স্বয়ং হোপিওপ্যাথিক চিকিৎস| শিখিয়া- 
ছিলেন। তখন এদেশে হোমিওপ্যাথির মাত্র শৈশবাবস্থ, সেই অবস্থাতেও 

তিনি হোমিওপ্যাথি কেবল বে শল্পমাত্র শিখিয়াছিলেন তাহা নহে, তিনি 

আমেরিকার হোমিওপ্যাথিক সভা! হইতে (17401)77 01 1101))60১01)811)5 ) 

ফাদার অব. হোমিওপ্যাথি এই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

অনেকের মনে এখনও পর্যন্ত এইবূপ বিশ্বাস বে, বিদ্যাসাগর মহ1শয় মাত্র 

সংস্কৃত শান্ত্রেই পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন, ইংরাজি ভাষায় তাহার তেমন 

পাখিত্য ছিল না। কিন্তু সে বিশ্বাস সম্পূণ ভ্রান্তিমূলক। “হিন্দু পেটি ঘট 

নামক প্রসিদ্ধ ইংরাজি সংবাদপত্রের তদানীন্তন সম্পাদক স্বনামধন্ত ম্ব্গীয় 

কৃষ্দাস পাল মহাশয় একদ। সবিশেষ প্রয়োজন বশতঃ কিয়ংকালের নিমিত্ত 

কলিকাতা হইতে স্থানান্তরে যাইবার মানস করেন; কিন্তু তাহ'র অন্ুপস্থিতি- 
কালের নিমিত্ত কোন্ উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে উত্তু পত্রের সম্পাদনভার অপ্পণ 

করিয়৷ যাইবেন তাহ! স্থির করিতে না পারিয়, এতদিষয়ে সুপরামর্শ করিবার 

নিমত্ত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট গমন করিলেন। বিদ্ভাসাগর মহাশয় পাল 

মহাশয়ের সমস্ত কথ শুনিয়। কিছুকাল চিন্তা করিয়৷ কহিলেন,_-তাইত, 

সম্পাদকীয় স্তস্তগুলির লিখনভার কাহার হস্তে দেওয়া যায়? রাজনৈতিক বিষয়ের 

সমালোচন।!-_মে ত সহজ কথা নহে, আবার ভাবাটিও ঠিক পূর্বের ভাষ 
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নির্দোষ ও সর্বাঙ্গনুন্দর হওয়া আবশ্তক, নতুবা কাগজের পসার নষ্ট হইবে। 
আমি ত এরূপ ভারার্পণের উপযুক্ত আর লোক দেখিতেছি না। আমার 

নিজের হাতেও ত এখন অনেক কাজ; কি করা যায়! 

আমার নিজের হাতেও ত এখন অনেক কাজ' এই কথাটুকু শুনিয়া! পাল 

মহাশয় বড়ই বিস্মিত হইলেন। তৰে বুঝি, অবসর থাকিলে বিদ্যাসাগর মহাশয় 

স্বয়ংই হিন্দু পেটি.য়টের সম্পাদনভার "গ্রহণ করিতেন, এই ভাবিয়া তিনি 

কৌতুহলাক্রান্ত চিত্তে কহিলেন, যদি আপনি কোনরূপে এ ভার স্বয়ং গ্রহণ 
করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি সম্পূর্ণরূপ নিশ্চিন্ত মনে স্থানান্তরে যাইতে 

পারি, নতুবা! ত আর উপায় দেখি না। বিদ্যাসাগর মহাশয় ধীরভাবে উত্তর 

করিলেন,_মাচ্ছা, তবে তাহাই হইবে। 

ফলতঃ পাল মহাশয়ের অনুপস্থিতিকালে হিন্দু পেটি,য়টের সম্পাদকীয় স্তস্তে 

যে সকল প্রস্ত।ব প্রকাশিত হইয়।ছিল উহার যৌক্তিকতা! ও ভাষাভঙ্গি দেখিয়া 
কেহই বুবিতে পারেন নাই যে এ সকল প্রস্তাব মাননীয় পাল মহাশয়ের 

স্বলেখনীপ্রস্থত নহে । 

বিগ্কাসাগর মহাশয়ই সর্বপ্রথমে এফ্, এ, ও বি, এ, শ্রেণীর প্রাইভেট 

কলেজের প্রতিষ্ঠাকর্তী। কলিকাতার প্বনাম প্রসিদ্ধ মেট্রপলিটান্ কলেজ তাহার 

এক শ্রেষ্ঠ কীতিন্তস্ত। পূর্বে দেশীয়গণের মনেও ধারণ! ছিল এবং সাহেবেরাও 

সময়ে সময়ে বলিতেন যে, সাহেব ভিন্ন কেবল বাঙ্গালীর দ্বার! কলেজ পরিচালিত 

হইতে পারে না। কিন্ত বিগ্ভাসাগর মহাশয়ই সব্বপ্রথমে সে ধারণ! খণ্ডন করিয়া 

দিলেন। তাহার স্তায় গুণগ্রাহী ব্যক্তি প্রায় দেখিতে পাওয়। যায় না। তিনি 

বাছিয়! বাছিয়া যে সকল লোকের হস্তে উক্ত কলেজের অধ্যাপনাভার অর্পণ 

করিয়াছিলেন, তাহাদের এক একটা লোক বঙ্গের এক একটি উজ্জল রতু। 

মাননীয় শ্রীযুক্ত স্তরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বর্গীয় মনীষী প্রদননকুমার লাহিড়ী 
(1 79. 0012010), স্ুবিখযাত মিঃ এন, এন্, ঘোষ, স্বর্গীয় পণ্ডিত 
নবীনচন্ত্র বিষ্যারত্ব, বিখ্যাত গণিতশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সারদারঞ্রন রায়, শ্রীযুক্ত 

পণ্ডিত কালীকুষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি অধ্যাপকমণ্ডলী অধ্যাপনাবিভাগের অলঙ্কার 

স্বরূপ, এবং ইহার! সকলেই স্বর্গীয় মহাত্বা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 

মনোনীত ও মুখ্য প্ররিযপাত্র । 

সেই দেৰমানব মর্ত্যাবাসকালে বন্ুপ্রকারে লোকহিত ব্রত উদ্যাপন ০৪ 

অবশেষে ১৮৯১ থৃষ্ঠটাবে অমরধামে গমন করেন। 



পঞ্চষ পরিচ্ছেদ । ৪৫ 

বিষ্কাসাগর মহাশয়ের সহিত স্বীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের বড়ই সৌহার্দদ 
ছিল; কেবল সৌহার্দ নহে, রামতন্গু বাবু বাঙ্গালীর মধ্যে একজন যথার্থ স্তায়বাদী 

্তাষ্যকন্ম্ম। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও নির্শলচরিত্র ব্যক্তি বলিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাকে 

অন্তরের সহিত ভক্তি করিতেন এবং তাহার শুভাশুভের প্রতি সতত সবিশেষ 

দৃষ্টি রাখিতেন। যাহার বিচারে ও আচারে--কথায় ও কার্ধ্যে অনৈক্য সেরূপ 

ব্যক্তি কমল! বা বাগ্দেবীর বরপুত্র হইলেও, বিগ্ভাসাগর মহাশয় সতর্ক ভাবে 

তাহার সংসর্গ পরিহার করিতেন, আর যাহার অন্তরে বাহিরে এক্য দেবিতেন, 

সে ব্যক্তি নিতান্ত নগণ্য হইলেও তিনি তাহাকে বহুমান্ত জ্ঞান করিতেন। এই 

জন্তই রামতনু বাবু দরিদ্র হইলেও তিনি তাহাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা! করিতেন, 

এবং এই জন্যই তদানীন্তন ব্রাহ্গধম্মাবলম্বী মহাশয়গণের মধ্যে অনেকের 

প্রতিই তাহার ষথোচিত ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল। অনেক মফন্বলবাসী ছাত্র 

কলিকাতায় আসিয়! মেট্রপলিটান্ কলেজে বিনাবেতনে অধায়ন করিবার নিমিত্ত 

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট প্রার্থন। জানাইলে তিনি অনেক সময়ে কহিতেন,-- 

বাপু হে, তুমি যদি যথার্থই দরিদ্র হও, এবং বেতন দিবার ক্ষমত৷ না! থাকে, 

তবে আমি তোমার প্রার্থন মঞ্জুর করিতে প্রস্তুত আছি; কিন্ত আমি মাত্র 

তোমার কথায় কিরূপে বিশ্বাম করিব যে তোমার বেতন দিবার ক্ষমতা নাই? 

আচ্ছ! তাল, ব্রাঞ্ধদমাজের কাহাবও সহিত তোমার আলাপ পরিচয় আছে 

কি? তাহাদের কাহারও নিকট হইতে তুমি নিজ দরিদ্রত। বিষয়ের প্রমাণ 

স্বরূপ একথানি পত্র আনিিতে পার কি? তাহা হইলে আমি অবশ্ুই তোমাকে 

বিন! বেতনে অধ্যয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিব। 

ইহ! হইতে স্পষ্টই সগ্রমাণ হইতেছে যে তখনকার ছাত্রগণ অনেকে 

ছলনাপূর্বক দরিগ্র সাজিয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আাচ্মুকুল্য প্রার্থনা করিতে 

যাইত, এবং ইহাও সপ্রমাণ হইতেছে যে, সে সময়ের ব্রাঙ্গগণ অনেকেই 

সত্যলজ্ঘনে একান্ত পরাঙ মুখ ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় যদিও ব্রাঙ্গসমাজভুক্ত 

ছিলেন না, কিন্তু উক্ত কারণবশতঃ ব্রাহ্গমহাশয়গণের প্রতি তাহার সবিশেষ 

শ্রদ্ধ/ ছিল। 

ইদানীং আমর! বাঙ্গালী-সাহেব অনেক দেখিতে পাই। ইহার! জাতি-প্রক্কৃতি 

প্রভৃতি বহুবিষয়েই বাঙ্গালী, অথচ আহারে বিহারে ও বেশভূষণে মাত্র সম্পূর্ণ 

সাহেব। কিন্তু বাস্তবিক বিচারে বিদ্যাসাগর মহাশয়ই ছিলেন চূড়ান্ত বাঙ্গালী- 

সাহেন। তিনি জাতিতে বাঙ্গালী, আকৃতিপ্রকৃতিতে বাঙ্গালী, আহারে বিহারে 
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বাঙ্গালী, দয়ায় দীনতায় বাঙ্গালী, বেশভৃষণে সম্পূর্ণ বাঙ্গালী, কিন্তু তিনি 

সত্যপালনে সাহেব, আত্মমধ্যা্দার় সাহেব, পরোপচিকার্ধায় সাহেব, কর্তব্যসাধনে 

সাহেব, চিত্বদাঢো সাহেব, নিয়মানুলারিতান্ন সাহেব, যথাকালপ্রবোধিতায় 

সাহেব এবং অধ্যবসায়ে অদ্বিতীয় সাহ্বে! তর্দানীন্তন সাধু সুপগ্ডিত সুদক্ষ 

সাহেবগণের চরিত্রে তিনি যে সকল সদগুণ দেখিয়াছিলেন, স্থদীন বাঙ্গালীবেশেই 

তিনি সে সমুদয়ই গ্রহণ কারয়াছিগেন, এবং তদানীন্তন অলীক আমোদপ্রিয়, 

অর্থলোভে তোষামোদপরায়ণ, আলম্তসার, পরশ্বমোষক সমাজসব্বন্থ অধিকাংশ 

বাঙ্গালী মহাশয়গণের মধ্যে যে সকল মহানিষ্টকর দোষ দেখিতে পাইয়াছিলেন, 

সম্পূর্ণ সাহেবোচিত সাহসের সহিত সে সকল স্বয়ং পরিহার করিয়াছিলেন 

এবং অপরাপর মকলেই যাহাতে পরিহার করে তদ্ব্ষিয়ে সবিশেষ যত্ববান্ 

হইয়াছিলেন। ৃ্ 

পুর্ব্বেই বণা হইয়াছে, পরগুণগ্রাহী ব্যক্তি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গ্তায় সে 

সময়ে অতি অল্নই ছিল; এবং অগ্তায়ের প্রতি খড়াহস্ত হইতেও তাহার স্তায় 

আর অতি অল্প লোককেই দেখা গিক্কাছে। স্বর্গীয় মহাত্মা! রামতন্থু লাহিড়ী 
মহাশয়ও ঠিক এইক্প প্রকৃতির লোক ছিলেন। সেই জঙ্তই বিদ্যাসাগর 

মহাশয়ের সহিত তাহার সৌহার্দ, এবং সেই জন্যই বিদ্যাসাগর মহাশয় 

রামতন্থবাবুর প্রতি যথেষ্ট সমাদর ও ভক্তি প্রদর্শন করিতেন। ইহারা উভয়েই 
বড় মাতৃভক্ত ছিলেন; পরের ছুঃখ দেখিলে উভয়ের হ্ৃদয়ই একেবারে অধীর 

হইয়! উঠিত; এবং মহাকবি গোল্ড শ্মিথ বিরচিত সেই মনোহর কবিতাংশ,__- 
€« [115 1980 84৬০ ০7601087010 0১92877” এই উভয় মহাপুরুষের চরিত্রেই 

সম্যক প্রযোগ্য। তবে বিদ্যাসাগর মহাশয় ছিলেন এশ্বধ্যবান্, রামতন্গু বাবু 

দরিদ্র; এক জন যেন আমীর, অপর জন যেন ফকীর; নচেৎ উভয়ের 

অন্তঃকরণই এ সন্বপ্ধে সমোপাদানে গঠিত । 

রামতন্থ বাবু যখন বৃদ্ধবয়সে সপরিবারে কলিকাতায় আসিলেন, তখন তাহার 

শরীরও শ্ৃস্থ নছে আর্থিক অবস্থাও স্বচ্ছল নহে। তিনি কলিকাতায় আসিয়। 

প্রথমতঃ সিটি স্কুলের নীচের তলায় বাস করিতে লাগিলেন। সেরূপ বাসস্থান 

যদিও তাহার পক্ষে তথন বড়ই অন্থবিধাজনক ও অস্বাস্থ্যকর, কিন্তু উপান্ম কি? 

বেশি টাক! ভাড়া না দিলে ভাল বাসস্থান মিলে না; পরিবারবর্গের ভরণপোষণ 

চালাইয়। বাসা ভাড়। দিতে পারেন এরূপ অর্থসামর্্যও তখন তাহার নাই) সুতরাং 

কষ্ট স্বাকার করিগা উপরিউক্ত স্থানেই বাস করিতে লাগিলেন। সহ্স! 
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বিদ্যাসাগর মহাশয় এই সমাচার অবগত হইয়! রামতম্থবীবুকে দেখিতে আসিলেন, 
এবং তিনি তাহার বাসস্থানেৰ ছুরবস্থ। দেখিয়া! সমভিব্যাহাবী একজন ধনাঢা 

ব্যক্তিকে বলিয়৷ তাহার একটি খালি বাড়ীতে রামতনুবাবুর বাসস্থান নির্দিষ্ট 

করিয়া দিলেন। ৰ 

,যাঁহা হউক, পিতার এইরূপ সাংসারিক কষ্টের দায়ে সাধুপুত্র শরৎকুমার 

সত্বরই অর্থোপার্জনের চেষ্টায় ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু চাকরী ব্যতীত, 

অভাগ্যবান্ বাঙ্গালীসন্তান আর কি উপায়ে অনশনমৃত্যুর দায়ে আশ্ত অব্যাহতি 

পাইবেন? সুতরাং শরংবাবুও চাকরীব উমেদার হইয়া দরখাস্ত হস্তে দ্বারে 

দ্বারে ফিরিতে লাগিলেন। 

বিগ্াসাগর মহাশয় এ সময়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই অনেক বিষয়ে লাহিড়ী- 

পরিবাবের উপকার আন্ুকুল্য করিতেছিলেন; এজন্য শরৎ্বাবু প্রথমতঃ 

ভাঁবিয়াছিলেন যে আব তাহাকে চাকরীর জন্য কোনরূপ অন্থরোধ জানাইবেন 

না। বিশেষতঃ তিনি উ*নিতেন যে, তাহার পুজ্যপাদ পিতৃদেব গ্রাণান্তেও 

কখন কাহারও নিকট কোনরূপ উপবোধ অন্থবোধ জানাইতে ইচ্ছুক নহেন। 

এজন্য তিনিও কাহারও সই স্ুপারিস না লইয়া মাত্র স্বচেষ্টায় সন্কল্পসাধন 

করিবেন, ইহাই স্থিব কবিলেন। কিন্ত উমেদার অবস্থায় যাহার নিকট গিয়া 

উপস্থিত হন, তিনি শবৃবাবুধ প্রি6র় পাইয়া কহেন,_তুমি রামতন্ু লাহিড়ী 

মহাশয়ের পুত্র? তোমার চাকরীর ভাবনা কি? কত রাজ মহারাজ! পণ্ডিত 

মহাজন তোমার পিতার ছাত্র; তাহাদিগের কাহাকেও তোমার পিতা ইঙ্গিতে 

একটি কথা বলিয়া দিলেই ত তোমার ভাল চাকরী যুটিয় যাইবে! তুমি 

কেন এ সামান্ত চাকরীর প্রার্থী হইয়াছ? 
শরৎবাবু বাড়ীতে আসিয়া! পিতার নিকট এ সকল কথা প্রকাশ করিলে 

শালগ্রাম-পিত! সমভাবে থাকিয়াই মাত্র শুনিয়। যান, অবশেষে অবসরমতে 

শরৎবাবুর জননীর নিকট বলেন,_-শরৎকে বলিও আমি আর এ বয়সে 

কাহারও নিকট কোন উপরোধ অন্থরোধ জানাইতে পারিব না। সে নিজেই 
যথাশক্তি চেষ্টা করুক, ভগবান্ অবগ্তই কৃপা করিবেন। 

মাতৃমুখে সাধুপিতার সদুপদেশ গুনিয়া শরৎকুমারের হৃদয়ে শক্তিসঞ্চার হইত, 
তিনি আর কাহারও মুখাপেক্ষী না হইয়া শতগুণ উৎসাহের সহিত পুনর্বার 

চাকরীর চেষ্টায় বাহির হইতেন। বাঙ্গালী মহলে কিছুদিন ঘুরিয়া ঘুরিয় বিরক্ত 

হয়৷ অবশেষে তিনি সাহেব মহলে উমেদারি আরম্ত করিলেন। শরৎবাবুর এই 



৪৮ শরৎকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ । 

উমেদারি-কর্ম্মভোগসময়ে একদিন এক বিষম প্রহসন ঘটিক়াছিল। শরৎবাবু 
প্রোড়বয়সেও এক এক সময়ে সকলের সমক্ষে সে উপাখ্যানের উল্লেথ করিয়া 
পরিহাস করিতেন । 

তিনি একদিন উমেদাঁর হুইয়! দরখাস্ত হস্তে এক সাহেব-বাড়ীতে গিয় 

উপস্থিত! দারোয়ানকে দিয়া এত্লা করিলে সাহেব তাহাকে ডাকিয়া 

পাঠাইলেন। সাক্ষাৎকারে সেলাম দিয়! শরৎবাবু সাচ্েবের হাতে দরখাস্তখানি 
দ্রিলেন। সাহেব সদয়ভাবে আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন এবং সানুগ্রহ দৃষ্টিতে 

শরংবাবুর মুখের দিকে চাহিয়৷ ছুই একটি আশাশ্চক কথাও কহিতে 

লাগিলেন। শবত্বাবু মনে ভাবিলেন, এইবার বোধ করি কপাল ফিরিল, 

বোধ হয় সাচ্কেবের চাকরী দ্রিবার অভিপ্রায় হইয়াছে । দীনভাবে দণ্ডায়মান 

হইয়া কেবল আশার অসংখ্য মায়ামন্ত্র শুনিতেছেন, এমন সময়ে সাহেব সহস। 

গাত্রোখান করিয়া একটি শীস্ দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে একটি সারমেয় ছুটিয়৷ আসিল। 
নুরসিক সাহেবপ্রবর শরৎবাবুর দিকে অঙ্কুলী হেলাইয়৷ সন্কেত করিলেন। 

কুকুরটি 'অমন্নি দশনপংক্তি প্রদর্শন পূর্ধাক সশবে দংশনোদ্যত ! 
শরতবাবু সাহেনের এই বিশিষ্ট শিষ্টাচাবে একেবারে হতবুদ্ধি হইয়। গেলেন। 

অগত্যা ধীরে ধীবে পশ্চাৎপদ হইতে লাগিলেন, কুদ্ধুবও ক্রমে অগ্রসর ! 

সাছেবকে যে বিদ্বায়স্তচক দেলাম্ দিয় আসিবেন সে অবসরও দিল না, দংশন 

করে 'শার কি! খন সবেগে পলায়ন ভিন্ন অন্য উপায় নাই । ছুটিতে ছুটিতে 

একেবারে সদব রাস্তায় আদসিলে তখন কুকৃরটি "প্রভুর নিকট প্রত্যাবৃত্ত 5ঈল। 

শরতবাবু দম ছাড়িয়া! ফিরিয়া চাহিয়। দোৌখলেন, সাছের বাশান্দায় দাড়াইয়। 

হাসিতেছেন ! তখন তিনি বেশ বুঝিলেন, এই জন্যই লোকে বলিয়! থাকে 

"নকরী নয় কুকুরি।” 
এইরূপে অশেষ লাঞ্তন! ভোগ করিয়৷ হতাশ্বাস হইয়। অবশেষে স্থিব করিলেন, 

আমি যখন চাকরী স্বীকার করিতেই প্রস্তুত, তখন আমার আবার আত্মমর্যযাদা 

বা অভিমান কিসের জন্য ? যেরূপ নীচমনাঃ বাক্তিগণেব নিকট চাকরী প্রার্থন। 

করিয়! বেড়াইতেছি, ইহা অপেক্ষা আমার পিতৃবন্ধু বিদ্যাসাগর মহাশয়েব 

শরণাপন্ন হওয়া সহঅগুণে শ্লাঘনীয়। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়! তিনি বিদ্যাসাগর 

মহাশয়ের নিকট গিয়া সবিস্তারে স্বীয় আভপ্রার প্রকাশ করিলেন। বিদ্যাসাগর 

মহাশর কহিলেন,-__শরৎ, এক্ষণে তোমার অর্থোপার্জনের চেষ্টাই কর্তব্য বটে, 

কিন্তু তুমি চাকরী করিয়া কিরপে তোমার মাতাপিতার সাংসারিক কষ্ট দূর 
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করিবে? চাকরীতে কতই অর্থ উপার্জন হইবে? যাহ! হউক, এক্ষণে ত 

আর কোন নুযোগ দেখিতেছি না, অগত্যা মেট্রপলিটন কলেজের লাইব্রেরিয়ান 

পদে নিযুক্ত হইয়| কাধ্য কর। এঁপদের মাসিক বেতন ৩০২ ত্রিশ টাকা । 
আপাততঃ উহাতেও সংসারের কতকট। সাহাধ্য হইবে। 

' এই সমধ্য হইতে শরত্বাবু মেট্রপলিটান্ কলেজের লাইবেরিয়ান্ হইলেন। 
রামতন্থবাবু চেষ্টা! করিলে ষে ইহার পূর্বেই শরৎবাবুর অন্ত কোন ভাল চাকরী! 
মিলিতে পারিত, সে কথ! অযৌক্তিক নহে। ন্ব্গার মহারাজ যতীন্ত্রমোহন 

ঠাকুর, মাননীয় রাজ! প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক মান্তগণ্য বাক্তি 

রামতন্থ বাবুকে দেববৎ ভক্তি কাঁরতেন, ইহাদের অনেকে তাহার ছাত্র; 

এতদ্ভিন্ন অনেক উচ্চপদস্থ ইংরাজও রামতনুবাবুকে চিনিতেন এবং যথেষ্ট 

সমাদর করিতেন। তিনি যদি ইঙ্গিতে কাহাকেও অনুরোধ করিতেন, তাহা 

হুইলে সম্ভবতঃ শরৎবাবূর চাকরী বিষয়ে সবিশেষ সুবিধা হইত। কিন্তু অনুরোধ 
কর! দূরে থাকুক. রামতন্থব(; এরূপ বিষয়ের বিন্দুবিসর্গও কাহারও নিকট প্রকাশ 

করিতেন না। 

স্বনামপ্রসিদ্ধ মহীবাগ্মী নাননীক্স শ্রীযুক্ত স্থরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশর 
রামতন্থু বাবুকে পিতৃবৎ পুক্ধনীয় জ্ঞান করিতেন, এবং শরৎবাবুর প্রতিও তিনি 

চিরদিনই কনিষ্ঠ সহোদরের তায় স্নেহ ও সমাদর প্রদর্শন করিতেন। স্ুরেন্তু 

বাবুর পিত' স্বনামখ্যাত 'প্রতিভান্নিত চিকিৎসক স্বর্গীয় ছুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশস়ের সহিত রামতন্ বাবুর সবিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। দুর্গীচরণ বাবুর প্রপীপ্ত 

প্রতিভাগুণে রামতন্থ বাবু তাহাকে বাঙ্গালী সমাঞ্জের একটি বিশিষ্ট গৌরবস্থল 
বলিয়াই জ্ঞান করিতেন, এবং রামতন্থু বাবুর মিষ্টবাক্য, শিষ্টাচার, নির্শল চরিত্র, 

প্রগাচ ভগবদ্ভক্তি, দয়াদাক্ষিণ্য ও অমায়িকতা প্রতি গুণে হুর্গীচরণ বাবুও 

তাহাকে বাঙ্গালীমাজের শীর্ষস্থানীয় একটি মহামাণিক্য জ্ঞানে সমাদর করিতেন, 

এবং নিজ্ত অন্তরঞ্গবোধে সাংসারিক অনেক বিষয়ে তাহার নিকট সংপরামর্শ 

গ্রহণ করিতেন। বান্তবিকই সুরেন্্রনাথের পিতা স্বীয় হুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 

মহাশয় তদানীন্তন বাঙ্গালীগণের মধ্যে একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি । 

কিন্ত পিতার যশঃপ্রদীপ পুত্র স্থরেন্ত্রনাথের দিঙউঅগুলব্যাপিনী কীন্তিকৌমুদী 

মধ্যে ইদানীং যেন নিস্তেজ স্তিমিতপ্রায় ! সুরেন্দ্র বাবুর তেজস্থিতা ও প্রতিভার 

উপাদান তাহার পুজনীয় জনকের চরিত্রে সবিশেষ পরিলক্ষিত হইত । 
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্বরগীয় দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় । 

১৮১৯ খৃষ্টান বারাকৃপুরের নিকটবর্তী মণিরামপুর গ্রামে দুর্গাচরণের জন্ম। 
ছুর্গীচরণ দশবৎসর বয়সের সময় বিষ্যাশিক্ষার নিমিত্ত কলিকাতার হিন্দুকলেজে 
প্রবিষ্ট হন। বিদ্যাভ্যাসকালে ইতিহাস ও গণিতশান্ত্রে ইনি সর্বাপেক্ষ! 
সমধিক বুৎপত্তিলা করেন। 

বিবাহের পর ইহার পিত! ইহাকে কলেজ হইতে আনিয়। নিমক্মহলে একটি 
সামান্ত চাকরীতে নিয়োজিত করিয়া দেন। কিন্তু অধ্যয়ন ত্যাগ করিয়! চাকরী 

গ্রহণ করিতে ছুর্গাচরণের তখন সম্পূর্ণ অনিচ্ছা ছিল। পিতৃঅনুরোধে 

কিছুদিন চাকরী করিয়াই তিনি উক্ত মহলের স্ুপ্রসিদ্ধ দেওয়ান স্বর্গীয় 
দ্বারকানাথ ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়! স্বীয় অধ্যয়নেচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। 

ঠাকুর মহাশয় দুর্গাচরণের পিতাকে ডাকাইয়া দুর্গাচরণকে পুনর্বার পাঠে 

নিয়োজিত করিতে মন্থুরোধ করিলেন। পিতাঁও তদনুসারে পুত্রকে পুনর্বার 

হিন্দুকলেজে প্রবিষ্ট করিয়! দিলেন। কিন্ত অর্থাভাবে স্বল্নকাল মধ্যেই হুর্গীচরণকে 

আবার পাঠ বন্ধ কধিতে হইল। এই সময়ে তিনি সাহিত্য ও বিজ্ঞানশাস্্ 
বিশিষ্টরূপ অধায়ন করিয়াছিলেন, এবং কিছুকাঁল পরেই মহাত্মা ডেভিড, 
হেয়ার সাহেবের প্রতিষ্ঠিত ইংবাঙ্গি বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত 

হইলেন। তখন তাহার বয়ংক্রম একুশ বংসর মাত্র। 

একদিন বিদ্যালয়ে অধাপনাঁকালে সহসা সংবাদ পাইলেন যে, তাহার পত্ধী 
সাংঘাতিক রোগাক্রান্ত হইয়! মুমুষুপ্রায় হইয়াছেন। হূর্গীচরণ বাবু তৎক্ষণাৎ 
বিদ্যলয় হইতে গৃহে 'আসিয়! পত্বীর তাদৃশ অবস্থা দর্শন করিয়া তদ্দগ্ডেই 
ডাক্তারের অন্বেষণে বাহির হইলেন; কিন্তু ছুর্ভাগ্ের বিষয় যে তিনি ডাক্তার 

লইয়৷ গৃহে আসিপ্পা দেখিলেন, চিকিৎসার প্রয়োজন শেষ হইয়াছে, রোগিণী 
অন্তিম শব্যায় শায়িত। বিয়োগবিধুর পতির চিত্তে দৃঢ় ধারণ! জন্মিল, সময় 

থাকিতে চিকিংদ! আরম্ভ করিতে পারিলে সহধর্শিণীর কখনই প্রাণবিয়োগ 
ঘটিত ন1। 

এই হইতে তিনি স্বয়ং চিকিংস! শানে বৃৎপত্তি লাভ করিবার নিমিত্ত 
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সঙ্বল্লারূ্য হইলেন, এবং শিতার অনিচ্ছা সত্বেও ডাক্তারি শিখিতে আরম্ভ 

করিলেন। 

হেয়ার স্কুলে অধ্যাপনাকালে তিনি সাহেবের অন্ুমতিক্রমে প্রত্যহ মেডিকাল 

কলেজে গিয়৷ ছুই ঘণ্টা কাল পাশ্চাত্য ভৈষজ্যবিদ্যা ও শারীরবিজ্ঞান শিক্ষা 
করিয়া আসিতেন। কিন্তু কিয়দিন পরে জোন্স্ সাহেব যখন হেয়ার স্কুলের 

অধ্যক্ষ হইয়। আসিলেন, তখন তিনি হুর্গাচরণ বাবুর উক্তরূপ দৈনিক ছুই ঘণ্ট!, 

ছুটি বন্ধ করিয়া দ্রিলেন। তেজস্বী ঢৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছূর্গাচরণও তৎক্ষণাৎ শিক্ষকতা! 
কার্য পরিত্যাগ পূর্বক রীতিমত ডাক্তারি বিদ্যা শিক্ষা করিতে নিরত হইলেন। 

তিনি পাচবৎসর কাল মেডিকাল কলেজে মনোযোগসহকারে অধ্যয়ন 

করেন। অতঃপর একদিন নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় নামক কলিকাতা-বহুবাজার- 

নিবাসী একটি ভদ্রলোক কঠিন পীড়াক্রান্ত হইয়! মৃতপ্রায় হন। তদানীন্তন 
অনেক প্রসিদ্ধ ডাক্তার আসিয়া রোগীর চিকিৎসা করিলেন, কিন্তু কাহারও 

চিকিৎসায় কোন ফল হইল না। রোগীর আত্বীয়স্বজনগণ তাহার গ্রাণরক্ষা- 

বিষয়ে একরূপ হতাশ হইয়াই অবশেষে দুর্গীচরণ বাবুকে ডাকাইলেন। প্রদীপ্ত 

প্রতিভাশালী দুর্গাচরণ আসিয়। রোগীর লক্ষণালক্ষণ সবিশেষ পর্যবেক্ষণ করিয়৷ 

ওধধের ব্যবস্থা করিলেন। 
সে সময়ে বিলাত হইতে জ্যাকসন নামক একজন বিখ্যাত চিকিৎসক 

অল্পদিন হইল এ দেশে আসিয়াছেন। ছূর্গাচরণের ব্যবস্থাপত্র জ্যাক্সন্কে 

দেখান হইলে জ্যাকসন অনুমোদন করিলেন। উক্ত ব্যবস্থান্থসারে 'উষধ 

সেবন করাইলে অন্নকাল মধ্যেই রোগ প্রশনিত হইল দেখিয়। সেই স্থবিখ্যাত 

সাহেব-ডাক্তার ছুর্গাচরণ বাবুকে সাদর সম্ভাষণ করিয়৷ তাহার করমর্দিনপূর্ববক 
সাহলাদে কহিলেন,__“বাবু, আপনি নেটিভ্ জ্যাকৃসন্। 

এই হইতেই কলিকাত! সহরে চিকিৎসাদক্ষতায় ছুর্গীচরণ বাবুর বড়ই 
প্রতিপত্তি লাভ হইল। অতঃপর তিনি স্বর্গায় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
প্রভৃতি বিশিষ্ট বিশিষ্ট মান্তগণ্য বন্ধুগণের অনুরোধে মাসিক ৮০২ টাকা বেতনে 

কলিকাতার ফোর্ট উইলিয্সম্ ছুর্গের খাজাঞীর পদে নিয়োগ স্বীকার করিলেন; 
তবে, সকালে বিকালে এবং অবসর দিনে চিকিৎসা ব্যবসায় চালাইবেন, এইরূপ 

ব্যবস্থা স্থিরীকৃত হইল। তৎপরে যখন৯» তাহার বয়দ ৩৪ বৎসর, সেই সময়ে 

তিনি তব পদ পরিত্যাগ করিয়৷ সর্বতোভাবে চিকিৎসাব্যবসায়েই মনোনিবেশ 
করিলেন। 



৫২ শরতকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ। 

চিকিৎসাকার্যে হুর্গীচরণ বাবুর এতই প্রতিষ্ঠালাভ হইয়াছিল যে, লোকে 

তাহাকে সাক্ষাৎ ধন্বস্তরি মনে করিত। কি ধনী, কি দরিদ্র, যে কোন ব্যক্তি 

বিপদগ্রস্ত হইয়৷ যখনই তাহার শরণাপন্ন হইত, তিনি বিন! আপত্তিতে তখনই 
তাহার গৃহে উপস্থিত হইয়! ষথাশক্তি তাহার বিপদুদ্ধারের চেষ্টা করিতেন। 

ডাক্তারি চিকিৎসাক্স তিনি যেরূপ প্রতিভার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, এ দেশে 

অদ্যাবধি আর কেহ সেরূপ দিতে পারিয়াছেন কি ন! সন্দেহ। 

কথিত আছে, একদ। কলিকাতার নিকটবর্তী একটি বিশিষ্ট ধনাঢ্য মন্রাস্ত 

মুশলমান ভদ্রলোক পীড়াগ্রস্ত হইয়া! অনেক ডাক্তার কবিরাজ ডাকা ইয়া ওঁষধ 

সেবন করিলেন। কিছুতেই কোন ফললাভ হইল ন!। রোগের প্রধান লক্ষণ 
এই যে, রোগী অবিরাম হাঁচিতেছেন ও কাসিতেছেন, এমন কি এইরূপ হাচি ও 

কাসির জন্ত তাহাব আহার নিদ্রা বন্ধ হইয়াছে, এবং উদরে ও মস্তকে বিষম যন্ত্রণ। 

উপস্থিত হইয়াছে । প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ডাক্তারগণের চেষ্টা বিফল হইলে অবশেষে 

দুর্গাচরণ বাবুকে ডাকান হইল। ছুূর্গাচরণ বাবু স্বীয় অসাধারণ প্রতিভাবলে 

নিমেষ মধ্যেই রোগের নিদান নিদ্ধারণ করিলেন, এবং রোগীকে ওষধ দ্বার 

নিমেষ মাত্র কাল সংজ্ঞাশূন্ত করিয়া একটি সরু সোন্নার দ্বার! তাহার নাসারন্ধ, 

হইতে এক গাছি সুদীর্ঘ রোম উৎপাটন করিয়া আনিলেন। সংজ্ঞালাভমাত্র 

রোগীর আর হাঁচি বা কামি কিছুই নাই! রোগী জিজ্ঞাস করিলেন,-_মহাশয় 

আমি ত এখন বেশ সুস্থ হইয়াছি! আমার কি রোগ হইয়াছিল, কি ওষধ 

দিয়াই বা আপনি এত শাপ্ত আরাম করিলেন ? 

স্বরসিক চিকিৎদক তখন রোগীকে সেই রোমটি দেখাইয়া কহিলেন,__ 

“মহাশয় আপনার এই রোগ হইয়াছিল”) এবং সোনাটি দেখাইয়া কহিলেন,__ 

"এই ওঁধধ দিয়া আরাম করিলাম ।” পরে বুঝাইয়! বলিলেন,__“মহাশয় আপনার 

কোন রোগই হয় নাই? মাত্র নাকের ভিতরে এই রোমগাছটী উর্ধাদিকে 

উল্টাইয়া গিয়। ক্রমশঃ বাড়িতে বাড়িতে লম্বা! হইয়৷ গলার ছিদ্র মধ্যে প্রবেশ 

করিয়াছিল, উহাতেই আপনার এত কাঁসি ও এত হাচি! হাচিতে হাচিতে ও 

কাসিতে কাসিতে ক্রমে উদরে ও মস্তকে বেদন! হইয়াছে। আমি আপনাকে 

অজ্ঞান করিয়া এই সোনা! নাকের ভিতর চালাইয়া দিয়া এই দেখুন আপনার 

সকল রোগের মূল উৎপাটন করিয়! আনিয়াছি। 

মহানুভব মুশলমান মহোদয় বাঙ্গালী ডাক্তারের এই অসাধারণ প্রতিভার 

পরিচয় ও স্বয়ং অসহ যন্ত্রণাদায়ে অব্যাহতি পাইয়৷ পরমাহলাদিত হইলেন, এবং 
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-কথিত আছে,--ছুর্গাচরণ বাবুর অসামান্ত সুঙ্্গিতার পুরস্কার স্বরূপ 
তাহাকে সহ মুদ্রা প্রদান করিলেন। 

এইরূপে ডাক্তার হুর্ণাচরণ মাত্র ১০ দশবৎসর কালব্যাপী চিকিৎসাব্যবসায়ের 

ফলে প্রায় লক্ষাধিক মুদ্রা উপার্জন করিয়াছিলেন। বস্ততঃ ছুর্গীচরণের 
অসাধারণ প্রতিভা বঙ্গদেশে ডাক্তারি চিকিৎসার এতাদৃশ প্রসার ও প্রতিপত্তি 

লাভের অন্ততম হেতু বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে । ইনি শেষবয়সে স্বাস্থ্য- 
ভঙ্গহেতু চিকিৎসাব্যবপায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ৃ্ 

পিতৃনামরক্ষক স্বনামধন্ত বাগ্মিগ্রবর স্ুরেন্ত্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহারই 

মধ্যম পুত্র। ইহার কনিষ্ঠ পুত্র জিতেন্তর নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বারিষ্টারিকাধ্যে 

নিযুক্ত । জিতেন্ত্র নাথ বিশিষ্ট বলশালী বলিয়! স্থবিখ্যাত; এবং বিলাতে 

অধ্যয়নকালে ইনি-(7176 17০7 705 ০1 11787) ভারতের লৌহকায় বালক 

বলি! প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন । 
১৮৭০ থুষ্টান্দের ২২শে ফেব্রুয়ারি তারিখে মহাত্ু। ছর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 

নিউমোনিয়া! রোগে প্রাণত্যাগ করেন। সে সময়ে স্থুরেগ্র নাথ বিলাতে সিবিল 

সর্বিদ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, কিন্তু কর্তৃপক্ষীয়গণ তাহার বয়োধিকতা সম্বন্ধে 

সন্দিহান হইয়! নির্বাচনে অসম্মত। বড় হর্ষে ঝড় বিষাদ !--শীন্রই সংবাদ আসিল, 
পুত্রের নির্বাচন মঞ্্রর! কিন্তু পিত! তাহার একঘণ্টা পূর্বেই পরলোক প্রাপ্ত! 

স্থরেন্্রনাথ যখন নিতান্ত বালক, তখন দুর্গাচরণ বাবু তাহাকে সঙ্গে করিয়া 

কখন কখন রামতন্থ লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট আসিয়! স্থুরেন্্রনাথকে বিলাতে 
পাঠাইবার বিষয়ে পরামর্শ করিতেন। সেই হইতেই বন্দোপাধ্যায় মহাশয়গণের 

সহিত লাহিড়ী মহাশয়গণের সদ্ভাব ও স্নেহান্ুবৃত্তি। পুর্বেই বল! হইয়াছে, স্বর্গীয় 

শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয়কে মাননীয় শ্রীযুক্ত স্বরেন্ত্রনাখ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় 

যথেষ্ট স্নেহ করিতেন; এতদ্ভিন্ন অনেক সময়ে তাহার প্রতি অনেক আম্বকুল্য- 

প্রদর্শনও করিয়াছেন! ্ 

শরৎকুমার যখন মেট্রপলিটান ইন্্টিটিউশনের লাইব্রেরিয়ানের পদে কার্ধ্য 

করিতেন, সে সময়ে তিনি অনেক পুস্তক পাঠ করিবার অবসর পাইতেন। তিনি 

বিশিষ্ট বিস্যাবান্ বলিয়া পরিগণিত না হইলেও যথেষ্ট বিগ্ঠান্ুরাগী ব্যক্তি 
ছিলেন। কৃষ্ণনগরে এ, ভি, স্কুলে অধ্যয়ন কালেই তাহার লাহিত্যান্থরাগের 

সবিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। বিশুদ্ধ কাবারস তাহার বড়ই, আদরেয় 
সামগ্রী ছিল। | 



৫৪ শরৎকুমার লাহিড়ী ও বর্গের বর্তমান যুগ। 

সে সময়ে নবীনচন্ত্রের “পলাশীর যুদ্ধ' এবং হেমচন্ত্রের 'বৃত্রান্থরবধ' 

নামক কাব্যগ্রন্থদ্বয় প্রকাশিত হইয়া শিক্ষিত বাঙ্গালীসমাজের চিত্ত আকর্ষণ 
করিয়াছে বটে, কিন্তু মাইকেল মধুহুদ্দন বিরচিত 'মধুচক্রের” “নুধা'”ধারা- 
পানে “গৌড়জন' যেন তখনও বিভোর হইয়া রহিয়াছেন। “সুধাতে পালিত: 

স্বভাবের শিশু”, বঙ্গের “কবিত্বখনির, প্রধান “মণি” স্বরূপ সেই মাইকেল-হুর্ম্য 

তখন কিন্তু কাল-জলধিতলে চিরঅস্তমিত ! তংপরিবর্তে বঙ্কিম-চন্্র বঙ্গদর্শন, 

ছর্গেশনন্দিনী, বিষবুক্ষ, কপালকুগুলা, মুণালিনী প্রভৃতি স্থধাতাবি কিরণজালে 
ব্দদেশ সমুজ্জল করিয়াছেন। আবার, বঙ্গমাতার এক অপুর্ব প্রতিভান্বিত 

নুসস্তান দেই সময়ে স্থমধুর পাশ্চাত্য ভাষায় 'বঙ্গীয়' কৃষক-জীবন' (1১৩ 
[82580011601 13510521] ) নামক এক মনোহর নবন্তাস প্রণয়ন পূর্ব্বক 

ভারতবাসী এবং এমন কি সুদূর যুরোপবানী অসংখ্য শিক্ষিত ব্যক্তির চিত্ত 

চমংকৃত করিয়াছেন! 

তখনকার কথ! এখন স্মরণ করিলে বোধ হয়, সেই সময়ের ব্গদেশে যেন এই 

সময়ের এই নবযুগ গঠনের একটি বিচিত্র কারখানা খোলা! হইয়াছিল, এবং 
উপরিউক্ত মনীষিগণই যেন এঁ কারখানার সুদক্ষ শিল্পিদল। ইহারা নিজ নিজ 

হৃদয়-ছাচে ঢালিয়৷ যেন তৎকালের লোকচিত্ত গঠিত ও অপূর্ধ্ব প্রতিভাভাসে 
সমুদ্ভাসিত করিতেছিলেন! এই অদৃশ্ত কারখানর অদৃশ্ত ক্রিয়ার গতি 
বোধ করাই তৎকালে ছুঃসাধ্য, রোধ করা ত একেবারেই অসাধ্য ! এখানে 

তখন বর্তমান বঙ্গের প্রাণ গঠিত হইতেছিল, অস্থি মজ্জা মেদ গঠিত হইতেছিল, 
ধ্যান ধারণ! ধাতু সকলই গঠিত হইতেছিল! অবশ্ঠই স্বীকার করিতে হইবে, 
এ কারখান! মানুষের নহে, স্বয়ং বিশ্বকর্্মাই ইহার প্রতিষ্ঠাত। ও পরিপোষ্ট1। 

স্বর্গীয় শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয় এ নকল প্রতিভান্বিত ব্যক্তিগণের প্রণীত 

গ্রন্থগুলি অতীব মনোযোগ পূর্বক পাঠ করিতেন, এবং তখন দেখিয়াছি, এ 

সকল গ্রন্থ হইতে সার সঙ্কলনের শক্তি তীহার বিশিষ্টর্ূপই জন্িয়াছিল। 
আমরা সে সময়ে তাহার সহিত তর্ক বিতর্ক করিয়৷ দেখিয়াছি,_অক্ঞাতসারে 

লোক-সমাজের চিত্বাকর্ষণ, চিত্তশোধন, চিত্তের স্থৈর্ধ্য গা্ভী্য্য ওদাধ্য ও ওজস্বিতা- 

সাধন এবং চিন্তা 'ও চরিত্র পরিবর্তন করিবার শক্তি বিষয়ে শরৎবাবু উক্ত 

মনীষিসম্প্রদয়ের মধ্যে স্বর্গীয় মাইকেল মধুহুদনকেই শ্রেষঠত্বপ্রদান করিতেন। 
স্বর্গীয় ডি, এল, রায় মহাশয়ও শরৎকুমারের মত সমর্থন করিয়া কহিতেন, -- 
ভূতলে অতুলনিধি শ্রীসধুস্থদন+ | 
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মানবমগুলীর অতিশ্রদ্ধে ও অতিহেয় (61116 00019518010 171921169% 

০0117801010) অদ্ভূত এঁশীশক্তিসম্পন্ন এই মহাপুরুষ মাইকেল মধুস্দনের 
পৌরুষ-পরিচয় অতঃপর যথাসস্তব প্রদত্ব হইল। 



সপ্তম পরিচ্ছেদ । 
মাইকেল মধুসুদন দত্ত । 

যশোর জেলার অন্তর্গত কপোতাক্ষী নদীর তীরবর্তী সাগরদণ্ভী (সাগর 

দাড়ী) গ্রামে মধুহ্দনের জন্ম। তাহার পিতার নাম »রাজনারায়ণ দত্ত, 
মাতার নাম ৬জান্ৃবী দাসী, জন্মের দিন ১৮২৪ থুষ্টাঝের গুভ ২৫শে জানুয়ারী । 

মধুহুদনের জন্মদিন যে বঙ্গমাতার অনৃষ্টলিপিমধ্যে এক অপূর্ব শুভদিন তাহা 

সহত্রবার স্বীকার্য্য। 
শিশু মধুহ্দন স্বগ্রামেই গুকমহাশয়ের পাঠশালায় শুভক্ষণে বিষ্ভারস্ত করেন। 

ব্গমাতার ও বঙ্গবানীর সৌভাগ্যফলে তাহার এই শুভারন্ত ক্রমশঃ সংস্কৃত, 

বাঙ্গালা, ইংরাজী, পারস্ত, গ্রীক্লাটিন প্রভৃতি বিবিধ সাহিত্যবিগ্ভার আধিপত্যে 

পরিণত হইয়াছিল। আমাদের মধুস্্দনের পাণ্ডিত্য প্রকৃতই অগাধ! 
তাহার অসাধারণ কবিত্বখ্যাতির অন্তরালে পড়িয়া তাহার পাগ্ডত্য-প্রসিদ্ধি যেন 

অবৃষ্ত রহিয়াছে বটে, কিন্তু পক্ষান্তরে তাহার ভাষারচনার চাতুরধ্যই বিচক্ষণ ব্যক্তি- 

মাত্রের নিকট তাহার অগাধ পাগ্িত্ের স্থুম্পষ্ট পরিচায়ক । ভাধাবিগ্ঠাবিচারে 

আমর! স্বর্গীয় কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (২০৮, 1. |. 1370611) মহাশয়ের 

অথব স্বর্গীয় ডাক্তার ( রাজ! ) রাজেন্ত্র লাল মিত্র মহাশয়ের পার্খে মধুসদনের 
আসন প্রদান করিতে পারি, কিন্তু তাহার ওজন্ষিনী প্রতিভাপ্রভাবে সে আসন 

আরও উচ্চে উঠিয়াছে। ভাষার সহিত উক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও মিত্রজ মহাশয়দয়ের 
মাত্র আধিপত্য সম্বন্ধ, কিন্ত মধুহদনের আবার তদুপরি জনকত্ সন্ন্ধও যথেষ্ট। 

প্রাগুস্ত মহাশয়দ্বম় অভিজ্ঞ ও আবিষ্কারক, শেষোক্ত শক্তিমান্পুরুষ যেমনই 

অভিজ্ঞ তেমনই অদ্ভুত উদ্ভাবক। উহারা মাত্র শীস্ত্রবিৎ, ইনি স্বয়ং শান্ত্রকৃৎ! 
মধুহুদনের ছুইটি বিমাত! ছিলেন। রত্বগর্তা জাহুবীর গর্ভে মধুহদনের 

আর ছুইটি সহোদরের জন্ম হইয়াছিল, তাহারা অকালে কানগ্রস্ত হওয়ায় 
মধুহুদনই মায়ের অঞ্চলের নিধি-__অন্ধের নয়ন! জাহৃবী দাসী কাটিপাড়ার 
জমিদার গৌরিচরণ ঘোষের কন্ঠ] । 

মাইকেলের পিত! রাজনারায়ণ দত্ত মহাশয় কলিকাতার অদূর দেওয়ানী 
আদালতের একজন প্রধান উকিল, উপার্জন যথেষ্টই ছিল? তছুপরি স্বীয় 
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নিবালস্থান সাগরর্ীড়ী অঞ্চলে ইহার ভূসম্পত্তি সন্মান প্রতিপত্তিও স্বল্প নহে। 
স্তরাং বলিতে গেলে মাইকেল বাল্যকালে বড়লোকের আদরের ছেলে ছিলেন । 

এ জন্ত অনেকে মাতাপিতার প্রশয়ই তাহার স্বভাবের উচ্ছ লতার প্রধান হেতু 
বলিয়া সহসা নির্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্ধু তাহার অন্তরের অন্তর্গত 

অলেইকিক প্রতিভার প্রবল বৈছ্যতশক্তিই তাহার তথাকথিত উচ্ছ লতার 

আদি নিদান কি না, এ বিষয় সম্যগ্বিচাষ্য | 

সে যাহ! হউক, মধুকুদনের বয়ঃক্রম যন বার তের বৎসর, সেই সময়ে পিতা 

রাজনারায়ণ বাব তাহাকে স্বীয় কর্দস্থান কলিকাতায়__খিদ্দিরপুপের বাটাতে 

লইয়া আমিলেন, এবং অধ্যয়নের নিমিত্ত ভিন্দুকলেজে প্রাবিষ্ট করিয়া দিলেন। 

মধুহ্দন মাত্র পাচবৎসব হিন্দুকলেছে অধ্যয়ন পুব্বক অসীম ধীশক্তিপ্রভ।বে এ 
স্বল্পকালমধ্যেই তৎকালীন সিনিয়র শ্রেণী পধ্যন্ত পাঠ করিয়। বিগ্ভালয় পরিত্যাগ 

করেন। 

তিনি কলেজের প্রত্যেক তেণীতেহই বিশিষ্ট মেধাবী ও সুদক্ষ ছার বলিয়! 

পরিগণিত ছিলেন। সন্বব্ষয়ে বিশিষ্টতাই মধুস্ছদনের জীবনব্যাপা বিশিষ্ট 

পক্ষণ। ছাত্রজীবনে তিনি সাহিত্য।দি শানে বিশিষ্ট নিবিষ্ট, পুনশ্চ গণিতাদিতে 

বিশিষ্ট অনাবি্ট ! খিলাদিতায় তিনি বিশিষ্ আসক্ত, অথচ বিলাসোপকরণ- 
দ্রব্যাদি বা অর্থাদিতে তিনি বিশিষ্ট অনাসক্ত ! অপ্রিয়াচরণ তাহাব বিশিষ্ট 

প্রিয়ব্রত, অথচ কি শিক্ষক কি সতার্থ, তিনি সকলেরই বিশিই প্রিরপাত্র ! 

সর্দবিষয়ে স্বতন্ত্র তাহার সব্বশ্রেষ্ঠ বিশিষ্টত। | অথচ ভিনি সকলেরই নিকট 

বিশিষ্ট খিনীত ও সঞ্লেরই বিশিষ্ট অনুগত ! 

ইহাই তাহার প্রকৃতি) আৰতিও তদন্বরূপ! মধুস্দন বিশিষ্ট ক্খকায় 
কিন্তৃত-শ্রী, অথচ সে শ্রীতে বিশিষ্ট মনোহাবিত্ব নিতাবর্তমান! তাহার 

আকর্ণবিশ্রান্ত পদ্মপলাস-লোচনদয় যেন জাজল্যমান প্রতিভার প্রতিমূর্তি, 
এবং তরঙ্গায়িত কৃষ্ণোজ্জল কেশকলাপে যেন প্রশর মন্তিকগ্রভা সতত 
প্রস্ষুরিত! ফলতঃ, শিক্ষক ও সতীর্থনগুলে সকলেই বেশ বুবিয়াছিলেন,_-এই 
বালক-মধুক্থ্দন আমাদিগের মধ্যে একটি বিশিষ্ট জীব ! 

মধুহ্দনের বালাপ্রকৃতি পধ্যালোচন। করিলেই স্পট বুঝা যাক, 

তাহার অন্তরাত্মা| যেন তাহাকে বলিয়া দিয়াছিল,- তুমি চেষ্টা 

করিলে সকলই করিতে পার।' সেই দৈবান্তর্বাণীই তাহা সর্ধসাধনের 

মূলমন্্। তিনি সে মন্ত্রে দীক্ষিত, দৃবিশ্বাপাপর; তন্মদে সতত উন্মত্ত 
"৮ 



&৮. শরংবু'মার লাহিড়ী ও বঙ্গের ব্মান ধুগ। 

উদ্ত্রান্ত !--কি ধরিবেন কি করিবেন, কিছুই যেন স্থির করিতে 

পারিতেন না। 

তিনি অস্কশান্ত্রীভ্যাসে অতীব অবহেলা প্রদর্শন করিতেন, এ কথ! শিক্ষক ও 

সতীর্ঘগণ সকলেই জানিতেন। সকলেরই বিশ্বাস, সধুস্দন গণিতক্রিয়াম আদৌ 

অপারক। কিন্তু পারকতাভিমানী মধুনুদনেব এ কলঙ্কে দৃূক্পত ছিল' না। 

' ইতিহাস ও াহিত্যই তাহার সাধের সামগ্রী--স্বদয়-কৌস্ততভ, তিনি তাহাতেই 
নিয়ত নিমগ্ন । 

একদা স্বনামখ্য।ত শ্বগীক্স ভুদেব মুখোপাধার প্রমুখ সতীর্থগণের সহিত 

মধুস্দনের বাদানুবাদ উপস্থিত! তের বিষয় এই যে, পেক্স.পিয়র শ্রেষ্ঠ, না 

নিউটন্ শ্রেষ্ট । সকলেই স্সুক্তিপ্রদর্শনে সর্ আইজ্যাক নিউটনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন 
করিতেছেন, মাত্র মধুহুদন বলিহেছেন,_সেকৃন্পিযবই শেঙ্ঠ। হেতু জিজ্ঞাস। 

করায় তিনি কহিলেন, নিউটনের অপেক্ষা সেক্্পিয়রের প্রতিভাই গ্রশস্ততর, 
কারণ, সেকৃন্পিয়র চেষ্ট! করিলে দ্বিতীয় নিউটন হইতে পাঁরিতেন, কিন্ত নিউটন্ 

চেষ্টা করিলে কখনই দ্বিতীয় সেক্স্পিয়র হইতে পাঁরিতেন না। 
হেতুবাদ শুনিয়া প্রতিপক্ষীয়গণ প্রতিবাদ করিলেন,_-হা, স্বীকাব করিলাম 

বটে, নিউটন্ শতচেষ্টাতেও সেকৃম্পিয়র হইতে পারিতেন না, কিন্তু মধু, তুমি কি 

করিয়! জানিলে যে, সেক্ন্পিয়র চেষ্ট। করিলে নিউটনের স্তায় হইতে পারিতেন ? 

মধুস্থদন দরম্তের সহিত উত্তর করিলেন,--হা, তাহ! নিঃসন্দেহই পারিতেন ; 

আমি বলিতেছি, বিশ্বাস কর, তিনি তাহা অবশ্তই পারিতেন। 

সতীর্থগণ হাসিয়া কহিলেন, তুমি বলিতেছ, অতএব অবশ্তই পারিতেন, 

ইহাই কি তোমার অকাট্য হেতুবাদ, না ইহা ভিন্ন আর কিছু আছে? 
মধুস্দন বলিলেন,_-জানিয়া রাঁখ, তিনি তাহ! নিশ্চিতই পারিতেন। ইহা'র 

অকাট্য প্রমাণ পরে দেখাইব। 

ক্রমে যতই দিন যায়, সপ্তাহ যার, মাস যাঁয়, ততই এই বাদানুবাদের বিষয় 

সকলেরই স্মৃতিবহিভূত হইতে লাগিল। এমন সময়ে একদিন কলেজের 

গণিতাধ্যাপক মহাশয় ছাত্রগণকে গৃহ হইতে কসিয়। আনিবার নিমিত্ত কতকগুলি 

দুরূহ অঙ্কের প্রশ্ন নিদ্ধীরিত করিয়। দিলেন। 

পরদিন তিনি এ সকল প্রশ্নের সমাধান কে কিরূপ করিয়াছেন, তাহা 

দেখিতে চাঁহিলে, অনেকেই কহিলেন,__মহাশয়, অস্কগুলি বিষম কঠিন, 
বহুচেষ্টাতেও উহার একটিও কসিতে পারিলাম না । 
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শিক্ষক মহাশয় দেখিলেন,__কেবল ভূদেব প্রস্ৃতি ছুইতিনটি বিশিষ্ট বুদ্ধিমান্ 

বালক উহাব ছুইএকটি মাত্র কিয়া আনিপ়াছেন। তিনি তখন অঙ্কগুলি স্বয়ং 
কিয়! দিতে দণ্ডায়মান হইয়া, একেবারে অপ্রতিভ !--উহার অধিকাংশ এতই 

কঠিন যে তিনিও সহসা কসিতে অসমর্থ! 

গণিতশিক্ষার সময়ে মধুস্দন প্রায়ই সকলের পশ্চাদবর্তী আসনে বসিয়। 

মনোমত সাহিত্য বা ইতিবৃত্ত পাঠ করিতেন; তখন যেন তিনি শ্রেণীমধো 

নিতান্তই নগণ্য । উপেক্ষ। হেতু কেহই তাহাকে কোন কথাই জিজ্ঞাস! 

করিতেন না, তিনিও কাহাকেই কোন কথা কহিতেন না। 

শিক্ষক মহাশর সহস! মধুস্দনের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া পরিহাসপূর্বাক 
কহিলেন,_মধু বোধ করি সব্গুপি অঙ্কই ঠিক কসিয়। আনিয়াছে ! 

এই কণা শুনিবা মাত্র মধুক্দন সেই পশ্চাদবন্ী আপন হইতে উঠিয়া 

দাঁড়াইয়! একখানি খাতা শিক্ষক মহাশয়ের সম্ুখবন্তী টেবিলের উপরে ছুড়িয়া 
দিলেন। খাতা খুলিয়া অধ্যাপক মহাশয় অবাকৃ! উহাতে সনস্ত অঙ্কগুলিই 
ক্রমাহয়ে বথারীতি কসা রহিম্নাছে। 

তিনি প্রথমতঃ ভাবিলেন, মধুস্থদন এ অঞ্গগুলি অগ্ত কাহারও দ্বার কপাইয়া 

আনিয়াছেন, আবার পরক্ষণেই চিন্তা করিতে লাগিলেন, এ সকল হছুরূহ 

অঙ্ক একপ সুনিয়মে কসিতে পারেন, এমন লোকই বা মধু সহস! কোথায় 
প[ইলেন? 

শিক্ষক মহাশয় একটু বিশ্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা] করিলেন,_-মধু, তুমি এ 
অঙ্কগুলি কাহার দ্রারা কসাইয়! আনলে, বল দেখি। 

মধুক্ছদূন বিনসভাবে উত্তব করিলেন,--আমি নিজেই কণিয়! আনিয়াছি। 

শিক্ষক মহাশন বিন্বয়া বিট হইয়। মধুহ্ছদনের মুখেব ধিকে চাহিয়। রহিলেন। 

তিনি সবিশেষ জানিতেন, তেজন্বা মধুস্থদন মিথ্য/ কথার ধার ধারেন না) 

তথাপি সন্দেহভঞ্জনার্থ জিজ্ঞানা! করিলেন,_আচ্ছা, এই অঙ্কগুলি তুমি এই 
থাত। ন! দেখিয়! এ বোর্ডে কিয়! দিতে পার ? 

মধু ।-হী, কেন পারি না? বলুন কোন্টি কসিব? 
শিক্ষক মহাশয় বাছিয়৷ বাছিয়। সর্বাপেক্ষা কঠিন অঙ্কটি কসিতে কহিলেন। 

মধুস্থদূন অল্লানবদনে সম্মুখস্থিত বোর্ডের নিকট গিয়া অঙ্কটি কিয়! সভীর্থগণকে 

বুঝাইয়৷ দ্িলেন। সকলেই স্তম্ভিত ! 
শিক্ষক মহাশয় সর্বসমক্ষেই কহিলেন,__মধুঃ এ অঙ্ক বোধকরি আমিও 



৬৪ শরতকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ। 

কসিতে পারিতাম না, কিন্তু তুমি ত অনায়াসেই কসিয়৷ দিলে! গণিতশাস্ত্ 

এরূপ প্রতিভালত্বেও তোমার উজ্াতে এত ওদাস্ত কেন? 

মধু ।- আজে, আনাব 'ও সব বৃথ! পরিশ্রম ভাল লাগে না। তবে এইমাত্র 

বুঝিয়৷ রাখিয়াছি বে, অঙ্ক কসিতে কোন মন্ত্র তত্ব লাগে না, চেষ্টা করিলেই 
অনায়াসে পার যায়; স্থতবাং প্রয়োজন সময়ে আট্কাহইবে না। 

শিক্ষক |_-এ পরিএম বদি বুথাই হর, আর ইহ! যদ্দি তোমার একান্তই ভাল 

না লাগে, তবে আঙ্গ কেন এতগুলি অঙ্ক কিয় আনিলে? 

মধু।- আজে, তাহাৰ একটি বিশিষ্ট কারণ আছে । 

শিক্ষক ।-_-বলিতে যদি কোন বাধা ন! থাকে, তবে তাহ! শুনিতে পারি কি? 

মধু ।-আজ্ঞে, ভূদেব প্রতি সতীর্থগণের সহিত বাদান্তবাদক্রমে আনি 

একদিন কহিয়াঁছিলাম যে, সেকৃ্পিরর মনে করিলে নিউটন্ হইতে পারিতেন। 

উহার আমার এই কগ! শুনিয়া ভাগিযাছিলেন; আমি ইহার প্রমাণ দেখাইব 

বলিয়! অঙ্গীকার করিয়াছিলাম ; এবং সেই প্রনাণ প্রদর্শনচ্ছলেই আমি আজ 

এ পরিশ্রম স্বীকাব করিয়াছি । নচৈং, এট অন্কগুলি কসিতে আমাব যে সময় 

লাগিয়াছে, সে সমননটুকু সাচিত্য বা! ইতিহাস পাঠে নিয়োজিত করিলে আমার 

অনেক উপকাব ও আনন্দলাভ ইনু । 

উত্তব শুনিয়া সকলেই নিরুভুধ 1 ক্ষণেকেব তবে সকলেবই নন যেন নিঃশন্দে 

নিবেদন কাঁরিল, “মধুদন কি মানুষ, না প্রত্যক্ষ দৈবশক্তি !' 
এই সময়ে এ দেশে কতকগুলি প্রতিভাশালী সদাশয় ভদ্র ইংরাজ বাঙ্গালী- 

ছাত্রগণের শিক্ষাবিধান কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। হহার! সকলেই বঙ্গবাসি- 

গণের পরমহিতৈষী। কিন্ধ ভারতের তগ! ইংলগ্ডের দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহাদের 

অনেকে এক বিষম জমে পতিত হইয়াছিলেন, এবং নেই প্রাচীন ভ্রমফলে আজ 

নবীন ভারতেব অনেক ছুর্দশাভোগ হইতেছে, এবং রাজা প্রজাসধন্ধ হেতু ইংলওও 

যে সে কুফলের অংশভাগী হইতেছেন না, তাহা নহে। 

এ যুগে যেমন অনেক ইংরাজ মহাস্া এ দেশের জলবায়ুর প্ররুতি, আচার- 
বিচারপদ্ধতি, পুরাণদর্শন শ্রুতিস্বৃতি প্রভৃতি বিষয়ে কিয়দংশে অভিজ্ঞতা! লাভ 

করিয়! ভারতের প্রাটীন রীতিনীতি ও বিগ্ভার সারবর্তী বুঝিয়! তদ্ষয়ে ন্ব স্ব 

কুসংস্কার পরিহার করিয়াছেন, এবং মুক্তকণ্ঠে ভারতের বিছ্বা, ভারতের 
তপস্তা, ভারতের রাঁজধর্ম, ভারতের চাতুর্ববণ্য, তারতের গৃহধর্্ম, ভারতের 

আর্ধ্যাচার, ভারতের রাঁজভক্তি, গুরুভক্তি, প্রভৃভক্তি. প্রভৃতি বিষয়ের 



সপ্তম পরিচ্ছেদ। ৬১ 

প্রশংস! করিয়া থাকেন) যে যুগের কথা কহিতেছি, সে যুগের সাহেবগণের 

মধ্যে অনেকের সে সকল বিষয়ে সেরূপ মভিন্ঞতা ছিল না, স্থতরাং তাহার এ 

সকল বিষয়ের .সাধুত্বও স্বীকার করিতেন না। বুদ্ধি-বিক্রমবলে ইংলও 
বিজয়ী, বর্ধরতা-তীরুতা ফলে ভারত পরাজিত, অতএব ইংলগ্ডের যাহা কিছু 
তাহাই ভাল, ভারতের যাহা কিছু সকলই মন্দ, ভাল কেবল ভারতের ধনরদ্ ও 

রাজত্ব,_-এই কুসংস্কারই যেন অনেকের তদানীন্তন স্থসংস্কাব,-এবং এই 
তথাকন্পিত স্সংস্কার লইয়াই তাহার| সংক্কারব্রতে ব্রতী হইয়া আমাদের ভাগ্যে 

ভারতে আদিয়। অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তথাপি তাহার! যে সদাশর ভারত- 

হিতৈষী করুণহৃদয় মহ|পুরুষ, একথ! শতবার স্বীকাধ্য। 
ইংলগুরাজ আল্ফ্রেড বনবাসকালে বনবাসিনী বর্ধরপত্ধীর আদেশে 

পিষ্টকপাকে নিয়োগিত এবং আদেশপ্রতিপালনে অনহেলাহেতু তৎকর্তৃক বিষম 

তিরক্কত ভইয়ছিলেন, তথাপি মহানুভব মহারাজ তাহার নিকট যথেষ্ট কতজ্ঞত] 

স্বীকার করিয়াছিলেন; কেন ?_-ব্নবাসিনীর অমায়িক আতিথেয়তা ও 

অকৃত্রিম আত্মীয়তাগুণে। 

উপরিউক্ত ইংরাজ মহাত্মগণ ভারতেব প্রাচীন রীতিনীতিনিচয় নিতান্ত 
খার্ধরিক বোধ করিয়াই এ সকলেব সংস্কার কার্ো প্রাণপণে সচেষ্ট হইয়া ছিলেন, 
পাশ্চাতা নিচ্চাপ্রসারেব সঙ্গে সঙ্গে প্রতাক্ষে বা পরোক্ষে পাস্চ।ত্য সম্যতা, 

পাশ্চাতা বেশধিগ্ঠাশ ও পানভোজনপদ্ধতি, এমন কি .পাশ্চাত্য ধর্মের প্রসার 

স্থাপনে তাহারা বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, সনাতন আশ্যাচার নিচয়ের মুলচ্ছ্দে 

করিয়। ভারতের তথা ভূমগুলের চিরন্তন কাণ্তিমন্দিরের ভিত্তিভঙ্গ করিতে উদ্যত 

হইরাছিলেন; ইহাতে তাহাদের ঘত চিন্তচাপলা, বৃদ্ধিবৈকল্য বা অবিবেকত্ব 

প্রকাশ পাউক না কেন, ভারতের ইংলগ্ডের বা সমগ্র ভূমগুলের ইহাতে ক্ষতি বা 

বৃদ্ধি যাহাই হউক না| কেন, এই সকল মহপুরুষের নিকট যে ভারতখাসী 

চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ, এ কথা শতবাব স্বীকাধ্য; কেন, কি গুণে ? 

ইহাদের অমায়িক আত্ীয়তা গুণে, অকৃত্রিম পরোপচিকীর্যাগুণে, আত্মোপম্যে 

প্রাণপণে পর শুভানুধ্যানগ্ণে। বিশেষতঃ, ইহাদের সংস্কারচেষ্টায় যে শুভফলও 

অনেক ফলিয়াছে, এ কথাও কদাপি অস্বীকাধ্য নহে। 

কেহ কেহ হুয় ত ভাবিতে পারেন যে, এই আত্মীম্বতা প্রদর্শন, এই 

পরোপকা রপ্রবৃত্তি মীত্র তাহাদের স্বজাতীয় ও স্বদেশীয় স্বার্থসাধনাথ কলিত 

কৌশলমাত্র। কিন্তু ধাহারা ওঁ সকল মহাত্মার মনোহর চরিত্র সবিশেষ 
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পর্যযালোচন! করিয়! দেখিয়াছেন, তাহার! অব্ঠই স্বীকার করিবেন বে, উক্তব্ূপ 

দোষারোপ করিলে, না জানিয়। ন। শুনিয়া নিরপরাধে নির্দায়ভাবে এ সকল 

নিরীহ নির্বিকার চরিন্রের মাত্র হত্যা করাই হয়। তাহারা নিজ নিজ 

জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে নিজের নিজের পক্ষে যাহা পরমপুকবার্থ বলিয়া! নির্ধারিত 
করিয়াছিলেন, যাহাদ্দিগের সংশ্রাবে আসিয়াছিলেন, সরলপ্রাণে সরলবিশ্বাসে 

তাহাদ্দিগকেও তদনুসারী করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়ছিলেন। অত এব ইহারা 

অবশ্তই পরম দাধুপুরুষ, ইহাঁদেখ উদ্দেশ্য ও চেষ্টাও সাধু) তৎফলে যদি কিছু 
কুফল ফলিয়া থাকে, সে কেবল ভাগ! ভারতবাসীর ভাগ্যফল ব্যতীত আর কি 

বলিব? “বিষমপ্যমৃতং ক্কচিদভবেদঘৃত্তং বা খিষ্মীশ্বরেচ্ছয়। ।৮--( রঘুব্ংশম্ ১ 

শ্রীমান্ মধুস্ছদন-_স্ধু মধুস্থদন কেন, তদানীস্তন অনেক শ্রীমানই,-_ 

বাল্যবয়সেই স্থরাপান অভ্যাস করিয়াছিলেন। স্ুরাপান সুসংস্কারসন্মত এবং 

সৎসাহসের কর্ম ইহাই তীহাদের দূ বিশ্বাস, এবং এ বিশ্বাস তাহাদের 

তৎকালীন পাশ্চাত্যগুরুদীক্ষাব পরোক্ষ ফল। পিতৃপিতামহগণ-পুজিত সনাতন 

শ্রুতিস্ৃতিনিদ্দিষ্ট আংধ্যজুষ্ট পথ অস্িক্রম করিয়া নিজ নিজ নবজাত জ্ঞানানুযাঁয়ী 
পথে পদার্পণ করির়। কাপুরুষতাবঙ্জন ও প্রকৃত পৌরুবপ্রদর্শন কবিতে তাহাদের 

যেন বড়ই আনন্দবোধ হইত। তথাবিধ পৌরুষ প্রদর্শন করিতে গিয়া 
পিতাণাতার, অন্তান্ত গুরুজনের বা ন্বজন্সমাজের মধ্্যদালজ্ঘন করাকেও 

তাহার কর্তবাশিষ্টতাবই ঙ্গী়ুত বলির স্থিরসিদ্ধাস্থ করিয়াছিলেন; এবং 

এইরূপে নিজ নিজ মনে দৈহাকুলেব গ্রহলাদ সাজিয়া হিরণ্যকশিপু জ্ঞানে 

অভিভাবকগণের আদেশোপদেশ অগ্রাহ করিতে আরম্থ করিণেন । তাহাদের 

শিক্ষাগুকগণও যেন এ সরল নিষয়ে তাহাদিগকে প্রতাক্গে না হউক পরোক্ষে 

কথঞ্চিং প্রশ্রয় প্রদানহই করিতেন। অবশ্য স্বীকাধ্য যে, সেই সকল 

শিক্ষাণ্ডকগণের সেইরূপ আচরণ কখনই অসংসঙ্কলনমূলক কৃত্রিমাচার নহে। 

কারণ তাহাদের ন্ব স্ব শিক্ষা ও সংস্কারও তদ্রপ। 

এইরূপ শিক্ষার ফল সেই থুগেই এরূপ মাত্রায় ফলিয়াছিল যে, কোন কোন 

বিশিন্ট গুণবান্ ছাত্রও রাজপণে চলিবার সময়ে প্রকাশ্তভাবে নিষিদ্ধখাগ্ভাদি 
ভোজন করিতে করিতে অন্তাগ্ত পখিকগণকে সম্বোধন করিয়া স্ব স্ব এবংবিধ 

পৌরুষাঁচারেব পরিচয় প্রদান করিতেন, কেহ ব! কুন্ুটমাংদ ভোজন করিয়া 
উহার আবর্জিত অংশ পথিকগণের গাত্রোপরি নিক্ষেপ করিতেন, কোন শ্রীমান্ 

অট্টাপিকার শীর্যচন্তরে উঠিয়া! সুদলমান কর্তৃক তওুল-মণ যোগে নির্মিত (তামাক 
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খাইবার ) টিকা মুখে করিয়া চীৎকার পুর্ববক নিয়স্থ পথিকগণকে কহিতেন,-_-এই 

দেখ, আমি মুসলমানের ভাত খাইতেছি! 

তৎকালে হিন্ুকলেজের দক্ষিণদিগ্বত্ী গোলদীঘির দক্ষিণ ধারে একটি 

মদের দোকান ছিল ; ছাত্রগণ কলেজে পড়িতে পড়িতে অবসর মতে সেইখানে 

অশসিয়া সুরাপান করিয়। যাইতেন। শিক্ষক মহাশয়গণ এ সকল বিষয় মেন 

দেখিয়াও দেখিতেন না, শুনিয়াও শুনিতেন না। এখন এ সকল কথা শুনিলে 

বোধ হয় যেন শর সকণ ছাত্র কতই অপকু্ট অপদার্থ; কিন্তু প্ররৃতপক্ষে তাহ! 

নহে। তাহাদের মণন্যে অনেকেই বঙগরন্রথনির সমুজ্জল মরকত-কহিন্র ! 

কালধন্মেই তাহাদের এরূপ মতিগতি দাড়াইয়াছিল; এবং স্বীকার করিতে 

বোধ হয় আপত্তি হইবে না যে, মেকালের সেই সকল শিক্ষীফল-পরিপাকে 

তদ্বীজ হইতে এ কালের অনেক বিষামৃতবুক্ষের অস্কুরোদ্গম হইয়াছে । 

পূর্বেই বলা হইয়াছে, তৎকালীন শিক্ষকগণের শিক্ষাফলে এ দেশের অনেক 
স্ুম্গল সাধিত হইয়াছে, আবার সেইরূপ তদানীং প্রবপ্তিত গুরুদ্রোহিতা, 

শান্ঘদ্রোহিতা ও সমাঙ্জজ্রোহিতা প্রতৃতির 'প্রবৃতিই ইদানীং রাজদ্রোহিতা ও 

রাঁজবিধি-দ্রোহিতাব প্রবৃত্তিবূপে পরিণঠ হইয়াছে কি না, এ কথাও সবিশেষ 

বিবেচ্য। যদি তাদৃশ আরম্তুই ঈদৃশ পরিণানের স্ত্রপাত বলিয়া বিচার সিদ্ধ 
হয়, ভাহা! হইলে ইহাও অবশ্য স্বীকার্ধা থে তদ্রপ শিক্ষা ভারতের, ইংলগ্ডের 

তথা সমগ্র ভূমগুলের পক্ষে নিতান্তই অপকারক ও অপযশত্বর। 

এইরূপ শিক্ষিত ছারগণের মপ্যে মধুস্থদন অনেক বিষয়েই অগ্রগণ্য । তিনি 

হিন্দুকলেজের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক কাণ্রেন রিচার্ড জন্ সাহেবের প্রিপাত্র ছিলেন। 

এই রিচাসন্ সাহেব বড়ই কাব্যরসপ্রিয় এবং স্বয়ং কবি। ই'হাকেই মহা! 
মেকলে সাহেব কহিয়াছিলেন,--আমি ভাবতে আগিয়া যাহ দেখিলাম যাহ! 

শুনিলাম সকলই ভূলিতে পারি, কিন্ত আপনার মুখে সেকৃস্পিয়রপ্রণীত গ্রন্থের 

হৃমধুর আবৃত্তি,_ইহ! আমি এ জীবনে কখনই ভুলিতে পারিব না। 

মধুহ্দন সেই বাল্যবয়দ হইতেই তাহার সুদক্ষ শিক্ষক মহাশয়ের ন্যায় 
কাব্যপ্রিয়্ হইয়াছিলেন এবং স্বশ্নংও নানাবিধ ইংরাজি কবিতা রচনা! করিয়! 

কবিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন । 

মধুহ্দনের অত্রান্তরীণ অদাধারণ প্রতিভা কি কল্পনায়, কি কথায়, কি 
কবিতারচনায়, কি আমোদপ্রমোদে, কি আচার ব্যবহারে, কি বেশবিন্থাসে, 

নিত্যই নব নব ভাবের উদ্ভাবন করিত; চর্ব্বিতচর্বণ তাহার কোষ্ঠীপত্রে 



৬১ শরংকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ। 

কুত্রাপি লিখিত ছিল না। কিন্ত, যাহ! ভাবিতেন, যাহ! বলিতেন, যাহ৷ 

লিখিতেন, যাহা! করিতেন, যখন যেরূপ সাজ সাজিতেন, “মধু*র মধুরত্ব প্রতোোক 

বিষয়েই যথেষ্ট থাকিত। 

ভূদেব বাবু বলয়াছেন, অকম্মাৎ একদিন দেখি, মধুস্দন ডাহা সাহেব 
সাজিয়। কপেজে আপিন্লাছেন! তাহার সেই কুঞ্চিত কেশকলাপ পাশ্চাত্য 

প্রথান্বনারে কন্তিত কিয় মস্তকের মধ্যস্থান সীমস্তরেখায় সজ্জিত করিয়াছেন, 

কোট পেন্ট লেন তআটিয়। গলায় কলার পরিয়া নেক্টাই বাধিয়াছেন, 

প্রশস্ত ললাটনিয়ে প্রশ্থুটিত দ্বিদল কমলে কতই শোভ! ধারণ করিরাছে! মধু 

হাসিতে হাসিতে আসিয়া! কহিলেন,_এই দেখ ভূদেব, আমি সাহেববাড়ী হইতে 

৮২ আট টাকা দিয়! চুপ কাটাইয়াছি ! 

ইহারই অল্পাদন পরে শুন। গেল, মবুন্দন খৃষ্টধন্মগ্রাহণ মানসে মিশনারিগণের 

নিকট গিয়াছেন। রাজনারায়ণ খাঁবু পুত্রকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত 

অশেষ চেষ্টা করিলেন, মধুন্দন কোন মতেই নিবুন্ত হইলেন না । অবশেষে 

১৮৪৩ খুাবঝের ফেবুরারি মাসে তিনি প্রকাণ্ঠে খুষ্টধন্মানুমারে সংস্কার গ্রহণ 

করিলেন। এই হইতে তাহার নাম হইল মাইকেল মধুস্ছদন দত্ত। তখন তিনি 

রাতিঘত খুষ্টার ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করিখার অভিপ্রায়ে হিন্দু কলেজ পরিত্যাগ 

করি! বিখপম্ কলেজে প্রবেশ করিলেন। 

ম।তাপিতা মশ্মাহত হইলেও ন্নেহপরায়ণত! হেতু ধন্মচ্যুত পুত্রকে অর্থার্দি- 

'দ্রানে সাহায্য করিতে ত্রর্টি করিতেন না। মধুগ্দন সময়ে সময়ে খিদিরপুরের 
বাটাতে গিয়! জননীর পহিত সাক্ষাৎ করিতেন, কিন্ত সমাজভয়ে মাতা পুত্রকে 
প্রকাণ্তভাবে গৃহে রাখিতে সাহসা হহতেন না। 

বিশপূস্ কলেজে তিনি গ্রীক লাটিন্ হিক্র প্রভৃতি ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ 
করিয়াছিলেন । কিন্তু দেশান্তরযাত্রার বাসনা তাহার মনে বাল্যকাল হইতেই 

প্রবল হইয়াছিল; এ পর্যন্ত সে বাসন! পূর্ণ করিবার অবনর আসে নাই। 
এক্ষণে তিনি বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া কোন সহাধ্যায়ী ব্থর সহিত নাব্রাজবাত্রা 

করিলেন। 

তথায় তিনি কয়েকখানি ইংরাজি সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া অর্থ উপার্জন 

করিতে লাগিলেন, এবং খ্যাতিপ্রতিপত্তিও যথেষ্ট লাভ করিলেন। ১৮৪৯ 

থুষ্টাবে তিনি কান্তকুজীধিপতি মহারাজ জয়চন্দ্রের ছুহিতা--আজমীঢ়াধিপতি 
পৃ্ীরাজের মহিষী স্বনামধন্য সতীসাধবী সংযুক্ত দেবীর উপাখ্যান অবলম্বনে 
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প্রণয়ন করিয়৷ সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 

এই সময়ে মধুহ্দন মাদ্রাজ কলেজের ইউবোপীয় অধ্যক্ষের কন্ঠার পাণিগ্রহণ 

করেন। কিছুদিন পরে এ বিবাহবন্ধন ছেদন করিয়া হেনগরিয়েটা নামী অপর 
এক রমণীকে পত্রীরূপে গ্রহণ করিলেন, এবং ১৮৫৮ খুান্দে সন্ধ্ীক কলিকাতায় 

প্রত্যাগমন করিয়া পুলিশ-আদাপতে ইণ্টাবপ্রিউরেব কার্ধা করিতে লাগিলেন। 

এই' সময়েই তিনি রত্রাবলী নাউকের ইংবাদি অনুবাদ প্রচাবিত কবেন। 

পরে ব্গভাবায় গ্রন্থ লিখিতে আরন্ত করিরা তিনি উপথুশপরি শন্মিঠা নাটক, 

পল্মাবতী নাটক, ঠিলোত্তমাসম্তণ কাবা, দেঘনাদবধ কাবা, ব্রছাঙ্গনা কাবা, 

কৃঝ্কুমারী নাটক, বীরাঙ্গনা কাব্য প্রন্থতি খন্থ প্রণয়ন করিয। অসীম বশোলাতত 

কিণেন। বঙ্গভাষায় অমিত্রাক্ষবচ্ছন্দে কাব্য রচনা করিয়। তাহার প্রতিভার 

বিশিষ্ট ও অভিনবত্বের বিলঞ্ষণ পখিচয় প্রদান করিলেন। ব্ঙ্গবাসী শিক্ষিত 

সমাজ তাহার কাব্যে গুকগন্তীর ভাব! ভাব, অদ্ভূত ওজন্িতা, ও নূতন 
ছন্দোমাধুধ্যে একেবারে অবাকূ হইঘ। গেলেন। কেহ কেহ তাহার কবিত্বের 

সম্যক অবধারণা করিতে না পার্িরা প্রথমতঃ তাহার অভিনব ভাষাভগ্রি 

ও অভিনব ছন্দের অনেক উপভান কবিয়াছিপেন, কিন্ত। স্বল্পকাঁলনধ্যেই 
গ্রবতরত্গে তূণবং সে সকল ব্যঙঈএঙ্গ কোথায় ভাগিরা গেল । 

তে, বাঙ্গণা কাবো গুক্গন্তাব ভাবায় গুরুগন্তীর ভাবের প্রবর্তন! যে 

সগ্ঘবূপব, এ কথা ধগবাসীব নন্তিক্ষে প্রবেশ করিল। ফলতঃ এই হইতেই বঙ্গীয় 

সাহিভ/মেত্রে মাইকেন মধুসৃধনের নামে বিয়ভেরা খাদিয়া উঠিল! 

মধুহদন মাদ্র।জ হইচে কিক [তার আিয়। দেখিলেন, তাহার জনক জননী 

আর এ জগতে নাই! পুবাঁশন বন্ধুগণওড কেহ ঝা পরলেকে কেহ বা ইতপ্ততঃ 

গ্রস্ত! আপন বলিতে এখন তাহার একমার প্রণরিনী সেই মাদ্রাজাগতা 

ইংরাজদ্ুহিত। ! অতএব মাইকেল এখন পুলা সাহেখ ! 

দেশীর সমাজের সহিত তাহার এখন কে।ন সম্পর্কই খাকিবার সম্ভাবনা ছিল 

না; কিন্তু তাভার রচিত ঝাধ্যগ্রগ্থের মনোহারিতছ্তে ভিনি এখন বাঙ্গালী 

সমাঞ্জের গৌরবের ধন__মাথ।ব মণি! তনে সকলেই পৰি তাপ প্রকাশ করিয়। 

কহিতেন,__ আহা, আমাদের এমন মধুন্ধন খুট্টি়ান হইলেন কেন? কিন্তু যখনই 

তাঁথার! “মেঘনাদবধ+ পাঠ করিতেন, তখনই ভাবিতেন,_কে বলে মধু থৃষ্টিয়ান? 

বাস্থবিকই মধুহ্দনে একাধারে যুগপৎ নানাশক্তিসমঘর দেখিতে পাওয়া! যাইত। 
টি 



৬ শরতকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ। 

ফলতঃ ব্্গসমাঞ্জ চিন্তনে, কথোপকথনে, লিখনে পঠনে অনেকাংশে মধুসদনের 

শাসনাধীন হইয়া পড়িল, এবং মদুস্দনই সে যুগের অদ্দিতীয় যুগাবতার হইয়! 

উঠিলেন। 

মাইকেল একে বাঙ্গালী বড়লোকের ছেলে, স্বভাঁবতঃই মোটা নজর, তাহাতে 

আবার সাহেবি বিলাপিতা, গৃহে বিবি-বধু ১ পদে পদে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। 

এই হেতুই বোধ হয় বারিষ্টার হইয়! প্রচুর অর্থ উপার্জন করিবার উদ্দেশ্তেই 

তিনি ১৮৬২ খুষ্টান্দে শিশু পুত্রকন্তা ও প্রিয় পত্বীকে এদেশে রাখিয়া 

বিলাত যাত্রা] করিলেন। পরে ১৮৬৮৩ খুষ্টান্দে তাহার পত্রীও এখানে 

অর্থাভাবে আর কষ্ট সম্থ করিতে ন1 পারিয়া পুত্রকন্তা লইয়া পতির নিকট 

চলিয়! গেলেন। 

এই সময়ে এই ক্ষুদ্র দত্ত-পরিবারটি অর্থাভাবে অন্নবস্নীভাবে বিদেশে 

বিষম খণদায়ে পড়িয়া! কিরূপ কষ্টভোগ করিয়াছিলেন, অবশেষে মধুহ্দন কিরূপে 

প্রাতঃস্মরণয় ঈশ্বরচন্দ্র বি্যাসাগর মহাশয়ের প্রেবিত অর্থে কোনরূপে অব্যাহিত 

পইয়। বারিষ্টারি পরীক্ষার উত্তীর্ণ হ্ইয়া সপরিবারে দেশে ফিরিয়! 

আসিরাছিলেন, তাহা শিক্ষিত বঙ্গসমাজজে সাধারণতঃ স্বিদিত। ক্রান্স-বাস 

কালে মধুস্দন তাহার চতুদ্দশপণী কবিতাবলী' খচনা করেন। এই গ্রন্থ 

তাহার মনোগত ভাবের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। 

দেশে আলিন্বা নাইকেল প্রচুর ধনোপাক্জন মানসে অনেক স্থানে ঘুরিলেন। 

কিন্তু বাসনানুরূপ ফললাভ কোথাও হইল ন|। অবশেষে ১৮৭৩ খৃষ্টানদের 

২৯শে জুন রবিবাঁধে বঙ্গের দেই সুকাল-সনুদ্ভূত অমূল্য রত পুনর্বার কাণসাগরে 

চিরদিনের মত ডুঁবিরা গেল ! 

বঙ্গীর বাগ্দেবীর শ্রেষ্ঠ সন্তান কি অবস্থায় কোথায় লীলাসংবরণ করিলেন, 

সে কথা বোধ হয় সকলেই শুনিয়াছেন, আর তাহার পুনরুল্লেখ করিয়| স্বজাতির 

মুখে পুনঃ পুনঃ চুণকালি লেপন করিতে ইচ্ছা করি না। 

মধুক্থদন মহাকবি, মহাপুরুষ, বাণাঁপাণির বীরপুত্র। শরতের সথাকাশে 

কল্পনার ঘুড়ী উড়াইয়৷ অনেকে কবি হইতে পারেন, কিন্ত মুষলবর্ষী বর্ষাগগনের 

ঘনঘটামধ্যে এমন রঙ্গে বিরঙ্গে সে ঘুড়ী উড়াইতে এদেশে মাইকেল ভিন্ন আর 

কে পারিয়াছেন? আর আর কবির গ্রন্থই মাত্র কাব্য, মহাকবি মাইকেলের 

জীবনই এক মনোহর মহাকাব্য! 

তাহার প্রতিভ1-প্রণোদিত বুদ্ধি সংসারের শত সংঘর্ষণেও স্বপথচ্যুত হয় 



সপ্তম পরিচ্ছেদ। ৬ 

নাই; তিনি চিরদিনই তাহার “শ্বেতভুজা ভারতী'-মাতার ভক্তিমান্ পুত্র, বিমাতা 
কমলাদেবীর বিকট ভ্রুকুটীতে তিনি তিলেকের তরেও ভ্রক্ষেপ করেন নাই। তিনি 

ধনোপার্জনের নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু সে সকলই তাহার 

কৃত্রিম চে, আন্তরিক নহে। দেরূপ অন্তরে অর্থোপাসন। স্থান পাইতে পারে 

না৭ অর্থাভাব-জনিত ক্রেশ তাহার অন্তরের অমৃতপ্রত্রবণ শোবণ করিতে 

পাঁরিত না। সাংলাগ্িকতা যেন তাহার অসম্থ অগ্রাহ্থ, অন্তঞ্জগতের আবর্জান! 

স্বরূপ, উহা! তিনি অন্তর হইতে বহিষ্কত করিতে পারিলেই স্বস্তিবোধ করিতেন । 

ভিনি সংসারের অজেয়। সংসার তাহাকে সাধ্যমত পীড়ন করিতে ক্রটী করে 
নাই, কিন্তু কোন মতেই বশীভূত করিতে গারিল না, জীবনে একদিনও তিনি 

ংসারের দাসত্ব স্বীকার করিলেন না; তাই অবশেষে পামর পাব সংসার 

প্রতিহিংসাবশেই যেন স্ব প্রদত্ত সর্বস্ব হরণ করিয়! ভিখারীর বেশে তাহাকে বিদায় 

দিল! অপরাজেয় মহাসহিকু মহাপুরুষ তথান্ত বলিয়। নিমেষে সংসারের চক্ষে ধুলি 

নিক্ষেপ করিয়া গেলেন ! অর্বাচীন বঙ্গ-নংলার সে ধুলি মোচন করিয়া যখন 

চক্ষু মেলিয়। চাহিয়া দেখিল, -দেখিল চারিদিক অন্ধকার! তাহ।র দিগ্ৰীপক 

শিরোরত্ব হায় হায় কোথায় হারাইয়া গিয়াছে ! 
সাধারণেই স্তপ্রকাশ,_মাইকেলের চরিত্রে গুণ৪ যথেই, দেষও বিশিষ্ট । 

প্রতিভা, তেজস্থিতা, স্ববলধিতা, স্বতন্রত।, সরলতা, সত্যবাদিতা, উদারতা 

এরষ্তি ব্যতীত তাহার আর একটি বিশিষ্ট গুণ ছিল-_বদীন্ততা ; মাইকেল 

অদ্ভুত দাত|! তিনি, বে কোঁন যাঁচককেই হউক, দান করিতে হইলে ৫০২ পঞ্চাশ 
টাকার কম দিতে পারিতেন না। যাহার ছুঃথে প্রাণ কাদিত, দাত৷ মাইকেল 

খণ করিয়াও তাহার সাহ।ধ্য করিতেন; আর সেরূপ স্থলে বদি খণও না 

প|ইতেন, তখন নিতাপ্ত বালকবুদ্ধি মধুগ্দন পলাঁয়নে পরিত্রাণ লাভ 

করিতেন! 

সাধারণ চক্ষে মাইকেলের বিশিষ্ট দোষ ছিল স্ুুরাপান ও ইন্দ্রিয়াসক্তি। 
মধুন্থদন বাঁলকপ্রকৃতি--যেন সকলেরই শাসনার, বিশেষতঃ তিনি লক্মীদেবীর 

্রন্কতই -পরিত্যস্ত সপত্বীপুত্রঃ সম্পন্-প্রতিপরগণের যথা উপেক্ষিত তথ 
উপেক্ষক'; এই সকল কারণেই বোধ হয় আমর! নিঃশঙ্ক চিত্তে মুক্ত কে সেই 
মহাপুরুষের উক্ত মহাদৌয-দয় কীর্তন করিয়া আমাদ্দের মল-লোলুপ চিত্তের কথঞ্চিৎ 

পরিতৃপ্তি সাধন করিতে সাহস পাইতেছি। কিন্তু তিনি বদি একজন প্রতিপন্ডি- 
শীলী প্রচুরধনোপার্জক সংসারোপাসক বড়লোক হইতেন, যদি তিনি অস্তিম- 



৬৮ শরৎকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের ব্তনান যুগ। 

কালে হাসপাতালের আতুরতনে একাকী ন! মরিয়! প্রানাদোপরি স্বর্ণপালস্কে শয়ন- 

পূর্বক রাজ! মহারাভ। প্রঠতি কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়। তথকল্পিত মহাজনোচিত 

মহাসমারোহের মরণ মরিতে পারিতেন, তবে আজ বোধ করি আমাদের 

অণুবীক্ষণযুক্ত নেত্রে অবলোকিত তাহার সেই ভাষণাকার দোন-ছুইটি 

যথার্থ ৯ অণপ্রমাণ গ্রভীরমান হইত; এনং উহার কথ আমাদের রসনাগ্রে রর 

দুরে থাকুক মানসাগ্রেও উদ্দিত হইত কি নাসন্দেহ। বস্ততঃ, বে বাঙ্গালী: 

আমর! জাবিত মধুহ্দনকে লোকালরাস্তবালে দাতব্য চিকিংসালয়ে ফোঁলিয়। 

মারতে পারিয়াছি, সে বাঙ্গালী আমরা এখন মৃত মধুক্দনের অঙ্গে যে অবাধে 

শতবাব অসিপ্রহাব করিতে 'মঞাসর হইব, শিস্ময়কর কিসে? সুতরাং দশের 

সরে সুর মিশাইনা গইন,-মাইকেল ব্য।ভিঢার-পবায়ণ, উন্ড্রিয়াসক্ত স্থরাপায়া 

শিখাব এ কথা মোবা পল্লীবালদলে ; 

করতাপি দিয়। তাঁরা গাইবে নাচিরা,_ 

পরম অধর্মীচারা 'আনবুস্দন 1, 

ধিক! আমাদিগকে শতধিক্! আজিও আমরা মধুক্নের প্রতিভার ইয়ন্| 

সম্যক উপলন্ধি করিতে পারিলান না, 'আিও আমর! তাহার সুরধুনীনম 

পাবনী পবিভত্রথধিকুলোচিত রচনার উপকাগ্িঞ্গ সম্যক অনধারণা করিতে 

পারিলাম না, কিন্তু সর্ধাগ্রেই পরিগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহার চরিত্রের-- 

আমাদের সেই মনঃপুত মলভাগ-_্রাপান ইন্দ্িরাসক্তি! ধন্ত আগাদের 

সমালোচন-সাধুত্ব! 

কিন্ত আমর! ত অবাঁধে ইহাঁও বণিতে পারি, এ রূপ দোষ তৎকালে অনেকেরই 

ছিল; মধুহুদনে অপেক্ষা অনেকে উহার মাত্রাধিক্যও লক্ষিত হইত। তআাহারাও 
অনেকে ব্গমাতার কৃতিনান্ সন্তান। তীহাদেরও অনেকের জীবনচরিত 

অনেকেই লিখিয়াছেন। কই!-_-সে সকলে ত পে সকল কথার কোনই উল্লেখ 

দেখিতে পাই না! তবে, তাহাদের সহিত মাইকেলের প্রভেদ এই যে, তাহারা 

যতই গুরুতর ব্যতিচার করুন না কেন, সে সকলই করিতেন তম্করের হায় 

ংগোপনে, মধুস্দনের সদাচার কদাচা্ সকগই সর্ধসমক্ষে ; সংগ্রেপিন_ তক্কর- 

বৃত্তি তাহার স্বভাব-খিরদ্ধ। রর 

সে যাহা হউক, মাইকেল যদি যথার্থই ব্যভিচারী, সে ব্যভিচারের কলে 

অপকার হইয়াছে অধিকাঁংশে তাহাব নিজেরই, কিন্ত উপকার করিরাছেন তিনি 

সমাজের, সমগ্র বাঙ্গালী জাতির! তিনি তাহার "মেঘনাদবধে' যে রাম, যে 
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লক্ষ্মণ, যে সীতা, যে সরমা, যে রাবণ, যে বিভীষণ, যে মেঘনাদ, যে প্রমীলা 

প্রভৃতি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র চিত্র নব নব রাগে রঞ্জিত করিয়া আদর্শস্বর্ূপে আমাদের 

সম্মুখে ধরিয়াছেন, অজ্ঞাতসারে আমাদের অন্তরে অন্তরে, শিরান্ন শিরায়, মজ্জায় 

মজ্জায় তাহার প্রতিবিষ্ষপাত হইয়াছে । স্ৃতবাঁং শ্বীকার করিব, মধুস্থদন 

আমাদের ধহিশ্চক্ষু হইতে অন্তহিত হইয়া অস্তুশিহিত ভাবে এখনও অশেব 

কল্যাণ মাধন করিতেছেন। 

মাইকেলের সবিশেষ গুণপনা তীহার শব্দ নির্ধাচনে (00102 ০ ০৫৯)! 

অনর্থক খা পুনকক্ত-ভাবঘুক্ত শব্দের পরিহার এনং মাত্র নার্থক শব্দের প্রয়োগ, 

ইত্যািরূপ ভাষারচনপ নৈপুণ্য যেরূপ সত্তর্কতা-স্থছচক সেরূপ প্রতিতাস্ছচক 

নহে; কিন্ত ভাবোনাপক শব্দের প্রয়োগ শুদ্ধ গুদীপ্ু প্রতিভারই পরিচায়ক। 

শব্দকে রসাত্মক ও ভাবোদ্দীপক করিবার নিমিত্ত 'মনেক কৃত্রিম কবি উহার 

নাসাকর্ণচ্ডেদ, কেহ বা কিন্তত কিমাকার শনের সৃষ্টি কবিয়া থাকেন, তাহাতে 

চিত্তের ভাবাবেশের পরিবর্তে ভাবভঙ্গই ঘটিয়া থাকে । জাগতিক মনন্তত্ত্ীর 

স্িগ্ধগন্তীর গ্রে স্থুর মিলাইয়া, প্ররুতিদেবীর নিঃশব-বাদিত বীণার অনাহত 

ঝঙ্কারের একতা নে তান মিশাইয়! গন্তীরে গান গাইতে পারা সাদকের কম্ম নহে, 

স্বতঃসিদ্ধেরই কর্ম । 

তুলসীদাপ -কহেন, প্বোন্কা মোল নহি, যো কহনে জানে বোল্। 

ধদযুতরাজু তোল্কে কহন! চাহিয়ে বোল্॥” বাস্তবিকই নাঁইকেল লোকমগুলীর 

হাদয়তরাজু তৌল করিয়াই তাহার অমুল্য বোপ্ খলিয়াছেন। দণ্তাহঙ্কার 
পরিহার করিরা ধারভাবে বাণীকির রামায়ণের কিমদংশ পাঠ করিতে করিতে 

মন যেমন ক্রমশঃ শান্ত স্থুপবিত্র ও তন্ময় হইয়া আপে, মেঘনাদবধের কিয়দংশও 

প্ররূপ ভাবে পাঠ করিতে করিতে যেন ক্রমশঃ মনের তদবস্থাই ঘটিয়৷ থাকে । 
তাই, মধুস্থদন আমাদের মাত্র চিত্তবিনোদক নহেন, বস্ততঃ চিত্তের সমাধি- 

সাধক, পরম হিতকারী, প্রাণেব পঠিতর্পক, আত্মার আত্মীয়। তদ্যতীত, 

বঙ্গভাষায় অচিত্রাক্ষর ছন্দের প্রচলন এবং এক নবমুগের প্রবর্তন করিয়া তিনি 

বঙ্গসাহিত্যের মহোৎকর্ষ সাধন করিয়! গিয়াছেন। 

স্বর্গীয় শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয় মাইকেলের প্রতিভার এতই পক্ষপাতী 
ছিলেন যে, লোকান্তর গমনের স্বল্পদিন পূর্বেও তিনি একদা এঁ সম্বন্ধে অশেষ 

প্রশংসাহ্চক কথ! কহিয়। আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। বস্ততঃ শরৎকুমার 

'বাবুর মাতৃভাষ।র প্রতি ও শ্বদেণীয় সাহিত্যিকগণের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। 



০ শরংকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের খগুমান থুগ। 

বঙ্গীয় গ্রাসিদ্ধ সঙ্গীতকার ও কৰি স্বর্গীয় রজনীকান্ত সেন মহাশয় অস্তিমকালে 

যখন কলিকান্তা কলেজ হাসপাঁতালেব চিকিংসাধীন ছিলেন, তখন লাহিড়ী 

মহাশয় তথায় গিয়া! তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ পরিচয় করেন, এবং 

স্বতঃপ্রনৃন্ত হইয়।ই কোন কোন খিযিয়ে তাহার প্রতি যথোচিত আন্ুকুল্য প্রদর্শন 

করিয়াছিলেন। কিন্তু সে আগ্কুল্যকথ! সাধারণে অপ্রকাশ। পরোক্ষে 

লাহায্যবিধান ও গুধরদান শরংধাবুর প্রক্কতিসিদ্ধ এক অপ্রাকৃত মহ[গুণ ছিল। 

তিনি নিছে ব্রাঙ্গ ছিলেন, কিন্ত দান বিবরে তাহার সংস্কার প্রাচীন হিন্দুর স্যায় 

ছিল। আগের আন্তি তাহ[ণ যেন একাই অগহ বোধ হইত, নাচকের সানুনয় 
প্রার্থনা শুনিলেই যেন বিহ্বল চিন্তে খিচাঁব-পিখুঢ় হইর়াই তিনি যথাস্থব সে 

প্রার্থনা পবিপুবণে প্রয়াস পাইতেন। ভাভাব বগা পিতদেবের বার্ধিকরুতা দিনে 
দেখা গির|ছে, তিনি অনেক অভাগত সাধুদন্ন্যাসিগণকে কিঞিং কিঞ্চিত অর্থ 
দান করিয়।ছেন। একটি সঞ্ান্থ বুূলেব উচ্চ আণচরিত্র যুবক আস্মীয় স্বজন কর্তৃক 
পরিত্যন্ত হওয়ায়, সময়ে সমরে সশ্সা! আপি শবংবাবুব দ্বারস্থ হইতেন। যুৰুক 

যেন নিঃসন্দেহে জানিরাছিলেন, নে স্থানে গেলেই তাহ।র আশার্ধায মিলিবে। 

বস্ততঃও ত!হ| মিনিত। তদ্বখরি আবার কখন কখন যুবক সনির্বন্ধে দুচাি 

আনা প্রসার প্রাথন[ও জানাইতেন। যনে প্রার্থনা ও অপুর্ণ থাকিত না। 

এইরূপ অমাগিক সহাঞ্ুহৃতি ও আন্তবর্িক নানাবিধ সংপ্রবৃত্তিতে শরতৎবাবুব 

চরিত্র বই মনোহর ও স্ুপবিত্র করিয়া তুগ্য়াছিল। এই সকলের অধিকাংশই 

তাহার পৈতৃক সম্পন্ভি। বিশেষতঃ স্বগায় নথাত্। কেশবচন্দ্র সেনের ঘখন 
পূ্ণমাত্রায় অভ্যুদয় সে সময়ে বন্গনমাজের শিক্ষিত ভঞ্ণবরস্ক ব্যক্তিদিগের মধ্যে 
অধিকাংশই বড় অমানবিক, করণঙ্জদয্ন ও শান্তপ্রক্কতিক হইয়াছিলেন। 

শরৎবাবুও সেই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। তৎকাণের আত্মোৎকর্ষ-সাধক নবযুবকদল 
প্রায়শঃ কেশবচন্ত্রকে দেদীপ্যমান আদর্শ স্বরূপে পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। 

স্থতরাং কেশবের আদেশোপদেশ ও চরিত্র বঙ্গপমাজের নবযুগগঠনের একটি 

প্রধান উপকরণ, সন্দেহ নাই। 
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স্বগীয় মহাত্্া কেশবচন্দ্র সেন 

১৮৩৮ থুষটাবের ৫ই অগ্রায়ণ তারিখে কলিকাত! নগরীতে কমুটোলার 
বৈচ্ভবংশীয় সেন মহাঁশয়দিগের বাটাতে ন্বর্গান্ণ প্যারীগোহন সেন মহাশয়েব দ্বিতীয় 

পুত্র কেশবচন্দ্রের জন্ম হয়। ইহ পিতামহ রামকমল সেন মহাশয় কলিকাত। 

টাকশালেব দেওয়ান ও বেঙ্গন ব্যান্কের কোবাধ্যক্ষ ছিলেন। ইাদের আদিম- 

নিবাম হগলী জেলার অন্তর্গত গৌরীভ। (গরিফা) গ্রামে। পিতা প্যারীমোহন 

মহাভাগবত, পরমবৈষ্ণব ) সুতরাং বণিতে হইবে, অহৈতুকী ভগবদ্তক্তি 

কেশবচন্দ্রের পৈতৃক ধন। কেশবের ছয়বৎসর বয়দে পিতামহবিয়োগ এবং 

একা দশবর্ষে পিতৃবিয়োগ ঘটে । অগত্য| জননীদেবীর ও জ্যেষ্ঠতাত হরিমোহন 

সেন মহাশয়ের তন্বাবধানেই তাহ।|র বাল্যজীবন ঘাগিত হইতে লাগিল। 

প্রথমতঃ একটি পাঠশ।লায় পরে কলিকাতাব হিন্দু কলেজে কেশবচন্দের 

শিক্ষারস্ত। কিন্তু কয়েক বর্ষ শধ্যয়নেধ পর একদা বাধিক পরীক্ষাস্থলে 
কে।নরূপ অন্তায়াচিরণেৰ অপরাধে কেছ্ব্চন্জ কণেছের কর্তৃপন্ষীরগণ কর্তৃক 

ভিরক্কুত ও সতীর্থগণের পনক্ষে সবিশেন লাগি হইয়াছিলেন। শিষ্ট শান্ত কেশব 

এই আকগ্সিক নিরভিনি গ্রহে বারপবনাই নম্ীঃত হইলেন । এই অবধিই তাহার 

বি্ভালয়ের অধায়ন সমাপ্ত! ফলতঃ, এ অপরাধে তিনি প্রকৃত অপরাধী 

হউন আর নাই হউন, তচ্জনিও এইরূপ লাঙ্না ও অবমাননা তাহার অতুযুজ্জল 

ভবিষ্যজ্জীবনের প্রবর্তক হইয়! উঠিল। তিনি কলেগ্ ছাড়িলেন, ব়স্তগণের সঙ্গ 

ছাঁড়িলেন, আমোদ আহ্লাদ ছাড়লেন, কি ইহকালে কি পরকালে জগদীশ্বরই 

বে জীবের একমাত্র আশ্রর ও সুথশান্থিবিধাতা এ কথা সবিশেষ হৃদয়গম 
করিলেন, এবং আর্তভাবে অনুধিন মাত্র ভগবানের নিকট কপাভিগ্ঈ। করিতে 

লাগিলেন। এই কুপাভিক্ষ। সন্বঞ্ধেই তিনি শেবজীবনে কহিয়।ছেন,--« 176 
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এই সময়ে বাণপীগ্রামের চন্ত্রকুমার মন্তরমদার মহাশয়ের কন্তার সহিত 

কেশবচন্দরের শুভ পরিণরকার্যা সম্পন্ন হর, এবং এই সময়েই তিনি আমেরিকার 

একেশ্বরবাদী ধর্মযাজক মহাত্মা! ড্যাল্ সাহেব ও স্বনাম প্রসিদ্ধ থুঈধর্ণযাজক 



৭২ শরংকুম|ব লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ। 

মহান্থভব লং সাহেবের সঠিত সম্মিলিত হইরা নানাবিধ লোকহিতকর 

কাধ্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন। কেশনচন্দ্র যদিও কলেজ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, 

কিন্ত অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিলেন না, এবং অভিনিবেশ সহকারে নানাবিধ 

সদ্গ্রন্থ পাঠ করিতে করতে স্বল্নকাল মধ্যেই স্থবিদ্ব।ন্ হইয়া উঠিলেন। 
ড্যাল সাহেবধেব নহিত বন্ধু বোধ করি তাহার একেশখবরবাদিত্বের আংশিক 

প্রবর্তক, এবং এইরূপ প্রধান প্রধান বিদেশীয় ধন্মবাজকগণের সঙ্গ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ- 

রূপে ৃ্ধপ রন সমুহের আলোচনা-উহাই বোধ করি অক্ঞাতসাধে তাহার 

অস্তরে খষ্ধশ্মোপাসনা-পশ্(তখ অন্্করণপ্রবৃন্তি জন্মাইয়া দেয়। রামমোহন 
রায় মহাশয় ব্রাঙ্গধন্মের প্রথন প্রবর্তক হইলেও ভাহাব প্রবতিত ধন্মের ভাবভঙ্গি 

হিন্দুধশ্মের ভাবভঙ্গি হইতে ততটা পৃথক্ বা খুধশ্মের ভাবভর্গির সহিত ততট। 

সম্পৃক্ত ছিল না। বস্তুতঃ কেশবচন্দ্রই ব্রা্ধর্শ্মরকে রীতিপদ্ধতিবিষয়ে গৃষ্টধন্মের 
সন্নিকটবন্তী করিয়৷ তুপিগাছিলেন। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে, পরম ভাগবত প্যারীমোহনের পুত্র কেশবচন্দ্র বাল্যকাল 
হইতেই তক্তিমান্। বখন তাহার বয়ন নয় দশ বসব, তখন তিনি কপালে তিলক 
কাটিয়া সর্বাঙ্গে হিণামের ছাপ পরিয়া। হরিসংকীঞ্চন করিতেন। বয়ঃপ্রাপ্ত 

হইয়। নানাবিধ ধন্মগরন্থ পাঠ করিতে করিতে তাহার ভক্তি ক্রমশঃই গাঢ় হইতে 

লাগিল। রাজনারায়ণ বন্থুর বক্ত তাগুশি পাঠ কায! তাহার ব্রাঙ্গধন্মের প্রতি 

প্রগাঢ় অগ্করাগ জন্মিল। গণে প্রকাগ্ভাবে এ।কধন্মে দাক্ষিত হইণেন। 

মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাঞুরের সহ্তি তহাখ সা্শেষ আনুগত্য জন্মে। ইতঃপুর্বে 
কেশবচন্দ্র নিজ বদ্ধুগণের বহিত সম্মিলিত হইয়া “ 09900 ৯11] 177815110169 ৮ 

নামক এক সমিতি সংস্থাপন করেন। এই সমিতিতে তিন স্বরচিত প্রবদ্ধপাঠ 

ও বক্তৃতা করিতেন। এইখানেই তাহার অপাধারণ বন্ত,তাশক্তর প্রথম 
পরিচয় ! আত্মীয় স্বভনগণের অগ্গুরেধধে তিশি কিছুদিন মাসিক ৩০২ টাকা 

বেতনে একটি চাকুরি স্বীকার কর্সিয়ছিলেন, অল্পদিনের মধ্যে বেতিনবৃদ্ধিও 

হইয়াছিল, কিন্তু স্বাধীনচেতাঃ কেশ্বচন্দ্র আঁধকদিন এ শ্ববুত্তি সহ করিতে 

পারিলেন না, তিনি আঁচরেই চাকুরি ছাড়িয়। মনোমত আত্মোন্নতি ও পরহিত- 

সাধনরূপ মহাত্রতে ব্রতী হইলেন। এই সময়ে তিনি স্বকীয় ও পরকীয় পরমার্থ 

সাধনোদেগ্ে নানারূপ সদনুষ্ঠানে ও সঙ্গে সঙ্গে ধম্মপ্রচারকাধ্যে প্রবৃস্ত হন। 

কেশবচন্দ্রের প্রতিভ1 বড়ই বিপ্পয়কর। কথিত আছে, যৌবনবয়সে মহধি 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট তিনি একখানি পারস্তভাষায়-লিখিত গ্রন্থ দেখিয় 
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জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পাঁরিলেন, উহ! একখানি ছুশ্রাপ্য উপাদেয় পুস্তক। 
তিনি উহ! মহধির নিকট হইতে কয়েকদিনের নিমিত্ত চাহিয়। লইলেন। সেই 

কদিন পরে গ্রন্থ পুনঃ প্রধান করিলে মহবি জিজ্ঞাসা করিলেন,__কেশব, তুমি ত 

পারলী জান না, তবে এ পুস্তক লইয়৷ তুমি এ কয়েক দিন কি করিলে? 

কেণবচন্দ্র সরলভাঁবে উত্তর করিলেন,--আজ্ঞে, আমি পারমী শিখিব 

বলিয়া! ইচ্ছা! করিয়াছি। এ গ্রন্থখানি উতরুষ্ট এবং দুর্লভ, অতএব যখন পারসী 

শিখিব তখন এ গ্রন্থ হয় ত আর পাইব না) এই ভন্ত গ্রন্থখানি এই সময়ে 
আগাগোড়া নকল করিয়। রাখিলাম। 

নহষি ।__কাঁহাকে দিয়। নকল কবাইলে ? 

কেশব ।-_-আজ্জে, নিজে নিজেই নকল করিলাম । 

মহধি।__সে কি! তুমি যাহা পড়িতে পাঁর না, তাহা! নকল করিলে কিরূপ 
করিয়া ? 

কেশব ।_-আজ্ঞে, যেমন যেমন দেখিলাম, তেমন তেমনই আকিয়া 

রাখিলাম। 

মহধি ।__আন দেখি তোমার সেই নকল বহিখানা । 

কেশবচন্দ্র নকল বহিখানা আনিয়া দিলে দেবেন্দ্রনাথ দেখিয়! অবাক হইলেন, 

_উহাতে বিন্দুবিসর্গেরও ব্যতিক্রম ঘটে নাই! কেশবচন্দ্রের কি অসাধারণ 

প্রতিভা ও অভিনিবেশ ! 

বাল্যকালে যখন কেশবচন্দ্র খুষ্টধন্্-যাঁজকগণের সহিত বড়ই মিশানিশি 

করিতেন, তখন একদিন কোন প্রসিদ্ধ বাগ্ী ও ধর্যাজককে একটি লোক 

জিজ্ঞাঁনা করিয়াছিলেন, _কেশবচন্ত্র খৃষ্রিয়ান নহেন, অথচ এই বালককে 

আপনি এত ভালবাসেন কেন? 

ধশ্মবাজক উত্তর করিলেন, বালক খৃষ্টিয়ান্ নহেন সত্য, কিন্তু এই 

বালককে যদি আমি কোনদিন গুষ্টধন্মদে দীক্ষিত করিতে পারি, দেই দিন 

জানিও, আমি সমগ্র ভারত থুষ্টধর্মে দীক্ষিত করিলাম ! 

ধর্মযাজক মহাশয় কেশবচন্দ্রকে সেই বাল্য কালেই দেখিয়। তাহার অসাধারণ 

লোক-নেতৃত্ব শক্তির সম্যক্ অবধারণ৷ করিয়াছিলেন। 

কেশবচন্ত্র ভবিষ্যতে যে কেবল স্থবিদ্বান্, সদ্বত্তণ এবং ধর্শসংস্কারক 

হইয়াছিলেন তাহা নহে, চিত্তসংঘম ও ভগবছুপাসনা বিষয়েও তাহার অসাধারণ 

পারদধিত| জন্মিয়াছিল। কখন কখন কেহ কেহ স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তিনি 

১৩ 
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একাকী আপনগৃহে রাত্রি আটটার সময়ে যে আসনে বসিয়। উপানন৷ আরস্ত 

করিয়াছেন, পরদিন গ্রভাতে আটটা পধ্যন্তও সেই আসনে সেই ভাবে বসিয়া 

উপাসনায় নিরত আছেন! অনভিজ্ঞে যাহাই মনে করুন, কন্মীভিজ্ঞ ব্যত্তি- 

মাত্রেই শ্বীকার করিবেন, এ ধুগে ইহ! এক প্রকার অসাধা সাধন। ইহাতেই 

বোধ হয়, কেশবচন্্র ধর্মের গুড়মর্্ম কিয়দংশে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। 
মহধি দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রের প্রতি এতই ন্নেইপরায়ণ ও শ্রদ্ধান্থিত হুইয়া- 

' ছিলেন যে, অল্লনকাঁল মধ্যে কেশবচন্দ্রই ঠাকুরবাড়ীর ব্রাঙ্মদমাজের একরূপ সর্ব 

সর্বা হইয়! উঠিলেন। কিন্তু সে সমাজের ব্রাঙ্মগণ ছিলেন বৈদ্দিক আদর্শের ব্রাহ্ম, 

কেশবচন্ত্র ও তাহার পার্বদ-দল হইয়। উঠিলেন থুষ্টায় আদর্শের ব্রাঙ্গ; এ অবস্থায় 

বিচ্ছেদ অবপ্ন্তাবী। ফলতঃ তাহাই ঘটিল। 
১৮৬৮ খুষ্টান্দে কেশবপ্রমুখ নবান্থরাগী ব্রাঙ্মদন “ভারতবর্ধীয় ব্রাঙ্গমন্দির' 

নামে এক নূতন উপাসনা-মন্দির নিম্মাণার্থ একখণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়া তথায় 
ম্হাসমারোহে ভিত্তি স্থাপন করিলেন। মন্দির নিম্মীণ সম্পন্ন হইলে ১৮৬৯ খুষ্টাব্ৰ 

হইতে অগ্যাবধি এ মন্দিরেই কেশবীয় ব্রাঙ্গসম্প্রদায়ের নিয়মিত উপাসনাদি কার্য 

চলিয়া আসিতেছে । 
১৮৬৯ খুষ্টান্ম পর্যান্ত কেশবচন্দব কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্ররজ, ও ভারতের 

অপরাপর অনেক স্থানে ধর্মপ্রচারার্থ অনেক বক্ততা দিয়াছিলেন। খৃষ্টিয়ান 

ধন্মেব ত্রিত্ববাদ ও হিন্দুধর্ম্েরে পৌন্তলিক মত খগুন করিয়। তিনি 

"একমেবাদ্ধি তীয়ম্” এই মহামন্ত্রধ্বনিতে হিমাচল হইতে কুমারিক। পর্য্যন্ত সমগ্র 
তাবত জাগাইরা তুলিলেন। হিন্দুগণের নিকট এ মন্ত্র নূতন নহে, পরন্ত তাহার! 

কেশবের অলৌকিক বাগ্সিভায় মুগ্ধ হইয়া, বড় একট। দ্বিরুক্তি করিলেন না, 

মাত্র জাঁতিবিচার '9 খাগ্যাথাগ্ঘবিচার বিষয়ে ভিন্ন মত দেখিয়া কিঞ্চিত 

বিরক্কি প্রকাশ করিতে লাঁগিলেন। কিন্ধু থুষ্টিয়ানগণ কেহ কেহ একেবারে 

জলদগ্রিমু্তি ধারণ করিলেন ! 

করিবারই কথা । কেশব যে তাহাদিগকে মুখের গ্রাসে বঞ্চিত করিতে 

উদ্ভত ! 

ইংরাজ রাজন স্থাপনের হুচনার পূর্ত্ব হইতেই ভারতে থুষ্টধর্মের রাজত্ব- 

স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছিল। মিশনারি সম্প্রদায় বনুদিন ধরিয়া বহু অর্থ 

ব্যয় করিয়া বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া বীজরোপণ জলসেচন ইত্যাদি বহুচেষ্টায় 
যে তরুর প্রতিষ্ঠা করিতে যন্্রশীল হইস্মাছিলেন, কেশবচন্ত্র সহস1 তাহায় মুলে 
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কুঠারাঘাত করিতে আরম্ত করিলেন! এ আঘাতে কেন ন! তাহারা মর্মাহত 

হইবেন? 
বাস্তবিকই সে. সময়ে ভারতে পাশ্চাত্যবিদ্বার যেরূপ আলোচনা, এবং 

পাশ্চাত্য সভ্যতা পাশ্চাত্য আচারব্যবহার বেশবিস্তাস ইত্যাদির যেকপ 
অনুকরণ, তদুপরি ম্পণ্ডিত সাধু খুষীয়ধর্ম-প্রচারকগণের যেরূপ প্রবোধ- 
গ্ররোচনা আরম্ভ হইয়াছিল, এবং তৎফলে কৃষ্ষমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, , 

মাইকেল মধুস্দন দত্ত, গোধিন্দচন্্র দত্ত প্রভৃতি মহামনীধিগণ যেমন সাগ্রহে 
স্বধন্ম পরিত্যাগপূর্্বক খৃষ্টধন্মাশ্রয় করিলেন, তাহাতে লোকচিন্ত বড়ই চঞ্চল 

হইয়া উঠিয়াছিল। কোন বিধাতৃবিহিত যথাকালে-আবিতুত অলৌকিক 
শক্তি-পরিচাণিত আকম্মিক প্রতিক্রিয়া না হইলে আজ ভাবতের__বিশেষতঃ 

বগদেশের-__সমাজশ্রী| বোধ হয় প্বতন্রবূপ পরিলক্ষিত হইত; এবং আমর! 

অসঙ্কোচে স্বীকার করিব যে, কেশবচন্ত্রই সেই যথাকালে-আবিভূতি অলৌকিক 

আকম্মিক দৈবশক্তি! এই অর্থে কেশবচন্দ্রকে শান্্রসম্মত অসংখ্য অবতারের 

অগ্ততম বলিয়। ব্যাখ্যাত করিতেও আপত্তি নাই। গুভক্ষণে তাহার জন্ম, 

শুভঙ্গণে তাহার ধম্মপ্রচার ! 

নেযাহ৷ হউক, খুষ্টায় ষাজকগণ কেশব, কেশবের ধর্মমত ও তন্মতাবলম্বিগণের 

উপর এতই চট্টয়া গেলেন যে, ১৮৬৩ থুষ্টান্দে রেভারেও্ লালবিহারী দে 

মহাণয়ের সম্পার্দিত এক পত্রিকাতে ত্রাঙ্গদিগের সম্বন্ধে নানারূপ উপহাসাত্মক 

প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল। অমনি কেশবসিংহ স্ববিক্রমে গঞ্জন করিয়া উঠিলেন ! 
তিনি এঁ পত্রিকার উত্তরে ওজন্থিনী ভাষায় (13141) 52108] ৬1110102516) 

“ব্রান্মসমাজের পক্ষসমর্থন” নামক এক স্থুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিলেন। 
বন্তত! শুনিগ্ণ শ্রোতৃবুন্দ বিমোহিত চমতকৃত ! বাস্তবিকই তৎকালে অনেকের 

মনে সন্দেহ উপস্থিত হইয্াছিল,_-কেশব কি মানুষ, না যথার্থই, কোন 

দেবাবতার ? স্বনামপ্রসিদ্ধ পাদ্রী ডফ.সাহেব স্বয়ং এই বক্তা শ্রবণ করেন। 
তিনি বুঝিয়াছিলেন এবং প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মদমাজ যে শক্তি প্রভাবে 

অভ্যুদদিত হইতেছে তাহ সামান্ত শক্তি নহে ! 
১৮৬৭ খুষ্টাব্দে নবনির্মিত ভারতবর্ষীয় ব্রাক্মমন্দিরে উপাসনাপদ্ধতির প্রতিষ্ঠা 

করিয়৷ কেশবচন্দ্র ১৮৭০ খৃষ্টাব্ধে ধর্মপ্রচারার্থ ইংলণ্ডে গমন করিলেন, এবং প্রায় 

বর্ষার্ধকাল তথায় অবস্থান পূর্বক ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অন্যুন ৭০টি বক্তূতা৷ প্রদান 
করিয়। ইংলওবাঁসিগণকে বিমোহিত করেন। হ্বম্থং ভারতেশবরী মহারাণী 



৭৬ শরৎকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ। 

ভিক্টোরিয়! ইহাকে নিমন্ত্রণ পূর্বক নিজ প্রাসাদে লইয়া গিয়! স্বাক্ষরিত ফটে! ও 
পুস্তকাদি প্রদানে সম্মানিত করিয়াছিলেন। 

ইংলও্ হইতে ফিরিয়া আলিয়াও কেশবচন্ত্র অনেক সদনুষ্ঠান ও অনেক 

বক্ত তাগ্রদান করিয়াছিলেন। ক্রমশঃ তাহার প্রাধান্ঠে ঈর্যাপরায়ণ হ্হক! 

সম্প্রদয়তুন্ত কয়েক ব্যক্তি প্রকারান্তরে তাহার মতবিরোধী হুইতে লাগিলেন। 

ইহার পরেই ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্ত্রের কন্যার সহিত কোচ-বিহারের 
মহারাজের শুভবিবাহ সংঘটিত হইল। এই বিবাহে ব্রাঙ্মবিবাহপন্ধীতির নিক্মম- 

লঙ্ঘন কর! হইরাছে বলিয়৷ পর্ডিত শিবনাথ শাস্ীপ্রমুখ ব্হুদংখ্যক ব্রাঙ্গ 

ভারতবর্ষায় ব্রাহ্গমাজের ও কেশবের সংস্রৰ পরিত্যাগ করিয়! “সাধারণ ধরাঙ্গ- 

সমাজ* নামে এক নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। 
১৮৭৭ থুষার্ষে কেশবচন্দ্র নিজ ধর্শমতের নাম “্নবধিধান” বলির। ঘোষণ। 

করিলেন। বাইবেলের (০৬ 1'55051)1)1) নিউ টেষ্টামেন্ট শব্দটার অনুবাদেই 

সম্ভবতঃ নববিধান শব্দটার উৎপত্তি। কেশবচন্দ্রে্ নবপ্রচারিত এই নববিধান- 

ধর্ম একরূপ সর্বধন্মনমন্বপ্নধ বলিলেও বল যায়। ইহাতে প্রকারান্তরে 

পৌন্তলিকতারও সমর্থন কর! হইয়াছে । বাস্তবিক পক্ষে তাহার এই অন্তিম 
ধর্ম্মম তটি বড়ই উনার প্রক্কৃতিক এবং বড়ই ভক্তিবৈর(গ্য-উদ্দীপক। এই হইতেই 
কেশবচন্দ্র তাহার চিরদিনের ব্রহ্গকে “ম! আনন্দনমী* বলিয়। সন্বোধন করিতে 

শ্রিথেন ও শিখান। ইহ! সাধন-পরিপাকেরই লক্ষণ, সন্দেহ নাই। 

পুজ্যপাদ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে, ১৮৭৮ থুষ্টাব হইতে 
১৮৮৪ থুষ্টাব্ব পর্য্যন্ত পাচবৎসর কাল কেশবচন্দ্র নববিধান-দত প্রতিষ্ঠাকল্পে যেরূপ 

পরিশ্রম করিয়াছেন, তংপূর্বেবে বিশবৎসরেও সেরূপ করিয়াছিলেন কিন! সন্দেহ । 
১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দত্র দারুণ বহুমুত্র রোগে আক্রান্ত হইয়া! ১৮৮৪ থুষ্টাব্দের 

৮ই জানুয়ারি তারিখে মর্ত্যাবাস পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার মা-আনন্দমময়ীর আনন্দ- 
ধামে চলিয়া গেলেন। 

তিনি প্ররুতই বড় মাতৃভক্ত ছিলেন। বাল্যবয়সে পিতৃবিয্বোগ ঘটায়, মাকেই 

তিনি সংসারের সর্ববেসর্বা জানিতেন । বিধব! জননী নিরামিষ হবিষ্যাশী ছিলেন, 

কেশব্চন্ত্রও মায়ের সঙ্গে সঙ্গে চিরদিনই নিরামিষাশী; যখন ইংলণ্ডে তখনও 

তিনি নিরামিষাণী ! শেষ জীবনে তিনি স্বপাকে ভোজন করিতেন। 

শিক্ষিত বঙ্গসমাজের উপর কেশবচন্দ্রের প্রভাব বড়ই বিভৃত হইয়াছিল, এবং 
বঙ্গের এই নবযুগ গঠনে তিনি একজন অসামান্ত শিল্পী। তৎকালের নবধুবকদল 
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কেশবচন্দ্রের উপদেশে মাদকদেবন, পরদারাসক্তি, মিথ্যাকথন, উৎকোচ- 

গ্রহণ, বাচালত! প্রতৃতি দৌষসমুহকে দ্বণার চক্ষে দেখিতে শিথিয়া ছিলেন, তাহার। 

প্র সকল বিষয়ে কেশবকেই উজ্জ্বল আদর্শ বলিয়! জ্ঞান করিতেন। অনেকেই 
কেশবচন্দ্রের অনুকরণে আমিষভোজন পরিত্যাগ ও গুদ্ধশ্বেত বস্ত্র পরিধান 

করিতেন। কেশবচন্দ্র তরুণ বয়ন হইতেই চশমা ব্যবহার করিতেন; তাহার 

অনুকরণে অনেক অজাতশ্মশ্রু বালকেও চশমা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল! 

একবার যাহ! লোকে সাধ করিয়া করিতে আরম্ভ করে, কালে তাহ৷ প্রশ্োজন- 

বশতঃই করিতে বাধ্য হয়, ইহ! প্রকৃতির একটি বিন্ময়কর নিয়ম । তখন 

দেখিতাম যুবকেরা কেহ কেহ সাধ করিয়া চশমা পরিতেন, এখন দেখিতেছি 
প্ররোজনবশতঃই বালকগণকেও চশমা পরিতে হইতেছে। কেশবীয় যুগের 
পুর্বে সমগ্র কলিকাতা নগরীতে, চল্লিশবৎসর বয়সের পূর্বে চশমা ব্যবহার 
করিতেছেন, এরূপ লোক দেখ যাইত ন।, বলিলেই হয়। 

কেশবচন্দ্র যে কেবল ধর্মতত্বেই অভিজ্ঞ ছিলেন তাহা নহে, তাহার রাজ- 

নৈতিক বুদ্ধিও যথেষ্ট ছিল। সময্নে সময়ে ভারতের কোন কোন স্বাধীন নৃপতিও 

তাহার নিকটে ধাজনীতিবিষয়ক স্থপরামর্শ লইতেন। অনেক দিন ধরিয়। তিনি 

ইপ্ডিয়ান্ মিরর্ নামক সংবাদপত্র স্বয়ং পরিচালিত করেন, পরে উহার পরিচালন 

ভ!র ও স্বত্বাধিকার স্বগীয় নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়কে সমর্পণ করেন। বাঙ্গলায় 

্বপ্নমূল্যে সংবাদপত্র প্রথমতঃ কেশব্চন্দ্রই প্রচারিত করেন। এই পত্রের নাম 

“ম্থুলভ সমাচার” | সেকালের পন্থণভ সমাচার” বড়ই সাধুভাষী ও সরস ছিল। 
উহ! হইতে বঙগমাজের অনেক শ্রেরোলাভ হইয়াছে । 

খোল করতাল লইয়া সংকীর্তন বঙ্গের শিক্ষিতসমান্ে একরূপ অসভ্যতার 

পরিচায়ক বলিয়াই পাগণ্য হইয়াছিল। কেশবচন্দ্রই ঠাকুরবাড়ীর আদি 

ব্রাঙ্মঘমাজ হইতে বিচ্যুত হইয়। নি্জ সন্প্রদদায়ে উহ! প্রচলিত করেন। তখন 

হইতে আবার শিক্ষিত বঙ্গমাজে ক্রমে ক্রস সন্কীর্তনপ্রথা প্রবস্তিত হইয়াছে। 

শ্রীচৈতন্থ ও নিত্যানন্দের প্রবন্তিত বঙ্গের বৈষ্ণব ধর্মমত ও এ "ই মহাপুরুষের 
অত্যুজ্জল জীবনাদর্শ ক্রমে মলিন হইয়। আমিতেছিল, শিক্ষিত বঙ্গযুবকগণ 
অনভিজ্ঞতা বশতঃ উহার প্রতি অশ্রদ্ধাবান্ হইয়া উঠিতেছিলেন, কিন্তু কেশব- 

চন্্রই উহ! সুমাজ্জিত করিয়! সাধারণ সমক্ষে উপস্থিত করেন। শিক্ষিতসমাজ 

তাহারই প্রপাদাৎ উহার মাহাম্ত্য হৃদয়গ্গম করিতে শিখিল। প্রেম, ভাব, 

মহাভাব এ সকল কথা উপহাসকর বলিয়াই পরিকল্পিত হইয়াছিল, কেশবচন্ত্রই 



৭৮ শরৎকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ। 

এই সকলের যথার্থ তাংপর্যয বুঝাইয়! দেন। তাহার প্রিয় শিষ্য চিরঞীবশর্শ 
মহাশয় “ভক্তিচৈতন্ত চত্দ্রিকা” নামে ষে অপূর্ব গ্রন্থ প্রণীত ও প্রচারিত করিলেন, 

তাহা পাঠ করিয়াই শিক্ষিত বাঙ্গ(লীযুবকগণের চৈতন্যোদয় হইল। ক্রমশঃ 
তাহার! “চৈতন্ত চরিতামূত” “চৈতন্য ভাগবত” ইত্যাদি পাঠের প্রবৃত্তি 

পাইলেন । ৃ 

_কেশবচন্দ্রের বাঙ্গাল উপাসনা ও বক্ততার ভাষাভপ্ষি সম্পূর্ণ অভিনব ও 
মনোহর | ধন্ম বস্তুটি বেন এখন আমাদের সমাজের বহিরক্গ বলিয়। পরিগণিত ; 

এই হেতু খৈঞ্চবভাব। যেন আমাদের নিকট অপ্িচিত ও অনালোচ্য হুইয়। 

পড়িয়াছে, এবং সম্প্রতি কেশবচন্দ্রের এই ত্রাক্মভাবাও আমাদের নিট তদ্রপই 

অনাদূত হইয়াছে । অথাপি খৈষ্ণভাবা স্বভাবতই যেমন দে কালের সামাজিক 

বঙ্গভাষার উপর অন্রাতসারে শ্বপ্রভাব প্রসারিত করিল্াছিল, কেশবচন্দ্রের এই 

ভাষাও তেমনই অগ্ডাতসারে আধুনিক সামাজিক ভাষাৰ উপর স্বগ্রভাব বিস্তার 
করিয়াছে, এবং সে প্রভাবে আধুনিক বঙ্গত।খা যে সবিশেষ উপকৃত ও অলঙ্ত 

হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই । 

কেশবচন্ত্র সেন ও তাহার স্থদক্ষ সহকারী প্রতাপচন্দ্র মজজুমধার এই 

ছুই মহাপুকষের মুখে যেরূপ সরল মুললিও বাাণ৷ ভাষার অনর্গল বক্তৃতা 
ও প্রার্থনা শুনা গিয়াছে, সেরূপ ভাবার বক্ততাদি শুনিবার সৌভাগ্য 

বঙ্গবাসীর ভাগ্যে আবার কতদিনে ঘটিবে, কে বগিতে পারে? আদো 

আর ঘটিবে কিনা, তাহাও সন্দেহস্থল। কেঁশবচন্দ্রের অন্তিম কালে কৃত 

“জীবনবেদ” ও “হ্মাচল প্রার্থনা” নামক গ্রন্থদ্য় পাঠ কালে ভাবগ্রাহী পাঠক 

মাত্রেই গ্রন্থকারের সুগভীর অন্তর্ভাবের অনেকাংশে পরিচর পাইতে পারিবেন। 

দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণ পরনহংসদেবের সহিত কেশবচন্দ্রের সবশেষ 

আলাপ পরিচয় ছিল। কেশবচন্দ্র পরমহংসদেবের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি 

প্রদর্শন করিতেন, পরমহংসদেবও কেশবচন্দ্রকে এবং তাহার প্রাঙ্গলমাজকে বড়ই 

ভাল বাদিতেন। অনেকের বিশ্বাস, পরমহংসদেবের সংসর্গপ্রভাবেই কেশব 

অবশেষে তাহার “আনন্দময়ী মাকে চিনিগাছিলেন এবং সর্ধধন্ম-সমনবয়ক্ূপ 

“নবধিধান' ধর্মমত প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন। 

এক্ষণে কেশবচন্দ্রের মতাবলমিগণ প্রার্থনা বা বক্ততা্দিকালে তাহার 
নামোল্লেখ করিতে হইলে প্রদ্মানন্দ” এই নাম উল্লেখ করির। থাকেন। কেশব- 

চন্দ্রকে যখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার ত্রাহ্মদমাজের আচাধ্যপদে মনোনীত 



অষ্টম পরিচ্ছ্ ৭৯ 

করেন, সেই সময়ে উক্ত মহর্ষি কর্তৃকই কেশবের এই নূতন নামকরণ 
হইয়/ছিল। 

মহাত্মা কেশবচন্ত্র ভারতবীয় ত্রাঙ্মমন্দিরে যে বেদীতে বসিয়। উপাসনা 
করিতেন, নববিধানবাদী ভক্তিমান্ ব্রাঙ্গগণ সেই স্বর্গীয় রহ্ধানন্দ মহাপুরুষ 
কেশবচন্দ্বের গৌরব অক্ষুপ্ন রাখিবাধ নিনিত্ত অগ্ঠাবধি কেহই আর সে বেদীতে 
উপবেশন কবেন না, তাহার! তত্নিয়ে এক স্বতন্ব আদনে বসিয়াই নিয়মিত, 
আচাধ্যকার্ধা সম্পন্ন কবেন। সাম্শ্রদাগ্িক বাদপ্রতিবাদ-বুদ্ধি পরিত্যাগ করিলে, 
এ কথা সকলেরই স্বীকার্ধ্য, ব্রাহ্মদদাজে কেশবচন্্রের স্থান অধিকার করিবার 
উপযুক্ত ব্যক্তি অগ্ঠাবধি কেহ আবিভূ্তি হন নাই, ভবিষ্যতে কেহ হইবেন কি 
না অনিশ্চিত। 

স্বর্গীয় শরৎকুমাঁব লাহিড়ী মহাশয় বড়ই সাম্যভাঁবাবলম্বী ব্রাহ্ম ছিলেন। 
তিনি স্বধন্মান্ুরাগী হইলেও কদাপি পরধর্থদ্বেষী হইতেন না । ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তি 
দেখিলেই, জাতি বা সম্প্রদায় নির্বিশেষে তিনি নিজের অন্তরঙ্গ জ্ঞানে তাহার 
প্রতি ভক্তি ও সমাদব প্রদর্শন করিতেন। নববিধান সমাজ ও সাধারণ 
বরাহ্মদমাজ এই উভয় সমাজের প্রতিই শরৎবাবুর সমান শ্রদ্ধীভক্তি ছিল, উতয় 
সমাজের ব্যক্তিগণকেই হিনি নিজ সামাজিক বলিয়! গ্রহণ করিতেন। তাহার 
অমায়িক সমদর্শনগুণে নববিধানবাদী বিশিষ্ট ব্রাঙ্গভক্তগণ তাহাকে যথেষ্ট 
ভালবাসিতেন, 'আবার সাধারণ সামাজিক মহাশয়গণও তাহার যথেষ্ট সমাদর 
করিতেন) তীহ।দের প্রধান আচার্য পূজনীয় পণ্ডিতপ্রবর শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় 
তাহাকে প্রকৃতই কনিষ্ঠ সগোদরের ন্তায় স্নেহ করিতেন। 

শরংকুমারের স্বনামধন্য পিতৃদেব রামতন্ু লাহিড়ী মহাশয়ের প্রথম বার্ধিক 
কত্যোপলক্ষ্যে শরংবাবু হিন্দু, ব্রাহ্ম, খুষ্টিয়ান, মুসলমান প্রন্ৃতি ভিন্ন ভিন্ন 
ধন্মাবলন্বী ব্যক্তিগণকে নিমন্ত্রিত করিয়া হারিসন্ রোড্ স্থিত ভবনে সকলকেই 
সম্মানন! শিষ্টাচার ও স্থমিষ্ট ভোজ্যাদি দ্বার! পরমাপ্যারিত করেন। 

আমাদের স্মরণ হয়, 'অনেক দিন পুর্ণ্বে লর্ড লিটনের সময়ে মহাত্মা! কেশবচন্ত্র 
সেন একদ| ফাদার লাঁফো প্রমুখ কয়েকজন ইউরোপীয় মহাজনকে নিমন্ত্রিত 
করিয়৷ তাহার পিলি কটেজ বা কমলকুটীর নামক বাটীতে লইয়। কদলীপত্রে 
হবিষ্যান্ন ভোজন করাইয়াছিলেন। ধন্য কেশবের অদ্ভূত উদ্ভাবনা! 

বঙ্গলমাজে সর্বগাতি, সর্বাচার ও সর্বধর্মসমন্থয় সুচক অনুষ্ঠান সর্বাদো 
কেশবচন্দ্রই করিয়া! গিম্নাছেন। কিন্তু সম্ভবতঃ এই সর্বসমন্বয়রূপ সর্বাশ্রয়ভূত 



৮ শরংকুমাঁর লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ । 

মহাশ্বথের বীজ সর্বপ্রথমে নিভৃতে দক্ষিণেশ্বরের বিহ্বমূলেই রোঁপিত হইয়াছিল! 
কি হিন্দু, কি ত্রাঙ্গ, কি মুসলমান, কি খুষ্টিয়ান, সকলের ধর্মই সত্যমূলক, সকল 
ধন্মমতই পরমার্থপ্রদ, ভগবদ্ভক্ত বাক্তি মাত্রেই,.-যে কোন ধন্মীবলম্বীই হউন না 

কেন,__সকলেরই পুজার, সকল ধর্মের উপাসনাপদ্ধতিই ভগবংকৃপাগ্রাপ্তির 

উপায়ভূত, এ যুগে এ মহামন্বের জাদি গুরু দক্ষিণেখরের শ্রীরাম 

পিরমহংদদেব। 



নবম পরিচ্ছেদ । 
প্রীরামকৃষ্চ পরমহংসদেব । 

উনবিংশ শতাব্দীর অপরার্ধভাগে বঙ্গদেশে যখন বিবিধ বৈদেশিক ও 

স্বদেশী শক্তি সম্মিলিত ভাবে ক্রীড়া করিতেছিল, সেই সময়ে লোকলোচনের 

অন্তরালে কলিকাতার প্রায় তিন ক্রোশ উত্তরে পবিত্রতীর্থ দক্ষিণেশ্বরের 

/ভৰতারিণীর ভবনে আর এক অলৌকিক মহাশক্তির সঞ্চার হইতেছিল। এই 

গোপনে সঞ্চিত মহাঁশক্তির প্রভাব যে কালক্রমে সমগ্র ভারতে ও সুদূর 

ইউরোপ আমেরিক! পম্যন্ত বিস্তৃত হইবে, এ কথা তখন জনসমাজে স্বপ্নের 

সগোচর | 

১৮৩৩ খুষ্টান্বের ২০এ ফেব্ররারি তারিখে হুগলী জেলার অন্তর্গত কামারপুর 

গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের গুহ একটি সুন্দর মানবশিশুর জন্ম হয়। গৃহস্বামী 

স্বগীয় গ্ুদিরাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শিশুর পিতা । চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 

সদ্বংশনপ্তত সদাচারপবায়ণ সাবুপুরুধ, তাহাব গুঙে বিগ্রহসেবা নিত্যই ছিল। 

কথিত "আছে তাভাখ সেবাভক্তিগুণে সদয় হইয়া! তাঠাব ইষ্টদেবত| অনেক সময়ে 

ভাহার নিকট "অনেক অলৌকিক বিষয়েখ 'মাভাস প্রকাশ করিতেন। 

ক্াদরামের এই নবজা ও কনিষ্ঠ পু্টিব সম্বন্ধেও অনেক অলৌকিক প্রবাদ 

গ্রচাপ্নত আছে। বাল্য হহাকে মকলে গদাবর বলিয়া ডাকিত, প্রকৃত নাম 

শীরামক্ণ চট্টোপাধ্যায়। 

শ্রীরামকৃষ্ণের বিগ্তাশিক্ষ। বিষয়ে সবিশেষ কোন ইতিহাস নাই। তিনি বড় 

প্রিয়দর্শন ও সঙ্গীত প্রয় বালক ছিলেন। বড় হইয় গদাধর কলিকাতায় আমিয়! 

ক্রমে দক্ষিণে্রে রাণী রালমণির ঠাকুরবাড়ী্ে ভবতারিণা দেবীর পৃজকরূপে 

নিযুক্ত হইলেন। এই ঠাকুরবাড়ীতে পৃথক্ পৃথক্ মন্দিরে নানারূপ দেবদেবীর 

মুপ্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, তখনও ছিল। রামকৃষ্ণ এই স্থানে থাকিয়৷ নিত্য 

নিয়মিতরূপে ভবতারিণী দেবীর পুজা করিতে করিতে ক্রমশঃ সংসারাস্তিশৃন্য 

হইয়। যুগপৎ ভক্তি জ্ঞান ও বৈরাগ্যের পথে অগ্রদর হইতে লাগিলেন এবং 

কঠোর সাধনায় নিরত হইলেন। 
দুক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরবাড়ীতে নিত্য অতিথি সেবার বন্দোবস্ত থাকায় অনেক 

১১ 



৮২ শরৎকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ। 

সময়ে অনেক সাধুসন্ন্যাসী তথায় আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। সাধক 

শ্রীরামকৃষ্ণ ইহাদিগের সহিত ধন্মালাপ করিতেন, এবং কাহারও নিকট'হইতে যা 
নিজ প্রয়োজনানুযায়ী তত্বোপদেশাদি গ্রহণ করিতেন। কথিত আছে, তিনি 

প্রথমতঃ এক যোগিনীর উপদেশানুরূপ সাধনকার্যে নিবুক্ত হন, তৎপরে পাহাড়ী 

বাবার শিষ্য প্রসিদ্ধ মহাপুরুষ তোতাঁপুরীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ইত্যবসরে 

সামাজিক বিধি অনুসারে তাহার বিবাহকার্যা সম্পন হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের 
সহধর্মিণীব নাম শ্রীমতী সাব্দ| দেদী। 

মোহদন্তদ্বেষবৈগুণ্য মানাপমান দ্বণালজ্জ1 এই অষ্ট পাশ লইয়া ব্যাধরূপী ছুষ্ 

ংসার মহামতি গ্রীরামরুষ্ণের অন্ুলবণ করিল, কিন্তু অচিরেই পরিচয় পাইল,__ 

এ ছুর্বল মুগ নহে, মহাঁবল মুগেন্ত্র! সভয়ে ভঙ্গ দিয়া ভার সংসার অমনি 

পশ্চাৎপদ্দ হইল। বীরসাধক অবাধে আপন পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। 

এই মহাপুরুষ দক্ষিণেশ্বরে যে্ূপ কঠোঁব সাধন করিয়াছিলেন এ যুগে এরূপ 

সাধনের কথা আব শুন! বায় না। তিনি ভবতারিণার পূজায় বসিয়া এতই 

সমাহিত হইতেন যে, একেবারে বাহ্ন্জান শুগ্ঠ হইয়া সেই পাষাণমরী মুর্তিতেই 

জগদীশ্বরীর স্বারূপা অনুভব করিতেন এবং পুজার্থ আয়োজি» ভোজ্যাদি লইয়। 

কখন তাহার মুখে ধরিয়। বলিতেন,-_"থাও মা খাও”, আবার কথন বা-“কি? 

আমি ন1 খাইলে খাইপে না? আচ্ছ।, 'এই আমিও খাই, তুশিও পাও” বলিয়। 

একএকবার উহ। শিজমুখেও দিতেছেন, কখন বা! বালকের স্তার “মা মা” বলিয়। 

কাদিয়া আকুল হইতেছেন! ভাব দখিয়। অনেকে তাহাকে পাগল বলিয়া স্থিব 

করিল, কিন্তু ভক্তিমতা ধাণী খানমণি ও উাহাখ ভক্তিমান্ জামাতা মথুববাবু 

শ্রীরামকৃষ্জদেবের আচার বিচার ও ভাবভঙ্গী দেখিয়। একান্তই বিশ্বাস করিলেন,__ 

এই মহাস্া যথার্থই জগণদীশ্ববাণ সাণোক্যপাভ করিয়াছেন, ক্রমশঃ সাধুজ্যে 
অগ্রসর ! তাহার! সভয়ে পাগ্রহে সেই মচাপুকবকে ঠাকুরবাড়ীতে রাখিয়া 

ভক্তিসহকারে তাহার পরিচর্ধ্যাব সুব্যবস্থ! কবিয়া দিলেন। এই হইতে 

শ্রীরামকুষ্চদেবের সাধন কঠোব ৯১তে কঠোরতর ক্রম অবলম্বন করিল। 
দিবসে ধধ্য নাই, নিশিতে নিদ্রা নাই, কখন যেন কতই সাধের ধন 

পাইয়াছেন, কখন যেন কি প্রাণে ধন কোথায় হারাইয়াছেন, কখন হর্য কখন 
বিষাদ, কথন হাস্ত কখন বোদন, _ন৷ পাগল না প্রক্ৃতিস্থ, ন! বালক না বুদ্ধ, ন 

পিশাচ না মানুষ না দেবত1,_যেন এক দেশের সীমা! অতিক্রম করিয়। 

'আসিয়াছেন, অন্ত দেশের সীমা দেখা যাইতেছে--অথচ এখনও ঠিক ধবিতে 



নবন পরিচ্ছেদ । ৮৩ 

পারেন নাই, দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশুগ্ত হইয়৷ কেবল ছুটিতেছেন! মাত্র মানববুদ্ধিতে 
সাধকের সে চরিত্র সুবোধ্য নহে। 

এই সময়ে তিনি অশেষবিধ সাধনে সদাই নিরত থাকিতেন। কখন এক 
হস্তে রজতখণ্ড অপর হস্তে মৃত্রিকাখণ্ড শ্রহণ করিরা পাগলের মত কেবল 

বলিতেছেন,-“এ কি? এ মাটি; এই দেহ এই কোঠামঠ এই গাছপাত। 

সবই শেবে এই মাঁটি হয় । এই মাঁটি লইয়া কত মাম্লামোকদ্দম! বিবাদবিসংবাদ 

দাঙ্গাহাঙ্গ।ন! খুনজথম হয় !_-আবখাখ এটি কি? এটি টাকা; ইহাতে কি হয়? 

ইহাতে বাবুগিপি হয় দণ্তমহঞ্কার হর বিবাদ হয় মারামারি হয় খুনজখম হয়, 
আও মাথামু্ু কত কি হয়! দূখ বা1”- বলিরা একেবাধ উভয় খণ্ঁই 

গঙ্গাগভে নিক্ষেপ করিতেন । কখন বা খাত্রিতে হনুমান সাজিয়। ধুক্ত করধুগলে 

পামবগ্রহের সম্ভুখে একবার দণ্ডৰ $ঙলে পাড়ঠেছেন আনার উঠিয়া 

দাড়াইতেছেন ) হয় ৩ সারাগাঁত্রি এঠ ভাবে কাটিয়। গেল! কখন বা সত্রীবেশ 
ধরিয়। গোপীভাবে কঞনেবা করিতেছেন এইরূপে ভিশন ভিন্ন ভাঁবে ভিন্ন ভিন্ন 

রসাশ্িত হইয়া শ্রভগবানের ভঞঙজন| করিভেন। সাঁধনপরিপাঁকে যখন ক্রমেই 
অন্তরেব উদারতা বৃদ্ধি পাইতে লাগল, তখন তিন কখন মুশলমানের স্তায় 

নেমাঞ্জ করিতেন, কথন খুষ্িরানগণের গিজ্জায় গিয়া খুষ্টিয়ানগণের সহিত, কখন ঝা 

এগনন্দিরে গিয। খাঙ্গগণেব সহিত উপাসনায় যোগ দিতেন, কখন বা বৈষ্বগণের 

সাত সংকাঙন কপিতেন। এছ শ্থলেই সর্ধধশ্মসমন্রয়ের সুত্রপাত ! জগজ্জননীকে 

মাঠভাবে ভঙজনা করাই শাহার স্বভাবসিদ্ধ ৬ঞনপদ্জত। এই ভাব তাহার 
এতই 'অহত্রিন হইয়া পড়িয়াছিল যে কখন কথন এরূপও দেখা যাইত বে, যাই 

একটি বিড়াল ম্যাঁও কবিয়। ডাকিয়াছে এখং কেঠ "ওই বিড়াল!” বলিয়া ভয় 
দেখাইয়াছে, অমনি নাহগতপ্রাণ শিশু শ্রীরাম ছুটিয়া মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়। 
একেবাগে তাহার ভবতাব্রিণা মায়ের পরিহিত বস্বাঞ্চলের অন্তরালে গিয়৷ আশ্রয় 

গ্রহণ করিয়াছেন! কেখল ভবতারিণী কেন, যে কোন স্ত্রীমুস্তি দর্শন করিলেই 

তাহার চিত্তে বিশুদ্ধ মাতৃভক্তিব উদয় হইত, এবং পৃথিবীব ঘাবতীয় নীরীকেই 
তিনি তাহার ইষ্টদেবীস্বর্ূপা মনে করিতেন। এই সময় হইতে সকলেই তাহাকে 
'পরমহংসদেব' বলিত। 

রাণী রাসমণির জামাত মথুরধাধু ও অপর কতিপয় ভক্তের মনে একবার 

বড় সাধ হইল যে পরমহংসদেব ও তাহার সহধর্মিনীকে এক গৃহে এক শব্যায় 
শয়ন করাইবেন। মথুরবাবুর আয়োজনে উত্তম শধ্যা পুষ্পমাল্য প্রভৃতিতে 



৮৪ শরতকুমা'র লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ। 

গৃহ সজ্জিত হইল, সায়ংকালীন আরাত্রিক সমাধা! হইলেই স্ত্রীগণ শ্রীমতী 
সারদাদেবীকে উত্তম বেশভূষণে সুসজ্জিত করিয়া গৃহমধ্যে সেই শয্যায় 

শয়ন করাইয়৷ রাখিলেন। 

পরমহংসদেব নিজগৃহে ভক্তগণের সহিত নানাবিধ ধর্মকথা কহিতেছেন, 

আর মধ্যে মধ্যে ভক্তগণ তাভাকে বলিতেছেন,_-আজ এই অবধি থাক্, বাত্রি 

হইয়াছে, আপনি গির1 শয়ন করুন্,, পরমহংসদেব কেখল বলিতেছেন,_-এই 

যাই, এই যাই ।, এইরূপে “এই যাই, এই যাই, করিতে করিতে রাত্রি অনেক 

হইয়া শেল। তখন নকলে নছোড় হইলে, তিনি ধর্শ্ালাপ বন্ধ করিয়া সেই 
শয়নগৃহে গমন করিলেন। গৃহে প্রবেশ কবির়াই দেখিলেন, পালন্কে বস্গাবৃত। 

হইয়া সহধরন্মিণীদেবী শয়ান রহিয়াছেন, মাত্র তাহার 'অলক্তক-রঞ্জিত পদদ্বয় 

অনাবৃত! পদদ্ধন দর্শননার্েই বামঞ্চঞ্চের ইছদেবীর আ্রীপাদপঞ্ বলির 

মনে হইল) অমনি বালকের গ্ঠায় কািতে কাদিতে বলিদ্লা উঠিলেন,__-“হা! মা, 

এতদিনের পর বৌ সেজে ভুলাতে এলি ?' 

এই কথা খলিয়াই সমাধিমগ্র হইয়া নাহাজ্ঞ।নশুন্ত ভইলেন। তৎক্ষণাৎ 

ভক্তগণ আসিয়া শুধধার প্রবৃত্ত হইলেন। সমাঁধিভঙ্গ হইতে ভইতে রাত্রি 

প্রভাত হইয়া গেল। সেই অবাধ আব কেহ কখন সেরূপ শযর়নোদযোগ করিতে 

সাহসী হইতেন না। 

পরমহংসদেব্র উন্ধপ্জপ ভাবাবেশ বা সমাধি মধ্যেমধ্যেই হইত । সে 

সময়ে তিনি সম্পূর্নপ্দপে বাহক্ঞানশৃপ্ত থাকিতেন। হয়ত বসিয়া আছেন, তাহার 

ইঞ্টদেবতার সহিত অগ্তেব অবোধা ভাবে আণাপ করিতেছেন, দৃষ্টি স্থির, দেহ 

নিঃম্পন্দ, ভাব দেখিয়! সকলেই নিব্বাক্ক, ঘকলেই মেন সমাহিত ! সে ভাব বড়ই 

অলৌকিক, বড়ই বিশ্ময়কর । 

পবমহংসদেবের সহধরন্মিণীও ক্রমশঃ স্বামিধর্মাশ্রিত। হইয়াছিলেন। তাহার 

বিষয়বৈরাগ্য আদর্শনীয়। একদা মথুরবাবুব ইচ্ছা হইল, কিছু টাক। 

পরমহংসদেবকে দীন করিবেন। পরমহংসদেব কিন্তু তাহার এ ইচ্ছাপুরণে 
একান্তই অসম্মত। অগত্যা মথুরবাবু সাধবী সারদাদেবীর নিকট তাহার 
অভিপ্রান্ন প্রকাশ করিয়! কহিলেন,-_-ম|, আমার বড় ইচ্ছা, আপনাকে কিছু অর্থ 

প্রদান করি। 

মথুরবাবু কয়েক সহজ টাকা দিয়া তাহাদিগের যে একটা জীবনোপায়ের 

স্থান করিয়! দিবেন, ইহাই সম্ভবতঃ তীহার ইচ্ছা । বস্ততঃ তিনি 
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তাহাদিগের প্রতি যেরূপ প্রগাঢ় ভক্তিমান্ ছিলেন তাহাতে তাহার! প্রার্থন। 

করিলে সে সময়ে দশ সহত্র মুদ্রাও তিনি সম্তোষপূর্ব্বক প্রদান করিতেন, সন্দেহ 

নাই। কিন্তু সেই পতিপরারণ! সতীসাবিত্রী উত্তর করিলেন,_-”আমি টাকা 

লইয়া কি করিব ?” 

, তখন মথুরবাবু কিছু অলঙ্কার দিবার প্রার্থনা জানাইলেন, তাহাতেও 

অস্বীকার ! অগত্যা মথুরবাবু কহিলেন, আমার বড় ইচ্ছা আপনাকে কিছু 

দেই, আপনি বলুন আপনার কোন্ দ্রব্যের প্রয়োজন ? ্ 
তখন পরমহংসপত্বী সবিনয়ে কহিলেন, আমার ত বাব! কিছুরই অভাব নাই, 

তবে যদি আমি কিছু লইলে তুমি সন্ধষ্ট হও, তাহ! হইলে আমাকে ভাল দেখিয়া 

দ্র'পয়সার দোক্তার পাত আনিয়া দাও। 

কথা শুনিয়া সকলেই অবাক! যেখানে দশ পাঁচ হাজার টাক চাহিলেও 

পাঁইতেন, সেখানে না হয় হাজার টাকার--মা হয় পাচ শত টাকার 

ধ্র্ণালঙ্কার--নিদানে একশত টাকার একখান! গয্পনাই প্রার্থনা করুন! কিছুই 

না! একেবারে দু'পয়মার দোক্তার পাতা! ধন্য এই অসানান্ত। ব্রাঙ্গণপত্বীর 

লোভরাহিত্য ! 
পরমহংসদেবের অলৌকিক ভাব দশন করিয়া অনেকেই তাহার ভক্ত 

হইয়াছিলেন, অনেকে শিষ্যত্বও গ্রহণ কর্িযাছিলেন। কলিকাতা হইতে অনেক 

শিক্ষিত ভদ্রলোক দক্ষিণেশ্বরে গিয়। তাহাকে দর্শন করিতেন এবং তাহার 

ধন্মোপদেশ শ্রবণ করিতেন। তাহার উপদেশের বিশিষ্টত। এই ছিল যে, তিনি 

গল্পচ্ছলে সহজ দৃষ্টান্ত দারা এমন কি পেদান্তের জটিল সমগ্তা সকলেপও সথসমাধান 

করিয়া দিতেন। কৃতবিগ্ভ ব্যক্তিগণও তাহার নিকট গিয়। অনেক নুতন 

শিক্ষ/! লাভ করিতেন। তাহার শিষ্য ও ভক্তগণের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ দত্ত 

( বিবেকানন্দ স্বামী ), স্প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক 

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, ব্রাহ্মধন্ম-ধুরদ্ধর মহা স্া কেশবচন্দ্র সেন ও প্রতাপচন্ত্ 

মজুমদার, সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার ও অভিনেতা গিরিশচন্্র ঘোষ, রাম চন্দ্র দত্ত, 

মহেন্র নাথ গুপ্ত, রাখাল (রাখাল মহারাজ ব| এক্ষানন্দস্বামী ) প্রভৃতি 

মহাত্মগণই পর্বপ্রধান। এই সকলের মধ্যে নরেন্দ্রনাথই তাহার প্রিয়তম শিষ্া 

ছিলেন। নরেন্দ্রনাথ ষে কালক্রমে একজন দিগ্বিজয়ী মহাপুরুষ হইবেন, 

পরমহংসদেব তাহা দিব্যজ্ঞানে জানিয়াছিলেন। 

স্বর্গীয় মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন যখন নববিধান ধর্মমমতে 'নববৃন্দাবন' নাটকের 



৮৬ শরৎকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান ধুগ। 

অভিনয় করিয়াছিলেন, তখন শ্রীমান্ নরেন্দ্র দত্ত গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিয়া 
তাপসবেশে রঙ্গমঞ্জে অভিনয় করিতেছেন দেখিয়। পরমহংসদেব বলিয়৷ 

উঠেন,_“ওরে লবেন্, তুই আর ও বেশ ছাড়িন্ নি, অমনি আমার কাছে চলে' 

আর $» এবং কেশবচন্দ্রকে কহিরাছিলেন,_-“দেখ কেশব, তুমি এক কেশব, 

আর. লরেন্ আমার আগার কেশব !” 

পরমহংসদেব এইরূপে নান। শ্রেণীর লোকের সহিত মিশিয়া নানাবিধ 

উপদেশ দান করিয়া এবং স্বয়ং সমুজ্জল আদর্শ প্রদর্শন করিয়া! বঙ্গে তথা ভারতে 
ও ভূমগ্ডুপে ষেন এক অভাবনীয় অভিনব যুগপ্রবর্তনের স্বত্রপাত করিয়া 

গিয়াছেন। ১৮৮৬ খুষ্টান্দেব ১৬ই আগ তারিখে এই মহাপুরুষের মত্ত্যলীলার 

অবসান হয়। 

শ্রীরামকঞ্চদেব নরেশনাথের মধ্যদির়| নিজশক্তি বে,_কেবল বঙ্গে নয়, 

সমগ্র ভারতে, ইউরোপে ও আমেরিকার বখেষ্ট সধ্া(রত করিয়াছেন, এ কথা 

এক্ষণে সকলেই বুঝিতেছেন। বামকৃষ্টেব শিষ্য ও তক্তরগণ 'অনেকেই এক্ষণে 

হহাকে শ্রীরাম শ্কুষ্ণাদির হ্যায় ঈশ্বরের অণতা বলির! গ্রহণ করিয়াছেন। 

ইহার শিশ্যগণ এক্ষণে ভারতের বহুস্থানে সেবাশ্ম স্থাপন করিয়া অনাথ 

নিরাশ্রর ছুঃস্থ ও গীড়িতগণের আশ্রয়আহাধ্যদান ও সেবাগ্ঞাৰা করিয়া থাকেন । 

ইহার সকলেই গৃহত্যাগা ও কৌমাবব্রতধারী । এই সকল সেবাশ্রমের কার্য- 

নির্বানার্থ দেশবিদেশ হইতে অনেক নহায্মা অনেক অর্থ দান করিয়াছেন ও 

করিতেছেন। রামরুঞ্জের ভক্তগণ বিশ্বীন করেন বে এই সব্বধন্মসমন্বয়ব্ূপ 

বামকুষ্ণধর্মাই কালে ভারতের তথ! সমস্ত সভ্যঞগত্ের সর্বপ্রধান ধন্ম হইবে । 

রামকৃষ্ণের অভ্যুদয়ের পুব্ে বঙ্গদেশে মাত্র পাশ্চাত্যবিদ্ধা খুষ্টধম্ম ও ব্রাঙ্গ- 

ধর্মের প্রভাবই প্রসারিত হইতেছিল। কালীুর্গ। শিববিঞু প্রভৃতি ভারতের 

পুরাণোক্ত দেবদেবীর উপাপন! মাত্র পৌন্তলিক কুসংস্কারমূলক এবং এরূপ 

উপাসনার ফলে মাত্র কুসংস্কারই বৃদ্ধি পায়, বিশুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি বা তত্বজ্ঞানের 

উহা বিষম অন্তরায়, এইরূপই শিক্ষিত সমাজের দুটসংস্কার জন্মিতেছিল। কিন্তু 

এই মহাপুরুষের সাঁধনব্যাপার অবগত হইয়া, হহার প্রদর্শিত উজ্জ্বল আদর্শ 

পাইয়। এবং ইহার উপদেশাবলী শ্রবণ করিয়৷ সমাজের মোহভঙ্গ হইল। আরও 

বিচিত্র এই যে, তাহ! বলিয়৷ লোকের মনে অপরাপর ধর্ম্মমতের প্রতি অশ্রদ্ধা ব! 

বিদ্বেষ না হইয়া বরং সর্বধর্মাই সত্যমুূলক এবং শ্রেয়ঃপ্রদ বলিয়া বিশ্বাস জন্মিল। 

শিক্ষিত সমাজ হইতে পুরাণোক্ত দেবদেবীগণ যেন ক্রমশঃ বিদায় গ্রহণ করিতে- 
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ছিলেন, পরমহংসদেবই যেন বহুআহ্বানে তাহাদিগকে প্রতিনিবুদ্ত করিলেন। 

ইহ! ব্যতীত সাধনার্থ কৌমাধ্য তথ ব্রহ্গচধ্য ব্রত সমাজ হইতে লুপ্ত হইয়াছিল 
বলিলেই হয়, দেশীয় পিক্ষিতসমাজ্জে মাত্র দুইএকজন থৃষ্টতক্ত মহাম্মাই উচা 

অবলম্বন করিতেন। কিন্তু রামকষ্চপ্রপাদাং ক্রমশঃ পুনর্ধার এই ব্রতের প্রপার 
দেখা যাইতেছে । 

রামকৃষ্ণের প্রবন্তিত প্ররুত দাম্যভাব নববিধানহত্রে সশারিত হইয়! 

অধুনাতন হিন্দু ও ব্রাঙ্গগণেব মধ্যে পরস্পর প্রতিদ্ন্দ্িতা অনেকাংশে নিরাকৃত 

কখিয়াছে। পুর্বে ব্র্ধেগণ যেমন হিন্দুগণকে পৌন্তলিক বলিয়া একেবারেই 

অন্ধকারনিমগ্ন ও একমাত্র আপনাদিগকেই আলোকদর্দী খলিয়া মনে করিতেন, 

এবং হিন্দুগণও যেমন ব্রাপ্গগণকে জাতিচ্যুত আচারত্রঈট ও আপনাদধিগকে কুলপাবন 

পবিত্রচরিত ভাবিয়া কৃতার্থমন্ত হইতেন, এখন যেন অনেকাংশে সে ভ্রান্তি 

ভাঙ্গিয়াছে। ফলতঃ আচারে না হউক বিচারে ভারতবাসী কোন ধন্মাবলম্বী 

ব্যক্তি অপরধর্মীবলম্বী হইতে যেন এখন পর্বের স্তায় আর সম্পূর্ণ পৃথগ.দিগব্তী 

নহেন। 

রামরুষ্জের ধন্ম যখন এখনকার মত এত দূর প্রসারিত হয় নাই, সেই সনয়ে 

আর দুইটি শক্তি বঙ্গপমাজে রাঙ্গনমাঞ্জ-শক্তির প্রতিদ্বন্দিতায় স্বপ্রভাৰ গ্রকাশ 

করিতেছিল। এই 9ই শক্তির একটি শক্তি ( কুমার ) কৃষ্ গ্রাসন্ন সেনের বক্তৃতা - 

শত্রে ও অপরটি শ্বগীয় যোগেন্চন্দ্র বস্থুব সংবাদপত্রচ্ত্রে অনেক বাঙ্গালীব 

মন্থরে অভিনব ভাবের উদ্ভৰ করিতেছিল। একা কেহ থধেন মনেন। 

করেন যে উক্ত দুই ব্যক্তিকেও পুর্বোক্ত মহাপুরুষগণেব সমশ্রেণিক বলিয়। বর্ণন 

কর! হইতেছে। তবে একথা নিশ্চিত বে উক্ত মহাম্মদ্বয় বঙ্গের নবঘুগ গঠনে 

কিয়দংশে সহায়ক বটে । 

কৃষ্ণ প্রসন্ন সেন মহাশয় একজন কৌনাধ্য ব্রতধারী ধম্মনিষ্ঠ বৈগ্যবংশীয় যুবক। 
তিনি তাহার প্রথম উদ্ধমে হিন্দুধন্্ন বিষয়ে নানাস্থানে বাঙ্গল! ভাষায় যে সকল 

জদয়োন্মাদ্দক বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাতে শিক্ষিত যুবকসমাজ ব্রাঙ্গশক্তির 

অন্ুদরণ করিতে করিতে সহসা অদ্ধপথ হইতে যেন আকুষ্ট হইয়া পুনব্বার 

হিন্দুধর্মের পথে প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময়ে অনেক শিক্ষিত যুবককে মাথায় 
শিখ! বাখিতে, ত্রিসন্ধ্যা অর্চনা করিতে এবং হিন্দুর শান্ত্রনিষিদ্ধ থাগ্ভাদি পরিহার 

করিতে দেখ যাইতে লাগিল। এ ভাব অকুত্রিম বা স্থায়ী না হইলেও কাল- 

প্রবাহ যে দিকে ছুটিতেছিল, কিয়ংপরিমাণে তাহাব পরিবর্তন করিয! দেয়। 



৮৮ শরৎকুমীর লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ । 

সম্ভবতঃ ইহাতে সবিশেষ পরিবর্তনই ঘটিত, কিন্ত কিছুদিন বক্ত তাদ্বারা 
ধন্মপ্রচার করিয়া প্রশংসিত সেন মহাশয় কাশীধামে এক মঠ স্থাপন করিয়া 

কষ্গনন্দন্বামী নামধারণ পুর্ববক স্বয়ং সেই মঠস্বামী হইয়। বসিলেন। এই সময়ে, 

শুন! যায়, অনেক ব্রাঙ্গণকেও তিনি অবাধে নিজ পদধুলি গ্রহণ করিতে দিতেন 
এবং নানাবিধ নীতিবিরুদ্ধ কার্য কবিতেন। ইহাতে তাহার প্রতি অনেকেরই 

শদ্ধার লাঘব হইতে থাকে । ফলতঃ এই হইতেই সমাজ ইহা হইতে পৃথক হইয়া 
পড়ে। অবশেষে ইনি কুৎসিতকর্মী বলিয়া অনেকেরই অশ্রদ্ধাভাজন হন, এবং 
নানারূপ অবমাননা! ও ক্রেখশভোগ করিরা কিয়ংকাল পরেই কালগ্রাসে পতিত 

হন। পরিণাম-রক্ষা না হইলেও হহার প্রান্ত বড়ই প্রশংসাহ ও শুভস্চক 

হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। 

বঙ্গলমাজে খন একদিকে কৃষ্্গ্রসগ্নের শক্তি অবাধে কাধা আরস্ত করিয়াছে 

সেই সময়ে অপরদিকে এ শক্তিরই অনুরূপ আর একটি শক্তি প্রকাশিত হয়। 

পূর্বেই বল! হইয়াছে, সংবাদপত্র-পবিচালক স্বর্গীপ্ন যোগেন্ত্রচন্ত্র বগুই এই 
শক্তির সঞ্চাবক। 



দশম পারচ্ছেদ। 
স্বগীয় যোগেন্দ্রন্দ্র বন্থু ও শরত্বাবুর ব্যবসায় । 

যোগেন্চন্দ্রের পিতার নাম মাধবচন্দ্র বন, নিবাস বদ্ধমান জেলাব অন্তর্গত 

বেড় এামে। সন ১২৬১ সালের ১৬ই পৌষ তারিখে উক্ত দ্েলার ইলদরা গ্রামে ' 

মাতুলাপয়ে যোগেন্দ্রের জন্ম হয়। প্রথমতঃ গ্রাথ্য পাঠশালায় পরে হুগলী ব্রাঞ্চ 

স্কুলে ইহার বাল্যশিক্ষ।। পরে এফ, এ, পরীক্ষা দিয়! ইনি জনাই স্কুলে শিক্ষকতা 

কার্যে নিযুক্ত হন। প্রতিভা, সাধারণতঃ পরাধীনতাপ্রিয় নহে, সুতরাং 

চাকরিতে যোগেন্দ্রন্দ্রের মন ধূরিল না, চাকর ছাড়িয়। দিলেন। এই সময়ে 

তিনি মেলেরিয়৷ জরে আক্রান্ত হইয়! শ্বাস্থ্যলাভের নিমিন্ত কটক প্রভৃতি স্থান 

পরিভ্রমণ পূর্বক অবশেষে এলাহাবাদে আদিয়। আইন শিক্ষা করিতে লাগিলেন। 

কিছুদিন পরে তথা হইতে আসিয়া ছু চুড়ায় 'সাধারণী' নামক সংবাদপত্রের 

সহকারী সম্পাদক হইলেন। এইবার তাহার প্রতিভার দি নিরূপণ হইল। 

এই সময়েই স্থু প্রসিদ্ধ মাহিত্যিক স্বর অক্ষয়চন্ত্র সরকার মহাশয়ের সহিত 

যোগেন্বচন্দ্রের পরিচয়, এবং পন্তবতঃ এই সময়েই তাহার অন্তরে অল্পধূল্যে " 
একখানি দেশীয় সংবাদপত্র প্রচারিত করিবাব সর্গক্পোদর। অতঃপর 

ঘোগেন্দ্রবাবু সন ১২৮৭ সালে কলিকাভার আরা ব্গবানা' নামক পাণ্ডাহিক 

বাদপত্র এ্রচারিত করিলেন । 

প্রথমতঃ “ব্ঙ্গবাপী' পত্রিকার লিখন-পদ্ধতি পাশ্চাত্য ভাবান্ুযায়ী ছিল। 

কিন্ত কিছুকাল পরেই “বঙগবানা' আপনাকে গোড়। হিন্দু এবং হিন্দুমাগের 

মুখপাত্র বলিয়া পরিচয় দিলেন। তদবধি যোগেন্দ্রবাবু এই কাগঞ্জখানিকে 

হিন্দুসাধারণের পাঠোপযোগী করিয়াই ছাপিতে লাগিলেন। 
বাঙ্গল ভাষায় দুই পয়সা মুল্যে এত বড় সংবাদপত্র যোগেন্বাবৃই 

সর্ধপ্রথমে প্রচারিত করেন। দগ্গবাসী'র যেরূপ গ্রপার হইল, পূর্বে দেশীয় 
ংবাদপত্রের মধ্যে কোন পত্রেরই এরূপ প্রসার হয় নাই। এই প্রসারের সঙ্গে 

সঙ্গে এই সংবাদপত্র বঙ্গসমাজে ইহার শক্তিসঞ্চার করিতে লাগিল। রুষ্ণপ্রদন্ন 

মেন মহাশয়ের বক্তত| ও বঙ্গবাসীর প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়া! বঙ্গসমান্জে হিন্দুয়ানির 

কতকট। পুনরভুদয় দেখা যাইতে লাগিল। তবে গৌড়ামি মাত্র অশিক্ষিত দলেই 

" ১২ 



৯৪ শরৎকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ । 

আবদ্ধ রহিল, কিন্তু শিক্ষিতসমাজে পাশ্চাত্য জ্ঞানানুশীলন, ব্রাহ্মসমাজের শিক্ষা, 
উপরিউক্ত বক্তৃতাদি শ্রবণ, 'বঙ্গবানী”পাঠ এবং রামকুষ্তধর্শ্মীলোচন! ইত্যাদি 

ব্যাপার একত্র সমভাবে স্ব স্ব প্রভাব বিস্তার করিয়া বর্তমান যুগের প্রবর্তন 

করিতে লাগিল। | 

“বঙ্গবানী' গৌড়ামিই প্রকাশ করুন ব! ব্যবসাদ্দারিই করুন, মঙ্গলনয়ের ইচ্ছায় 

যে তন্বারা বঙ্গমাজের অশেষ উপকার হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই । যোগেন্দ্র- 

ৰাবু সংবাদপত্র পরিচালনের সঙ্গে সঙ্গে সটাক ও সান্ুবাদ সংস্কত রামায়ণ 

মহাভারত শ্রীমদ্ভাগবত এবং অন্তান্ত বহুবিধ শাস্গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়! যে 

আমাদের জ্ঞানার্জন বিষয়ে মবিশেষ আন্ুকুল্য করিয়াছেন, ইহা! সকলেই স্বীকার 

করিবেন। তাহার অনুকরণেই ইদানীং অনেকে বাঙ্গাল ভাষায় অগ্প- 

মূল্যের বৃহৎ সংবাদপত্র ও অনেক প্রাচীন শাস্গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। 

ছঃখের বিষয় এই যে, ঈশ্বরচন্দ্র গুপের পর হইতে প্রকাশ্ত সংবাদপত্রে 

কুৎসিত ভাবায় পরনিন্দা প্রচারের কুপ্রথা কমিয়া৷ আসিতেছিল, কিন্তু বঙ্গবাসীর 

অভয় হইতে পুনর্ধার উহার প্রবর্তন দেখা যার। মত-বিরদ্ধাচারী 

ব্যক্তির প্রতি “কুলাঙ্গার' 'নরাধম' প্রভৃতি কটুক্তি করা নিশ্চিতই অভদ্রতার 
পরিচয়। বঙ্গবাসী এরূপ কটক্তিবর্ষণে বড়ই পারদর্শী হইয়! উঠিলেন। এই 

. আদর্শে অনেক দেশীয় সংবাদপত্রই ভদ্রতার সীমা'লঙ্ঘনে সাহসী হইয়াছিলেন। 

যোগেন্দ্রবাবু প্রকৃতই একজন স্থলেখক । কিন্তু গ্রকৃত প্রস্তাবে, পরগ্লানিকর 

বা রলিকতাস্চক রচনাতেই ইহার সবিশেষ পটুতা। বদ্ধমীনের প্রসিদ্ধ 

উকীল স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথ বশ্যোপ।ধ্যার মহাশর যোগেন্দ্রবাবুর সহিত ঘোগ 
দিয়া, ইংরাজী "পঞ্চ, পত্রের অনুকরণে “পঞ্চানন্দ, নাম দিয়। বঙগবাসীতে 

উপহাস-পরিহাসাত্মক প্রবন্ধ প্রকাশিত করিতে আরন্ত করেন। একদিকে 

এই হইতেই 'বঙ্গবাসী” পত্রের অধঃপতন, অপর দিকে ইহ! হইতেই তাহার 

প্রপারবৃদ্ধি। শিক্ষিত সন্তরান্ত ভদ্রবাক্তিগণের নিকট ব্গবাসীর এ সকল বাচালত 

অধিকাংশেই বিরক্তিকর বোধ হইতে লাগিল, স্থৃতরাং সঙ্গে সঙ্গে এ পত্রের 

প্রকৃত মর্যাদার লাঘব হইল, কিন্তু তংপরিবন্ডে অনেক অর্বাচীন অর্দশিক্ষিত 

ভদ্রলোক এবং দোকানী পসারী প্রভৃতির ইহাতে বড়ই আমোদ অনুভব হইতে 

লাগিল, সুতরাং উহার গ্রাহকসংখ্য। ও আয় ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। 

ইন্ত্রবাবুর সহযোগিতায় যোগেন্্রবাবু বঙ্গদেশে হিন্দুয়ানির একজন প্রধান 
পাও হই উঠিলেন। মুলার-পদারও তাহার দিন দিন বাড়িতে লাখিল। 
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দেখিয়া! শুনিয়া অনেক বাঙ্গালী যেন হিন্দুয়ানির দিকে ঝৌঁক দিলেন। কিন্ত 
এই হিন্দুয়ানির লক্ষণ মাত্র স্নানাহ্নিক তর্পণ চণ্ডীপাঠ জাতিবিচার থাগ্ঘধিচার _. 

আচারে যেরূপই ঘটুক, আর চূড়ান্ত লক্ষণ অহিন্দুর প্রতি বিদ্বেষ,_স্যোগমতে 
বা গালিবর্ষণ! কিন্তু সে যাহা হউক, যোগেন্্রবাবু বহুপরিশ্রমে বহু অর্থব্যয়ে 

বহুমংখ্যক শাস্রগ্রন্থ প্রকাশিত করিয়া দেশেব যে ভূরিকল্যাণ সাধন করিয়াছেন, 

এবং দেশীয় সংবাদপত্রের যে আশাতীত উন্নতি বিধান করিয়াছেন, ইহাতে আর 
অণুমাত্র সন্দেহ নাই । এই উদ্যোগী কর্্মকৌশলাভিজ্ঞ পুরুষ সন ১৩১২ সালের 

২ব1 ভাদ্র তারিখে পরলোক গমন করেন । 

ইহাও স্বীকার করিতে হইবে, যোগেন্্রচন্দ্রের প্রতিভ। যে কেবল সাহিত্য 

ব সংবাদপত্রেই প্রকাশ পাইয়াছিল, এবং মাত্র এ দুই ক্ষেত্রেই যে তিনি দেশের 

উপকারক হইয়াছিলেন তাহা নহে, ব্যবপায়কাধ্যেও তিনি স্ুচতুর ছিলেন। 

কিন্তু তাহার সেই চতুর! বে সর্বতোভাবেই সাধুত্বসঙ্গত, এবং সর্বাঙ্গবিচারে 

পরিণামে উহাতে যে তিনি বথার্থ ই লাভবান্ হইয়াছিলেন, একথা সর্ববাদিসন্মত 

নহে। তবে, বঙ্গদেশে বিজ্ঞাপনমুলক ব্যবসায়, সাহিত্য শাস্ত্গ্রস্থ সংবাদপত্র ও 
তখাভিহিত হিন্দুয়ানির প্রচার প্রভৃতি বিষরে যঘোগেন্দবাবু যে যথেষ্ট পরিশম 

ও সফলতালাভ করিয়াছিলেন এ বিষয় নিঃসন্দেহ। 

আমাদের শরতকুমার লাহিড়ী মহাশয়ও কিছুদিন চাকরী করিবার পর, 

তদুপায়ে সংসারের অভাবমোচন ও বুদ্ধপিতার সন্যক সেবাপ্তশ্রধাবিধান অসাধ্য 

দেখিয়া ব্যবনার আরম্ভ করিবেন বলিয়! সঞ্কল্ল করিলেন। তিনি তখন একে 

তক্ষণবয়ন্ক, ব্যবসায়কাধ্যে ত একেবারেই অনভিজ্ঞ, তাহাতে আবার অর্থহীন; 
এ অবস্থায় এরপ সঞ্কল্প যুস্কিসঙ্গত কি ন', এ বিষয়ের পরামর্শই বা কাহার সহিত 

করিবেন? সংসারে প্রধান সহায়, অভিভাবক, আশাভরসান্থল ও পরামর্শ দাত। 

আছেন পিতা, তিনি ত সদাই উদাসীন; গৃহী বলিলেও হয়, ফকির বলিলেও হয়। 

দারিদ্র্যকষ্টে তাহার দৃক্পাত নাই, আর্থিক উন্নতিতে আর স্পৃহা! নাই, তাহার 

অহরহঃ আকিঞ্চন কেবল ভগবৎ-কুপালাভে। উহাই তাহার ইহপরত্র সর্বাপৎ- 

প্রশামক সর্ধদিদ্িপ্র পরমপুরুতঘার্থ বলিয়া গ্ুব বিশ্বান। মৃতরাং শরংবাবু 

পিতার নিকট আপাততঃ কোন কথ! জিজ্ঞাস! ন! করিয়া মাতার নিকট নিজ 

অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন । 

জননী গঙ্গামণি দেবী বহুদিন পূর্বে কৃষ্ণনগরে কোন এক আত্মীয় ভদ্রলোকের 

নিকট ছুইশত টাকা গচ্ছিত রাধিয়াছিলেন। পরে এ ভদ্রলোকের আর্থিক 



৯২ শরৎকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ । 

অবহ্থ। ক্রমশঃ মন্দ হওয়ায় তিনি এতাবৎকাল এ টাক! প্রত্যর্পন করিতে পারেন 

নাই, দরাবতী ত্রাঙ্গণকন্তাও আর তর্বিষয়ে কাহারও নিকট" কোনরূপ 
বাঙনিম্পত্তি করেন নাই। সম্প্রতি-_বোধ হয় শরৎবাবুর সৌভাগ্যক্রমেই,_ 

উক্ত ভদ্রলোক কোন উপায়ে &ঁ ছুইশত টাকা সংগ্রহ করিয়৷ শরৎবাবুর জননীকে 

পুনঃ প্রদান করিয়া গেলেন। শরতবাবু এ বিষয় কিছুই জানিতেন না । তিনি 

মাতার নিকট ব্যবসায়কার্ধ্য অবলম্বনের প্রস্তাব করিলে, পুত্রবৎসলা জননী 

| পুত্রকে তদ্বিবয়ে উৎসাহ প্রদান করিয়! ব্যবসায়ারস্তের নিমিত্ত উপরিউক্ত দুইশত 

টাক! দিতে চাহিলেন। 

তখন শবত্বাবুব চিন্ত। উপস্থিত হইল,_কি ব্যবসায় করি? ভদ্রদমাজে 

হেয় না হইতে হয়, নাধুতার সীমা অতিক্রমণ করিতে না হয়, পিতার 

পবিত্র নামে কলম্ক না হয়, এপ কি ব্যবসায় হইতে পারে ?-- কিছুই 

স্থির করিতে ন! পারিয়৷ তিনি ধীরে ধাবে একবার বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের নিকট 

গেলেন। বিগ্যাসাগর মহাশর শরৎবাবুর মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া কহিলেন,__ 

শরৎ, তুমি পুস্তক বিক্রয়ের ব্যবপায় অবলম্বন কর, ইহাতে ইচ্ছা করিলে 

মান সন্ত্রম ভদ্রতা ও পাধুত্ব সকলই রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে, এবং বুঝিয়! 

চলিতে পারিলে লাভবান্ও হইতে পারিবে । তুমি আপাততঃ যে টাকা সংগ্রহ 

করিতে পাব তাহা লইয়াই কার্ধ্য আরম্ভ কব, আমি সংক্কত-প্রেদডিপজিটরিতে 

বলিয়া দিব, তথা হইতে তুমি একশত টাকা মূল্যের পুস্তক আশ্রম পাইতে 

পারিবে 3 এ পুস্তক বিক্রয় করিয়৷ এ একশত টাকা পরিশোধ করিয়া দিলে 

পুনরায় আর একশত টাকার পুস্তক পাইবে। 

শরতবাবু বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের এইরূপ আশ্বাস বাক্য শুনিয়া একেবারে 
যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন ! 

রামতন্ু বাবুর পরিবারবর্গের এই দারিদ্রযদশ! ও তাহার বিমোচনার্থে 
শরতবাবুর এইরূপ শ্লীঘনীন্ন আকিঞ্চনের কথ ম্মরণ করিলে সহজেই মনে হয়, 
তখন বুঝি গুণগ্রাহী বা পরোপকারী লোক এখনকার মত এত অধিকসংখ্যক 

ছিলেন না, তাই রামতন্থ বাবুর ন্যায় দেবোপম ব্যক্তি বৃদ্ধবয়সে দারিদ্র্যপীড়নে 

নিপীড়িত হইয়াছিলেন, আর শরতবাবুর ন্টায় সাধুপুত্র পিতৃরেশ বিমোচনার্থ 

বৃথ! দ্বারে দ্বারে কাদিয়৷ বেড়াইয়াছিলেন। 
কিন্ত সে অনুমান একান্তই ত্রান্তিমলক। এখনকার মত তখন এত 

পরোপকার-সাধিনী সভাসমিতি স্থাপিত হয় নাই বা কৃত্রিম উপচিকীধাবৃত্তিধারী 
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ব্যক্তিও কার্্যক্ষেত্রে অধিক সংখ্যায় অবতীর্ণ হন নাই বটে, কিন্তু সহৃদয় 

দয়াবান্ ধনবান্ মহাজন তখনও দেশে অনেকেই ছিলেন। তবে, কে 

কাহার দিকে ফিরিয়। চায়? মরিয়া গেলে অনেকের জন্তে অনেকে 

অশ্রপ্রবাহে ধরাতল অভিষিক্ত করেন, শোকপ্রকাশের সভানমিতি করেন, 

প্রতিমুত্তি প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত লক্ষমুদ্রাসংগ্রহার্থ গলায় ঝুলি বাধিয়! দারে দ্বারে 

শ্াবাস্থচক আনন্দের ভিক্ষা! নাগ্িয়া থাকেন, সে ঝুলিতে তখন অনেকের অনেক 

ব্দান্ততাবৃষ্টিও হইয়া থাকে, কিন্তু বিপন্ন নিবীহ শিরনেব ঝুলি অনেক সময়ে 

মাত্র নয়নাপারেই মিক্ত হয়, মুষ্টিভিক্ষাও নিলে না! সহানুভূতির হস্তে 

তীরোতীণের সিক্ত গাত্র জলঘুক্ড কবিতে লোকাভাব হর না, কিন্ত অগাধে পতিত 

আকুল অভাগ্যবানের দিকে দূকৃপাত করিতে জগং যেন জনশূন্য হইয়। যায়! 

এ দোষ আত্মকৃত নহে, পরকতও নহে; ইহা! মঙ্গলময়েরই ম্ঙ্গলপিধান, প্রকৃত 

মঞ্গলই ইহার প্রকৃষ্ট পরিণান ;--'হেন্নঃ সংলক্ষাতে হাগ্সৌ বিশুদ্ধিঃ শ্তামিকাপি 

বা” !-_সেই বিচক্ষণ শিশ্বকম্মরকার বাস্তবিকই “পুড়িয়ে সোণা পিটিয়ে করেন 

থাটি।, ১ 

সাধু স্বরুতিমান্ শরংকুমাব ইদানীং তাহার পুর্বাবস্থার পরিচয় কিতে 

কহিতে কখন কখন প্রাণেব আধেগে ব্যক্ত করিয়াছেন,_-“ভাই, এই কলিকাত। 

সহরে আমাদের যখন বড় কষ্ট, বৃদ্ধ অন্ুস্থ পিতাকে একটি স্বাস্থ্যকর ভবনে বান 

করাইতে বা তাহা সেবনার্থ একটু দুগ্ধ ক্রয় করিতেও যখন আমার ক্ষমতায় 

কুলাইত না, সেই সময়ে আমি রাস্ত। দিঘ্না চলিতে চলিতে ছু'ধারের দিব্য 

অট্টালিকা শ্রেণী দেখিয়! নিতান্তই দ্বঃখিত চিত্তে এই বলিয়! দীর্ঘশ্বান ফেলিতাম,-_- 

হায়, আমার দরিদ্র বৃদ্ধ মাতাপিতাকে একদিনের তরেও এইরূপ একটী 
অট্টালিকাভবনে বাস করাইতে পারিলাম না! 

আবার পরক্ষণেই মনে হইত,_ছি ছি! আমি পরসৌভাগ্য দর্শনে ঈর্ষান্বিত 

হইতেছি ! ভিখারী হইয়। রাঞ্জোচিত বিলাসোঁপভোগের বাসন! করিতেছি! 

ধন্ত শরৎকুমারের অপুর্ব ঈর্ষা! ধন্ত তাহার এই আদশনীয় বিলাসবাঁসন! ! 
দরিদ্র ভদ্রসন্তানের সেই সুদী হৃদয়োচ্ছাস বে রাজরাজেশ্বরের স্বর্গসিংহাসন 

পর্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছিল, স্বল্পদিন পরেই তাহ! সুম্পষ্ট সপ্রমাণ ! 

বস্ততঃ শরৎবাবু অচিরেই প্রচুব ধনোপাজ্জন করিয়৷ হারিসন্ রোডের পার্শে 
চতুস্তল অষ্রালিকাঁভবন নির্মাণ পূর্বক তাহার পৃজনীয় পিতৃদেৰ ও মাতৃদেবীকে 

তথায় রাজো চিত পরিচর্ধ্যায় শান্তন্ুস্থ দেখিয়! চরিতার্থ হইয়াছিলেন। 



৯৪ শরৎকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ । 

শুভক্ষণে শরতকুমার চাকরী ছাড়িয়া পুস্তকবিক্রয় বাবসায় অবলম্বন করিয়।- 

ছিলেন! কিন্তু পুত্রের এরূপ বৃত্তি অবলম্বন সাধুশিরোমণি রামতনু বাবুর আপত্তি- 
জনক ন1 হইলেও যেন ঠিক মনঃপৃত হয় নাই। এই ব্যবসায়েব উগ্ধমে তিনি 

একদিন পুত্রকে একান্তে কহিয়াছিলেন,-শরত, পুগুকবিক্ুয় ব্যবনার আরন্ত 

করিবে বটে, কিন্তু উহাতে সাধুতা রক্ষণ ভইবে কি? 

_ শরতখাবু উন্তব কখিলেন,-_কেন পাবা, আমি উচিত মূল্যে পুস্তক ক্রয় 

করিয়া আঁনরা, উচিত নূণ্যে বিক্রয় করিব ইঠাতে আমাৰ অসাধুতা হইবে 

কিমে? 

ঈষং ভামির। বুদ্ধ কঠিলেন,--“উচিত খুন্যে কিশির়। উঠতি মুল্যে বেচিলে 

লাভ হইবে কোথা হইতে ? লাভ করিতে হলে চোমাঁকে নিশ্চিতই উচিত মুল্যে: 

কিনিয়৷ অনুচিত মূল্যে বেচিতে হইপে, অথবা অনুচিত সুলো কিনিয়া উচিত মূল্যে 

বেচিতে হইবে। একথা আপাততঃ অনেকের নিকট উগহাপকর হইলেও 

হইতে পারে, কিন্ত নিশ্চিত জানিও, ঈএরের তপাদণ্ডে স্তায়েখ পরিনাণপরীক্ষা 

ইহ! অপেক্ষা ও পুঙান্ুপূঙ্থরূপই হইবে |% 

শরতবাবু নিরন্তর অধোবদন! পিতৃদেৰ পুত্রকে সান্থনাপ্রদান করিয়া 

কহিলেন,_-আচ্ছা, যাও বাহ। করিতেছ কর, তবে এইটা ঠিক রাখিও, যেন 

কথায় বা কার্যে কখন কাহাকেও প্রভারত করিও না। 

পিতার এই উপদেশটি সাধুপুএ্র শরৎকুমারেন্র ব্যবনাক়কাধ্যের মূলমন্ত্র 

হইয়াছিল। তিনি বিছ্চাসাগর মহাশরের পরানশানুসাত্ধে একখানি পুস্তকের 

দোকান খুপিলেন, মূলধন অতি অল্প, নগদাবক্রুর সামান্তমাত্র, ভরস। কেবল 

মফন্বলে বিক্রয় ; তাহার উপায় মাত্র সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন,--সে ত কেবল টাকার 

খেল! ! দরিদ্র শরৎকুমার তত টাক কোথায় পাইবেন ? ভাবিয়া চিস্তিয। তিনি 

পিতৃবন্ধু স্বর্গীয় দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্বনামধন্য পুত্র মাননীয় 
স্ুরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশক্বের শরণাপন্ন হইলেন। সুরেন্দ্র বাবু তাহার 
€বেঙ্গলী” নামক ইংরাঁজ সংবাদপত্রে শরৎবাবুর নবপ্রতিষ্ঠিত “এস্ কে 

লাহিড়ী এণ্ড কোং নামক পুস্তকালয়ের বিজ্ঞাপন স্বল্পমূল্যে প্রকাশিত 

করিবেন বলিয়! ভরম! দিলেন, এবং নানারূপ প্রবোধবাক্যে তাহার উৎসাহ 

বর্ধন করিলেন। বস্ততঃ স্থরেন্্নাথের এই সদাশয়তাই শরৎকুমারের 

সৌভাগ্যলক্ষ্ীর সম্প্রবোধক হইল। সেই হইতে শরতবাবু যতদিন জীবিত ছিলেন, 

মাননীর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্োপাধ্যার মহাশয়ের নিকট সমুচিত কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনে 



একাদশ পরিচ্ছেদ । ৯৫ 

ক্রটী করেন নাই, স্থুরেন্ত্র বাবুও সেই অবধি শরৎকুমারের শুভানুধ্যানে 
বিরত হন নাই। 

বেঙ্গলী” সংবাদপত্র তখন সাপ্তাহিক ছিল, কিন্তু তখন ইহাতে স্থরেন্্র বাবুর 
স্বরচিত প্রবন্ধ অনেক প্রকাশিত হইত বলিয়! শিক্ষিত সম্প্রদায়ে ইহার আরও 

সমাদর ছিল, গ্রাহকগণ সাগ্রহে উহার আগ্গোপান্ত পাঠ করিতেন। এই 

পত্রিকায় প্রকাশিত শবৎবাবুর বিজ্ঞাপন সর্বত্র প্রচারিত হইতে লাগিল। 

মাননীয় স্ুরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥মহাশম্গের প্রতি তখন দেশীয় শিক্ষিত 

সমাজের নবান্থুরাগ। তিনি তখন দেশের অনেকেখই অন্তরে ইষ্টদেবাসনে 

সমাপান। সুতরাং তাহার নামসংস্থষ্ট বা তাহার পরিচালিত পত্রিকায় প্রকাশিত 

যাহা কিছু তাহার প্রতিই যেন দেশের লোকের সবিশেষ শ্রদ্ধা । শ্রদ্ধেয় 

স্বরেন্দনাথ তখন দেশের কাণে কাণে যে মন্ব কহিতেছিলেন, সে মণ্ধ এখন 

অনেকাংশে পুরাতন হইলেও তখন সম্পূর্ণ নৃতন। 

সেই নূতন মন্ত্রের নুতন দীক্ষা-গুরু, তার তগৌরব-- 

( একাদশ পরিচ্ছেদ |) 

--মাননীয় গ্রীযুক্ত সুরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

_-কলিকাত! তাণতলার অসাধারণ প্রতিভাত শুপ্রসিদ্ধ ডাক্তাব দুর্গাচরণ 

বন্দ্যোপাধ্যার মহাশয়ের তীর পুত্র । ১৮৪৮ খুঃ অন্দের নবেম্বর মাসে ইহার 

জন্ম। নুরেন্ত্রনাথ কলিকাতায় থাকিগ়াই শিক্ষালীভ করেন, এবং ১৮৬৮ খুঃ 

অব্দে কলিকাত| বিশ্বনিচ্চ(লয়ের বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পিতার অন্ুুমতি- 

ক্রমে সিবিল সাধিন্ পবাক্ষা দিবার নিমিত্ত প্র বংসরেই বিলাত যাত্র। করেন। 
রমেশচন্ত্র দত্ত এবং বিহারিলাল গুপুও স্ুুরেন্দ নাথের সহিত একই উদ্দেশ্তে একই 

যাত্রায় যাত্রিক হন। 

যথাকালে তিনগনেই প্রতিষ্ঠার সহিত পরান্দোভীর্ণ হইলেও শ্রেন্্রনাথের 

বম লইয়া বিতর্ক উপস্থিত হওয়া তিনি আদালতের আশ্রয় লইতে 

বাধ্য হইলেন। এই সময়ে তাহার পিতা হভুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 

মহাশয়ের পরলোকপ্রাপ্তি হয়। বিলাতে বয়সের মানলা! উঠিবার পূর্বেই 

স্রেন্্রনাথের নাম পিবিলনাবিদ্ তালিকা ভুত্ত করা হইল, পরে ১৮৭১ থুঃ 



৯৬ শরৎকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ। 

অকে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া ইনি দিলেটের আসিষ্টাণ্ট. মাজিষ্ট্রেটের পদে 
নিযুজ্ঞ হইলেন। কিছুকাল পরে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট ইহাকে আদালতের 
নিয়মবিরুদ্ধ কার্য করার অপরাধে কর্ম্ম হইতে অপসারিত করেন। 

১৮৭৬ খুঃ অব্দে গুণগ্রাহী বিগ্যাসাগর মহাশয় স্থরেন্্রনাথকে মাসিক ২৯০২ 

দ্ুই শত টাঁকা বেতনে মেট্রপলিটান ইন্ষ্টিটউসনে ইংরাক্সি অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত 
করিলেন। পরে ১৮৮১ খৃঃ অন্দে তিনি ফ্রি চর্চ, ইন্ট্িটিউসনে প্রধান 

সাহিত্যাধ্যাপকরূপে কাধ্য করিতে লাগিলেন। ইহার পর বৌবাজারে 

স্বয়ং একটি বিগ্ভালর স্াপিত করিয়। তথায় অধ্যাপনা করিতে আর্ত করিলেন। 

এই বিঞ্ভালয়ই কালে রিপণ-কলেজ নামে প্রসিদ্ধ। ১৮৭৮ খুঃ অবে 

সুরেন্দ্বাবু “বেগগণী' নামক ইংরাজি সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের স্বত্ব ক্রয় করিয়া 

স্বয়ং উহার সম্পাদক হইলেন। ইদানীং এই পত্র ইহারই সম্পাদকতায় 

দৈনিকরূপে পরিচালিত হইতেছে । 
১৮৭৬ খুঃ অবে' স্ুরেন্দ্রনাথ কলিকাতা মিউনিসিপাল সভার সাস্তরূপে 

প্রবিষ্ট হন, ১৮৯৩ খুঃ অন্দে উহার প্রতিনিধিস্বরূপে ছোটলাটের ব্যবস্থীপক- 

সভায় প্রবেশ লাভ করেন, এবং ১৮৯৭ থুঃ অবে যখন উত্ত সভায় নৃত্তন 

মিউনিদিপাল আইনের পাঞগুলিপি উপস্থিত করা হয়, তথন ইনি তাহার ঘোর 
প্রতিবাদ করেন। অতঃপর ১৮৯৯ খুঃ অন্দে স্ুরেন্ত্রনাগ ও তৎনহ অন্তান্ত 

২৭ জন সদন্ত মিউনিসিপাল সভার সংশ্রব পরিত্যাগ করিলেন। 

১৮৮৩ খুঃ অন্দে সুরেন্দ্রবাবু তাহার “বেঙগলী' পত্রে তৎকালীন হাইকোর্ট - 
জজ মাননীয় নরিস্ সাহেবের আচরণ সম্বন্ধে তীর দোষারোপ করিয়া এক প্রবন্ধ 

প্রকাশিত করেন। ইতঃপুর্বে নরিন্ সাহেব একটি মোকদ্দমায় বাদীপ্রতিবাদী 
উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে শালগ্রামশিল। আদালতে লইপ্না আসিতে অনুমতি 

করিয়াছিলেন। এই হুত্রে একথানি বাঙ্গলা সংবাদপত্রে প্রকাঁশিত হয় যে, নরিস্ 

সাহেবের স্ষেচ্ছাচারিত্ব হেতুই শালগ্রামশিল। আদাদগতগৃহে আনীত হইয়াছে। 

বাঙ্গল! পত্রের এই অমূলক উদ্ভি অবলম্বনেই স্রেক্্র বাবু নরিস্ সাহেবের সম্বন্ধে 

পুর্বোক্তরূপ তীব্র মন্তব্য প্রকাশিত করেন। ফলতঃ স্বরেন্্রনীথ এই হেতু 
আদালতের অবমাননা! অপরাধে অভিবুক্ত হইয়া হাইকোর্টের ফুলবেঞ্চের বিচারে 

ছুই মাসের জন্ত বিনাশ্রমে কারা-দগুভোগ করেন। 

স্ুরেন্ত্রনাথই ভারতে €1₹700178] 009721655 ) জাতীয় সম্মিলনী নামক 

স্মিতি স্থাপনের প্রধান উদ্যোক্তা । ১৮৮৪ খুঃ অব্ে এই সমিতির প্রথম 
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অধিবেশন। পরে বখন ১৮৯৫ থঃ অন্দে পুন! নগরে উহার একাদশ অধিবেশন 

এব্ং ১৯০২ খঃ অব্ধে আমেদাবাদে অষ্ট|দশ অধিবেশন হয়, তখন সুরেন্দ্রনাথই 

উহার সভাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৮৯৭ খৃঃ অন্দে 1২099] 00010155107 

01) ]17019, 75৫1351700৩ নামক সমিতির সমক্ষে সাক্ষ্য প্রদানচ্ছলে স্রেন্দ্রবাবু 
অপূর্ব রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, এবং প্রধানতঃ 

ইছারই আন্দোলনের ফলে জুরি নোটিকিকেখনের প্রত্যাহার হইয়াছিল। 
মহামতি লর্ড কর্জনকৃত ব্গবিভাগ ব্যাপারের প্রতিবাদে যে তুমুল আন্দোলন 
উপস্থিত হইয়াছিল, সুরেন্দ্রবাবুই তাহার একজন প্রধান অধিনায়ক । 

১৯০৬ খুষ্টান্ে বরিশালে একটি প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন-উদ্ভোগ 

হয়, স্থরেন্্রনাথ এবং অপরাপর 'অনেক নান্ঠগণ্য বাক্তি এ উপলক্ষে তথায় 

উপস্থিত হন। সহসা স্থানীর মাঞ্জিছ্রেট সাহেবের আদেশে অধিবেশন বন্ধ হইল। 

অতঃপর তাহারা যখন অভিধানে বহিগ্গত হইয়াছেন, সেই সময়ে স্ুুরেন্দ্রবাবু 
পুলিস্ কর্তৃক সহস! ধৃত হইয়া আঁদেশ-অবজ্ঞার অপরাধে অভিযুক্ত ও অর্থদণ্ড 

দণ্ডিত হন। কিন্তু হাইকোট হ্থরেন্ত্রনাথকে নিরপরাধ বলির অব্যাহতি দেন। 

গত ৩৫ বৎসর ধরিয়া সুরেন্্রনাথ দেশের ও দশের হিতার্থে যেরূপ ভাবে 

আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, ভারতবাসা অপর কেহ কোন দিন অনন্তকম্ম। হইঝ| 

এরূপ করিতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ। স্থুরেন্দ্রধাবু মনে দৃঢ় সংস্কার এই 

যে, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট বস্ততঃ নিঃস্বার্থ গ্তায়নিষ্; কর্তৃপক্ষায় রাজপুরুষগণকে 

দশের অভাব ও অভিবোগ সবিশেষ বুঝাইয়। দিতে পাঁরিলে তাহাদের কতৃক 

ইষ্ট বই অনিষ্ঠ কখনই ঘটিতে পারে না। অতএব যে কোন বিষয়েই 

হউক, আমাদের অন্থধিধ। ও আশঙ্কা! হইলেই তাহার মো5নের নিমিত্ত সকপে 

সনবেত হইয়! গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রতীকার প্রার্থন। করিলে, বিচক্ষণ 'ব্রটিশ 

গবর্থমেণটট কখনই বধির হইয়া থাকিবেন না। এই সংস্কারই শ্ুপেশ্ত্রনথের 
সর্বানুষ্ঠানের উদ্দীপক হেতু । ৃ 

স্থরেন্্রবাবুর সংক্ষিপ্ত জীবনী যাহ! প্রদত্ত হইল, তাহাতে মাত্র তাহার জীবনের 
বিশিষ্ট ঘটনাধলীরই উল্লেখ কর! হইয়াছে, কিন্ত সমাজের উপব তাহার প্রভাবের 

বিষয় কিছুই বণিত হর নাই। ধর্ম্মবিষয়ে মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন ধেরূপ 
জ্ঞাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতলারেই হউক শিক্ষিত সমাজের অন্তর্ভাব গঠিত 

করিয়াছেন, মহাত। স্থরেন্ত্রনাথও সেইরূপ জ্ঞাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতনারেই 

হউক. রাজনৈতিক বিষয়ে সাধারণতঃ শিক্ষিত সমাজের অস্তরভাব গঠিত 
১৩ 



৯৮ শরৎকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ । 

করিয়াছেন। ইতঃপর্বে হরিশ্চন্ত্র মুখোপাধ্যায় রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ ছুই 
এক জন দেশীয় মনস্বী ব্যক্তি কোন কোন বিষয়ে মাননীয় ব্িটিশ গবর্ণমেণ্টের 

দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত অনেক প্রয়াস পাইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু একদিকে 
গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ অপর দিকে দেশীয় জনমাধারণের চক্ষুরুন্মীলন 
করিবার শক্তি বাঙ্গালীর নধ্যে সুরেন্্রনাথের স্তায় আর কাহারও ছিল বলিয়া 

বোধ হয় না। : 

সুরেন্দ্রবাবু যখন মেট্পলিটান ইন্ট্টিটিউশনে ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক, 

সেই সময় হইতেই যুখক ছাত্রগণের সহিত তাহার সবিশেষ সদ্ভাব সংস্থাপিত 
হয়। তিনি ছাত্রগণকে লইয়! নানাস্থ(নে সভ! করিয়া ইংরাজিতে বক্তৃতা 

করিতেন। স্থরেন্দ্রনাথ যেমন প্পরিয়দর্শন প্রফুল্লমূত্তি সহাম্তবদন সুপুরুষ, 

তেমনই মিষ্টভাষী অথচ স্পষ্টবক্তা, তেজস্বী অথচ শি্টশান্ত সুবিনীত। সরল 

ও সরস ভাষায় বস্তত! করিবার শক্তিও তাহার অপূর্ব। ছাত্রগণ ও শিক্ষিত 
যুবকগণ তাহার বক্তৃতা! শুনিয়। সহজেই বিমোহিত হইতে লাগিলেন। এইবূপে 
তিনি প্রথমতঃ বালকগণ লইয়া! বালক্রীড়াচ্ছলে সাধারণের অজ্ঞাতসারেই যেন 

কি এক অপুর্ধব নবযুগের অনুক্রমণিকা আরম্ভ করিলেন। তৎপরে তাহার 
“বেঙ্গলী” পত্র শিক্ষিত সমাজের সর্ধত্র প্রচারিত হইতে লাগিল। দেখিতে 

দেখিতে সুদক্ষ এন্্জজালিকের স্তায় স্থরেন্্রনাথ শিক্ষিত সম্প্রদায়কে যেন 

মনত্রটালিতবৎ পরিচালিত করিতে লাগিলেন। কি ব্তুতায় কি সংবাদপত্র- 

প্রবন্ধে, রাজনৈতিক ব্যাপারই তাহার প্রধান আলোচ্য । বলিতে গেলে 

আধুনিক বঙ্গসমাজ 'প্রধানতঃ সুরেন্্রনাথ হইতেই রাজাপ্রজ। সম্বন্ধীয় ব্যাপারের 
সমালোচনা করিতে শিখিয়াছেন। ইতঃপুর্বে রামগোপাল ঘোষ, কঙ্চদাম পাল, 

শিশিরকুমার ঘোষ প্রভৃতি কয়েকজন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষও রাজকার্যের 

পর্ধ্যালোচন! করিয়! বক্ত,তাদান ও প্রবন্ধা্দি প্রচার করিতেন বটে, কিন্ত 
উদ্দারপ্ররুতি ব্রিটিশগবর্ণমেণ্টের রাজত্বে প্রত্যেক প্রজারই যে স্তায়ান্থমোদ্দিতরূপে 

রাজকার্যযাকার্য্যের পর্যযাপোচনা প্রতিবাদ ও প্রতীকার-প্রার্থন করিবার অধিকার 

আছে, এবং গ্ভায়পরায়ণ দয়াবান্ ব্রিটিশ গবর্ণমেপ্ট যে প্রজামগ্ুলীর আর্তনাদ ও 

অভন্-প্রার্থনা শুনিতে সতত উৎকর্ণ ও ন্যায়ান্ুমোদ্দিত অভয়প্রধানে সতত 

অগ্রহস্ত, একণ!। জনসাধারণকে কেবল নুরেন্দ্রবাবুই বিশদরূপে বুঝাইয়। 

দিয়্াছেন। সমবেতভাবে গ্তায়সঙ্গত প্রতিবাদ ও প্রতীকার-প্রার্থনা করিতে 

শিক্ষিত সমাজকে তিনিই শিখাইয়াছেন, সমগ্র বাঞ্গালীদলকে জাত্যাকারে 
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গঠিত করিনা একটি বাঙ্গালী শক্তি প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা! প্রথমতঃ এবং 
প্রধানত: মহা স্থরেন্্রনাথই করিয়াছেন। তাহার সে চেগ্টা-কালে 

ফলবতী হউক আর নাই হউক,_-সবিশেষ প্রশংসাহ সন্দেহ নাই। 
বাস্তবিকই এ সম্বন্ধে স্থুরেন্ত্রনাথ আমাদের অদ্বিতীয় মহাপুরুষ ও সর্বপ্রধান 
যুগাবতার | 

স্ুরেন্দ্রবাবুর প্রতি দেশবামী জনসাধারণের অনুরাগ ক্রমশঃ এরপ মাত্রায় 
বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, তিনি খন আদালতের অবমাননা অপরাধে কারাদণ্ডে 

দণ্ডিত হইলেন, তখন কলিকাতা-সহরে ও মফস্বলের নানাস্থানে তাহার সেই 

বিপৎপাত জন্ত ছুঃখপ্রকাশের নিমিত্ত সভা সমিতি খসিতে লাগিল, হাটে মাঠে 

ঘাটে পথে স্থরেন্দ্রনাথের নামই যেন সকলের জপমাল! হইল, বালবৃদ্ধধনিতা| 

তাহার এই বিপদ্কে দেশের বিপদ্ বলিয়। মনে করিতে লাগিলেন। ফুলতঃ 

সুরেন্ত্রবাবু সমগ্র দেশকে যেরূপ একতাবন্ধনে_ জাতীয়তার বন্ধনে বাধিতে প্রয়াস 
পাইতেছিলেন, দৈবনির্বান্ধে তাহার এই কারাবন্ধনেই সে প্রন্নাসের সফলতা 

সপ্রমাণ হইল। সমগ্র বঙ্গ__সমগ্র ভারত সে সময়ে যেন একধ্যান এক প্রাণ হইয়া 

স্থরেন্ত্রনাথের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিল। একলোকের জন্ত--- 

একই উদ্দেপ্তে দেশের কোটি কোটি লোক একই কালে একই ভাবে উজ্জীবিত 

হইবার দৃ নুরেন্দ্রনাথের কারাবাস-কল্যাণে এই আমরা নূতন দেখিল[ম, 

তাহারই কল্যাণে এ শিক্ষা এই আমরা নৃতন শিখিলাম! যদি কেহ আশা 

করিয়া থাকেন যে, কারাবন্ধনে স্থুরেন্্নাথকে খর্ব হইতে হইবে, তৰে 

তাহার সে আশার বিপরীত ফলই ফলিয়াছে। কারাবন্ধনে স্থরেন্ত্রনাথের শক্তি 

যেন শতমুখী হইয়৷ সমগ্র দেশে সঞ্চারিত হইল! 

এ দেশে এমন কোন সাধারণ হিতকর রাজনৈতিক সভাসমিতি নাই যাহার 
সহিত স্থরেন্রনাথ কোন না কোন প্রকারে সংশ্লিষ্ট নহেন। লর্ড কঞ্জনের 

শাসন সময়ে ব্গব্যবচ্ছে-উপলক্ষে এ দেশে যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়, 

সেই আন্দোলনের পর স্ুরেন্্রনাথ পুনর্বার বিলাতযাত্রী করেন। তথা 

গিয়া তিনি তত্রত্য রাজনৈতিক সমাজে এরূপ ওজস্বিনী ভাষায় সারগত্তু 

বক্তত] প্রদান করেন, যে প্র বক্ত তা শুনিয়া! সকলেই বিমোহিত হইয়াছিলেন 

এবং অনেকেই তাহাকে বিলাতের স্থপ্রসিদ্ধ স্বর্গীয় বাগী এডমও. বার্কের 

সমতুল্য জ্ঞান করিয়াছিলেন। 

স্বরেন্দ্রনাথ এখনও জীবিত। বৃদ্ধ হইলেও এখনও তিনি শতযুবকের উৎসাহ- 



১৯০ শরতকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ । 

উদ্ঘমদম্পন্ন। এখনও তিনি তাহার নির্দিষ্ট পথে সমভাবেই অবিশ্রাম অগ্রসর 
হইতেছেন। ধন্ট জীবন ! ধন্য অধ্যবসায় ! 

এই মহাপুকষের অভ্যুদ্য়কাল হইতেই যেন বঙ্গে ক্ষত্রিয়বীর্যের পুনর্জাগরণের 

সুচনা অনুভূত হয়। তাহার কনিষ্ঠ সহোদর জিতেন্দ্রনাথ ব্যায়ামাদি দ্বার! এবূপ 

শারীরিক ধলোন্নতি করিয়াছিলেন যে, নে সময়ে বাঙ্গালী যুকগণের মধ্যে তাহার 
স্তায় বলবান্ পুরুষ আর কেহ ছিলেন কি না সন্দেহ। বস্ততঃ তৎকাল হইতে 
শারীরিক বঝলচচ্চার প্রতি বঙ্গীয় ঘুবকগণের মধ্যে অনেকের আগ্রহ জম্মে। 

“আদ গুছ' নানক একজন কলিকাতাবাপী মন্্রান্ত কায়স্থ যুবক এই সময়ে নিজভবনে 

একটি কুস্তির আখড়া খুলেন। অদ্দু বাবু যেমন বলশালী, ব্যায়ামেও তাহার 

তেমনই নৈপুণা, আর্থিক অবস্থাও উত্তমরূপ। 

অনেক বাঙ্গালী যুবক তাহার আখড়ায় গিয়া প্রত্যহ রীতিমত কুস্তি লড়িতেন। 
অনু বাবু স্বয়ং, এনং বেতন দিয়! পালোয়ান রাখিয়। তাহাদিগের দ্বারা, এই সকল 

যুবককে ব্যায়ামশিক্ষা দিতেন। শারীরিক বলোন্নতি হইলে অনেকে একটু 
অসহিষুণ অশান্ত ও উদ্ধতস্বভাব হইয়। থাকেন, কিন্তু অন্থু বাবু ও তাহার 

সাকৃরেতগুলির বিশিষ্ট গুণ এই ছিল যে, তাহার! বড়ই শিক্টশান্ত ক্ষমাপরায়ণ ও 

বিনয়ী। তাহারা বলদৃপ্ত হইয়। কখন কাহারও প্রতি অত্যাচার বা অশিষ্ 

ব্যবহার করিতেন না। কিন্তু দুর্বৃত্ত কর্তৃক উৎপীড়িত ব্যক্তি তাহাদের 
শরণাপন্ন হইলে তাহার! যথাশক্তি তাহার পরিত্রাণে প্রয়াস পাইতেন ; ছুর্ধলের 

প্রতি সবলের অত্যাচার দেখিলেই তাঁহার। তাহা নিবারণ করিতে যত্ববান্ 

হইতেন। 

এই সময়ে অনেক বঙ্গীয় বুবকের মনে যুদ্ধবিগ্ঞ। শিক্ষার নিমিত্তও প্রবৃত্তি 
জন্মে। আধুনিক বাঙ্গালাগণের মধ্যে স্বীয় সুরেশ চন্্র বিশ্বান এই প্রবৃত্তির 
বশবর্তী হইয়া আমেরিকায় গিয়া সৈনিক্লে প্রবেশ লাভ করেন, এবং 
সমরক্ষেত্রে যথেষ্ট দক্ষত| প্রকাশ করিয়া ষশস্বী হন। 



দ্বাদশ পরিচ্ছেদ । 
স্থরেশ চন্দ্র বিশ্বাস। 

বাঙ্গালী বীব কর্ণেল স্ুরেশচন্ত্র বিশ্বাসেব পিত্রালয় নাদয়। জেলায় কৃষ্চনগরের 

সাত ক্রোশ পশ্চিমে নাখপুব গ্রামে। ১৮৬১ খুঃ অন্দে রাণাথাটে মাতুলালয়ে 

ইহার জন্ম, পিতার নাম গিরিপ চগ্র বিশ্বাম। গিরিশচন্ত্র কলিকাতায় থাকিয় 

কেরাণীগিরি করিতেন। ৮ 

সুরেশ বাল্যকালে যুদ্ধ দা হাঙ্গাম! ইত্যাদি বিষয়ের গল্প শুনিতে বড়ই 

ভাঁলবাসিতেন, নিজেও অত্যন্ত সাহসী নির্ভীক ও দ্বৈধকম্মপরায়ণ ছিলেন। 

সমবয়ন্ব বালকগণকে লইয়া! তিনি অনেক সময়ে ত্রীড়াচ্ছলে কৃত্রিম যুদ্ধ করিতেন। 
স্থানীয় নীলকর সাহেবগণ মুরেশের অসম মাহসিকত দেখিয়। তাহাকে বড় 

ভালবাসিতেন। 

অতঃপর স্ুরেশচন্ত্র কলিকাতা লগুন মিশন সোসাইটির বিদ্যালয়ে 

শিক্ষালীভ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে উক্ত সোসাইটির মিশনারিগণের 

সফিত তাহার সবিশেষ পরিচয় ও আন্ুগত্য জন্মে। 

স্ুরেশচন্দ্রের পিতা একজন নিষ্ঠাবান্ হিন্দু। একে বিগ্ভাভ্যাসে স্থরেশচন্দ্রের 

তাদৃশ মনোখোগ ছিল না, তাহাতে আবার খুষ্টিয়ানগণের সহিত তাহার বিশিষ্ট- 

রূপ ঘনিষ্ঠতা, সুতরাং পিতাপুরে অধিক কাল সগ্ভাব রহিল না। মুরেশচন্ত্র 

পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া উপরিউক্ত বিষ্ঠালয়ের তদানীন্তন অধ্যক্ষ আই্টন্ 
সাহেবের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, এবং অচিরেই খুষ্টধর্মে দীক্ষিত হইলেন । 

অতঃপর খুষ্টিয়ান বাঙ্গালী-বালক স্ুরেশচন্দ্র চাকরীর চেষ্টায় মাদ্রাজ ও 

রেন্গুনে গমন করেন, কিন্তু মনোমত চাকরী ন! মিলায় কলিকাতায় প্রত্যাগমন 
করিয়! ইংলগুগামী একখানি জাহাজে সহকারী রয়ার্ডের পদে নিযুক্ত হইয় 

বিলাতে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে তাহার বয়ংক্রম সপ্তদশ বর্ষ মাত্র। 

তিনি বিলাতে গিয়। প্রথমতঃ সংবাদপত্র বিক্রয়, পরে কুলীগিরি করিয়! 

অতিকষ্টে দিন কাটাইতে লাগিলেন। ইহার পর কিছুকাল বিলাতের মফস্বলে 

গ্রামে গ্রামে ভারতীয় নান! দ্রব্য লইয়৷ ফেরি করিতে লাগিলেন। 

অভাবে স্বভাব-পরিবর্তন ঘটে। স্থরেশচন্ত্র দারিল্ত্যকষ্টে পড়িয়া! সবিশেষ 



১০২ শরৎকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ । 

বুঝিলেন যে, লেখাপড়া না৷ শিখিলে কোন দিকেই কোনরূপ সুবিধা হওয়! 

স্থকঠিন। তখন দেই অমনোযোগী বালক শতকষ্টের মধ্যেও মনোযোগ সহকারে 
লেখাপড়া শিখিতে আরম্ত করিলেন এবং অল্পকাল মধ্যেই গ্রীক ও লাটিন ভাষা 

এবং রমায়ন গণিত ও জ্যোতিঃশাস্ত্রে কিঞিত জ্ঞানলাভ করিলেন । 

স্থরেশচন্দ্র স্বদেশে থাকিতেই ব্যায়াম অভ্যাস করিয়াছিলেন । উহাতে 

তীহার যথেষ্ট পটুতাও জন্মিয্লাছিল। বিলাতে এক্ষণে তিনি ব্যায়ামকৌশল- 
প্রদর্শনার্থ একটি সরকম্ কোম্পানি কর্তৃক নিয়োজিত হঈলেন। পরে পশুদমনের 

কৌশণ শিক্ষা করিয়া ১৮৮২ থ্ঃ অবে একবিংশতি বর্ষ বয়সে ইনি লগুন প্রদর্শনীতে 

বথেষ্ট প্রশংসা লাভ কগিয়াছিলেন। ইহার পব শ্তরেশচন্ধ্র ক্রমানয়ে বিখ্যাত 

পণুদমনকারী জাম্বাক্ ও জোগ্কাল্ঁ কর্তৃক নিয়োজিত হন। এই সময়ে 

পশুদমনকারী সম্প্রদায়ের জন্দ্ণদেণীয়া এক ভদ্রবংশীয়। যুবতী স্থরেশচন্ত্রকে 

প্রলোভিত করায়, যুবতীর 'আম্মীয় স্বজনগণ স্ুরেশচন্রের প্রাণবিনাশের সঙ্কর 
করেন। সুরেশচন্দ্র বিপদ বুঝিয়া ১৮৮৫ খুঃ অন্দে কোন একটি বৃহৎ সরকস্ 

কোম্পানীর 'মধ্ীনে চাকরী লইয়া তাহাদের সহিত আমেরিকায় প্রস্থান করেন। 

আমেরিকায় গিয়া স্থুবেশ প্রথমতঃ ব্রেজিল রাঙ্গ্ে ক্রীড়া প্রদর্শন ও বক্তা 

প্রদান করিতে লাগিলেন। এখানে থাকিয়া তিনি অনেক ভাষা শিক্ষা করিয়া 

ক্রমে দর্কসের কন্ পরিত্যাগপূর্বাক তত্রত্য রাজকীয় পশুশালার অধ্যক্ষের পদে 

নিয়োজিত হইলেন। 

এই সময়ে এ স্থানের জনৈক চিকিৎসকের কন্তার সহিত তাহার যথেষ্ট 

শ্নেহান্থরক্তি জন্মে এবং উক্ত “সদগুণশাপিনী রমণীর উপদেশানুসারেই তিনি 
উপরিউক্ত পদ পরিত্যাগ করিয়। তিন বৎসরের নিমিত্ত ব্রেজিল গবর্ণমেণ্টের 

অধীনে সেনানীর পদগ্রহণ করিলেন। শৈশব হইতেই সুরেশচন্দ্রের 

মনোবুত্তি থে দিকে প্রধাবিত, বিধাত্র-বিধানে এতদিনের পর তিনি সেই সমর- 

রঙ্গে মনের সাধ মিটাইবাঁর অনসব পাইলেন। এ রঙ্গে তাহার এতই আসক্তি 
জন্মিল যে, নির্ধারিত বর্ষত্রয় 'অতীত হইলে তিনি পুনরায় সৈনিক বিভাগেই কর্ন 

গ্রহণ করিলেন। 

ইত্যবদরে ১৮৯১ খুঃ অন্দে ত্রিশ বৎসর বয়সে সুরেশচন্দ্র পূর্বোক্ত ০০০ 

কন্ত।র পাণিগ্রহণ করেন। 

সৈনিক বিভাগে পুনঃপ্রবেশ করিয়া তিনি কর্পোরালের পদ হইতে উন্নীত 

হইয়! পদ্দাতিক প্রথম সার্জেণ্টের পদ প্রাপ্ত হইলেন। তৎপরে যখন ব্রেজিলের 
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নাবিকসৈম্তদল বিদ্রোহী হুইয়! নাথেরয় নামক নগর আক্রমণ করিল, তখন 
বঙ্গবীর স্থুরেশচন্্র মাত্র ৫০টি সৈনিকের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিয়। বিদ্রোহিদলকে 
পরাদ্দিত করিলেন। এই অন্ভূত বীরত্বকথ ব্রেজিল রাজ্যের সূর্ধত্র প্রচারিত 

হইল, সর্বত্রই সেই স্ুককৃতিমান্ বঙ্গসন্তানের যশোগ।ন গীত হইতে লাগিল। 
পুরস্কার স্বরূপ স্থরেশচন্দ্র প্রথম লেব্টেনেণ্টের পদ প্রাপ্ত হইলেন। 

ক্রমে তিনি রাজ্য মধ্যে একজন সন্্রস্ত বড়লোক বলিয়া পরিগণিত হইলেন। 
যুদ্ধবিদ্ার সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ ভাষা বিজ্ঞানশাস্ত্র ও চিকিৎসাশাস্ত্ে তিনি যথেষ্ট 

পাগ্ডশ্যলাভ করিলেন; অস্্োপচারেও তাহার সবিশেষ নৈপুণ্য জন্মিয়।ছিল। 

সৈনিক বিভাগে তিনি ক্রমশঃ লেব্টেনেণ্ট, কর্ণেলের পদে, পরে কর্ণেলের 

পর্দে উন্নীত হইয়াছিলেন। 
সামরিক কাধ্যে স্ুরেশচন্দ্রকে অনেক সময়ে অনেক বিপদে পড়িতে হ্ইয়।- 

ছিল। স্বীন্ বুদ্ধিকৌশলে ও পরাক্রমপ্রভাবে তিনি সে সমুদায় হইতে পরিত্রাণ- 
লাভ করিয়াছিলেন । একবার কোন রণক্ষেত্রে যুদ্ধাবসাঁনে তিনি স্বীয় শিবির- 

সম্মুখে স্বচ্ছন্দে পদচারণ করিতেছেন, এমন সময়ে একটি ছুঃখিনী রমণী আসির৷ 

কাতর ভাবে কহিল, “মহাশয় আজকার যুদ্ধে শুনিলাম, আমার পতির প্রাণ- 

বিয়োগ ঘটিয়াছে। তাহার শবদেহটি কোন্ স্থানে নিপতিত আছে, তাহ। ধদি 

আমাকে সানুগ্রহে দেখাইয়। দেন, তবে একবার জন্মের মত পাতিমুখ দর্শন 

করিয়৷ কথাঞ্চং শোকনিবারণ কার” 

হঃখিনীর করুণবাক্যে স্বরেশচন্দ্রের মনে দমার উদ্রেক হইল) রমণীর 

মৃত পতির নাম শুনিয়। চিনিতে পারিলেন এবং জানিতে পাধলেন যে বথার্থ ই 

সে ব্যক্তি হত হইয়াছে; তাহার মৃতদেহ তখনও রণক্ষেত্রের ঘে স্থানে নিপতিত 

ছিল তাহাও জানিলেন। কিন্তু, রমণী যে তাহার পত্বী নহে, স্থরেশচন্দ্রকে 

ছলন! করিয়া! বন্দী করিবার নিমিত্ব শক্রপক্ষকর্তৃক প্রেরিত হইয়া ছদ্মবেশে 

আসিয়াছে, স্থুরেশচন্ত্র তাহার বিন্দুমাত্রও বুঝিতে পারিলেন না। তিনি 

নিঃসন্েহে নিরস্ত্র হইয়। রমণীর সঙ্গে রণক্ষেত্রের অংশ বিশেষে গিয়। যৃতব্যক্তির 

দেহটি যেমন দেখাইয়া! দিবেন, অমনি লুঞ্কায়িত শব্রসৈগ্তগণ সহসা আসিছ। 

তাহাকে বন্দী করিষ! লইয়া! গেল। তাহার স্বপক্ষীর সৈম্তগণ এ ব্যাপার 

কিছুমাত্র জানিতে পারিল না। সেই হইতে স্ুরেশচন্ত্র কিছুকাল নিরুদেশ 

রহিলেন। অনেক ক্লেশ সহা করিয়া অনেক কৌশলে কয়েক মাসের পর 

শত্রপক্ষ হইতে পলায়ন করিয়! তিনি সহুস! স্বগণমধ্যে উপনীত হইলেন। সকলেই 



১০৪ শরৎকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ । 

তাহার পুনর্দর্শনে নিরতিশয় আনন্দলাভ করিল, এবং তাহারই মুখে তাহার 
এইরূপ নিরুদ্দেশ হইবার কারণ অবগত হইল । 

এই স্থানে একটি বিষয় সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । সুরেশচন্দ্র যখন আমেরিকায় 
ক্রমশঃ অভুাদিত হইতেছিলেন, ভারতে পিত৷ গিরিশচন্দ্র তখন গৃহসংসার হইতে 

অবসর গ্রহণ করির! শ্রীবুন্দাবনধামে রাধাকুণ্ডের তীরে বসিয়। ভগবানের. নাম 

জপ করিতেন। ধর্মীস্তর পরিগ্রহহেতু পুত্রের প্রতি তাহার তেমন অন্থরাগ 

ছিল না ব! পুভ্রের মঙ্গলামঙ্গলের নিমিওও তিনি আর চিন্তিত ছিলেন না। 

গিরিশচন্দ্র মাত্র নিজ পাঁরলৌকিক মঙ্গলার্থে ই ভগব্দারাধন। করিতেন। কিন্তু 

পিতৃপুণ্যে সন্তানের অস্থ্দয়, এ কথ বদ্দি সত্য হয়, তবে অব্ঠই স্বীকার করিতে 

হইবে,_ খুষ্টিয়ান্ হইলেও স্থুরেশচন্দ্র আমাদের উপহুক্ত পুণ্যবান্ পিতার 
পুণ্যফলভাগী উপযুক্ত পুত্র । 

১৯০৫ খুঃ অন্দের ২২এ সেপ্টেম্বর তারিখে অকালে নাত্র ৪৫ বৎসর বরসে 

রাইওডিজেনেরো। নগরে বঙ্গগৌরব বীরবর কর্ণেল স্ুরেশচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় 

ইহলোক হইতে বিদায়গ্রহণ করেন। 

এই মহাস্রা যেমন পশুদমনাদিচ্ছলে ইংলগ্ডে এবং সামরিক পরাক্রমে 

আমেরিকায় ভারতবাসীর বিশেষতঃ বাঞ্গালীলাতিত মুখ উজ্জ্বল করিপ়্াছিলেন, 

আর এক মহাপুরুষ--আর এক বুগাবতার এ সময়ে সুদুর পাশ্চাত্যে 

ভারতের খধিধর্মশ- বেদান্তধর্ম_ সর্বোপরি বঙ্গের শ্রীরামক্কক্ধন্ম প্রচার করিয়। 

বিজ্ঞানাভিমানী পাশ্চাত্যনমাজকে দিব্যজ্ঞানালোচনায় চমংরুত করিতে ছিলেন, 

এবং সঙ্গে সঙ্গে জগতের ধর্মনমাঙ্জে ভারতের আসন--বিশেষতঃ বঙ্গের আসন 

সর্বোচ্চস্থানে উন্নয়ন করিতেছিলেন। এই মহাপুরুষের--এই স্ুমহান্ 
ঘুগাবতারের নাম শ্রীনরেন্্রনাথ দণ্ড বা_ 

(ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । ) 
-_ ভ্রীমদ্ বিবেকানন্দ স্বামী । 

ইহার সর্ধপ্রথম এবং সর্ধপ্রধান পরিচয় এই যে, ইনি দক্ষিণেশ্বর-ধামের 

প্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রধান ও প্রিয়তম শিষ্য। অতঃপর পরিচয়, ইনি 
কলিকাতা-_সিমুলিয়ানিবাসী ্ব্গীর বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র; ১৮৬২ খুঃ অবের 

৯ই জানুয়ারি তারিখে ইহার জন্ম। জননী ৬বিশ্বেখরদেবের বহু আরাধন! 
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করিয়! এই পুত্রলাভ করেন বলিয়৷ ইহার প্রথম নাঁম হয় বিশ্বেশ্বর, পরে 
বিছ্যালয়-প্রবেশ কালে উক্ত নাম পরিবর্তিত করিয়! আধুনিক ধরণে নূতন 
নামকরণ হইল-শ্রীমান্ নরেন্দ্রনাথ দত্ত। 

নরেন্দ্রনাথ বড়ই বুদ্ধিমান বালক,__স্মরণশক্তিও তাহার যথেষ্ট ; কিন্ত 
তাহা.বলিয়া৷ এরূপ বলিতে পারি না যে, তীাহাব বাল্যকালীন বুদ্ধি বা স্মরণশক্তি 

দেখিয়া তীহার ভবিষ্যৎ অসাধারণ প্রতিভার নিশ্চিত পরিচয় পাওয়া 
গিয়াছিল। 

নরেন্দ্রনাথ বাল্য হইতেই তত্বজিজ্ঞান্থ ও ধন্মপিপাস্থ। ইনি স্কুলকলেজে 

অধ্যয়ন করিয়া! ক্রমাথয়ে এণ্টান্স, এল্ এ, ও বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 
দর্শনশান্্ অধায়নে ইহার বড়ই অনুরাগ ছিল। পঠদ্দশায় ইনি একবার দর্শন 

শাস্ত্র সম্বন্ধীয় একটি প্রবন্ধ লিখিয়৷ মহাদাশ(নক হার্ববার্ট স্পেন্সারের নিকট 

পাঠাইয়া দেন। এ প্রবন্ধে নরেন্দ্রনাথ স্পেন্সার-প্রব্তিত দর্শন-পদ্ধতির 
সমালোচনা করিয়াছিলেন। স্পেন্সার প্রবঙ্গপাঠে নরেন্দ্রনাথের গবেষণা ও 

পাঙ্তোর পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হন এবং নরেন্দ্রনাথকে তত্বানুসন্ধানে উৎসাহিত 

করিয়! পত্র লিখেন । 

পাশ্চাত্য দর্শনশান্্ অধ্যয়ন কিয়া নবেন্ত্রনাথ প্রথমতঃ নাস্তিকভাবাপন্ন 

হন, পরে তত্রজ্জানপিপাসা-হেতু কেশবচন্দ্র-প্রমুখ ব্রা্গগণের সংসর্গে আসিয়া 

তাহার সে ভাবের পরিবগ্ুন ঘটি বটে, কিন্ত পপাসার শাস্তি ২ঠল ন|। 
নরেন্দ্রনাথের এক খুল্পতাত দক্ষিণেখরের পরমহংসদেবের শিখ ছিলেন। 

তাহার সঙ্গে ইনি একদিন পরমহংসদেবকে দেখিতে যান। এইবার নরেন্ত্- 

নাথের পিপাসার বারি মিলিল। এই মিলন সম্ভবতঃ ১৮৮৪ খুঃ অবে ঘটিয়াছিল। 

তিনি তখন বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আইন পরীক্ষার নিমিত্ত প্রস্তুত 

হইতেছিলেন। 

প্রথম দর্শনেই তিনি রামকৃষ্জের প্রতি আকুষ্ট হইলেন, পরমহংসদ্দেবও যেন 
তাঁহাকে পাইয়া কতই পুলকিত হইলেন! নরেন্দ্রনাথ স্বকীয় স্বভাবসিদ্ধ 

সুমধুর কণ্ে ব্রন্মসঙ্গীত গাইলেন; গান শুনিয়া পরমহংসদেব ভাবে বিভোর । 

ভাব দেখিয়া নরেন্দ্রনাথও চমংকৃত ও বিমোহিত ! সেই হইতে তিনি প্রুনঃ 

পুনঃ দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত আরম্ভ করিলেন । 

সময়ে নরেন্ত্রনাথের সাংসারিক অবস্থা ভাল নহে। কিন্তু রামকৃষ্ণের 
আকর্ষণে তিনি এমনই আকৃষ্ট যে, অবস্থার উন্নতিসাধন ব!1 বিষ্ভাঞ্জনের সবিশেষ 

১৪ 



১০৬ শরতকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ । 

যত্ব ইত্যাদি কোন বিষয়েই আর তীহার মনোযোগ রহিল না। রামকৃষ্ণ নামই 

তাহার ইঠ্ট মন্ত্র এবং দক্ষিণেশ্বরই তাহার প্রধান তীর্থ হইয়! উঠিল। 
কথিত আছে, একদিন নরেন্দ্রনাথের গৃহে পধ্যাপ্ত অন্নসংস্থান ছিল ন|। 

নরেন্দ্র দেখিলেন, যাহা! কিছু আছে তাহাতে জননীর ও ভ্রাতীগণের কথঞ্চিৎ 

ক্ষুনিবৃত্তি হইতে পারে, কিন্তু তিনি স্বয়ং উহার অংশপ্রত্যাণী হইলে আর 

কুলায় না। অগট নিজে অনাহারে থাকিবেন শুনিলে পুত্রবংসল! মাতৃদেবীও 

আহার করিবেন না। এই হেতু কহিলেন,--“আমি দক্ষিণেশ্বরে চলিলাম, তথায় 

আমার নিমগ্ন আছে।” দক্ষিণেশ্বরে গেলেন সত্যই, কিন্তু নিমন্ত্রণ মিথ্যা_ 

উপবাসেই দিনযাপন ! 

পরমহংসদেবের শিক্ষান্থুসারে কামিনীকাঞ্চন-পরিত্যাগ ভগবংপ্রেমপিপাস্থর 

পক্ষে প্রধান কর্তবা। কিন্ত একাঁদন নরেন্ত্রনাথের উপস্থিতিকালে কোন 

এক যুবক পরমহংসদেবকে কহিলেন,__প্রভো, আপনার এই প্রিয় শিষ্য 

নরেন্দ্রনাথ আমার সহিত বারাঙ্গন।লয়ে গমন করিয়াছিল। 

পরমহংসদেব একথা একেবারেই মিথ্যা ভাবিয়! হাসিয়া উঠিলেন। কিন্তু 

ংবাদদাত। সনির্ধন্ধে পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিলেন, মহাশয়, আপনি বিশ্বাস 

করতেছেন না? আমি লয়ং এ বিষয়ের সাক্ষী, তাহাতেও বিশ্বাস না হয়, 

ওই ত নরেন্ আপনর সম্মুখেই বসিয়। আছে, উহাকেই জিজ্ঞানা করুন্, ও 

বলুক্ যে, যাঁয় নাই৷ ৃ্ 
তখন শ্রীরামকৃষ্ণ বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাস! করিলেন,_-হা! লরেন্, সত্যি না কি? 

নরেন্দ্র স্পষ্ট স্বীকার করিলেন,__ ই! মহাশয়, সত্যই গিয়াছিলাম। 

পরমহংস ।--বলিস্ কি রে ! না, তুই মিথ্যে বল্চিস্ ! 

নরেন্দ্র ।__-ন1 মহাশয়, সত্যই বলিতেছি, গিয়াছিলাম। আপনার নিকট 

মিথা। কথা কহিব! 

প।-_-এমন কাজ কেনে কর্লি ? 

ন।- আজ্ঞা, করি কি! পেটের দায়ে গিয়াছিলাম। ঘরে খাবার ছিল না, 

হাতেও পয়সা ছিল নাঁ। ও বলিল, তুই যদি আমার সঙ্গে যাস্, তবে তোকে 
ছুইট টাকা দ্িব। তাই গিক়াছিলাম। 

প।-_-তা'র পর? 

ন।-_-তা'র পর সেখানে গিয়ে, ও গান গাইল, আমি খুব বাজালাম। 

প।-তারপর? 
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ন।--তা'রপর আবার কি? ওর কাণ পাকৃড়ে ছুই টাক। আদায় ক'রে 

এনে চা'ল ডা'ল কিনে মাকে দিলাম । 

প।-_( উচ্চৈঃস্বরে সানন্দে ) ওরে লরেন্, বেশ. করিচিস! আরও কর্বি। 

মনে ত কোন বিকার এসে নি? 

ন.।--কিছুমাত্র না; আপনার নামের কাছে আবার বিকার! সে আর 

কি সম্ভবে! | | 
প।--ভ্যাল! মোর মাণিক! ওরে শালারাঃ লরেন্কে ভূলাবি তোরা! 

মেআর তোরা লয়। লরেনই আমার তোদের মত কত লোক ভ্ুলাবে। 

এই যে কামিনীকাঞ্চন-পরিত্যাগ-মন্ত্র পরমহংসদেব দিয়াছিলেন, নরেন্দ্রনাথ 

যথাকালে উহা! পৃথিবীর পুর্বপ্রান্ত হইতে আরম্ত করিয়া পশ্চিমপ্রান্ত পর্ধ্যস্ত 

প্রচার করিয়া গিয়াছেন। 

উক্তরূপ ঘোর দারিদ্রক্ট উপেক্ষা করিয়া নরেন্্রনাথ তাহার মন্ত্রদাত। 

পরমণ্ডরু পরমহংসদেবের আদেশোপদেশ অনুসারে দিন দিন ভগবৎপ্রেমের 

আন্বাদন করিতে লাগিলেন। দারিদ্র-যন্থণার সবিশেষ ভুক্তভোগী বলিয়াই 

বোধ হস্স ভবিষ্যৎ জীবনে তিনি দরিদ্রের নিমিত্ত, অনাথঅসহায়ের নিমিত্ত এত 

উদ্যোগ এত অথব্যয় ও এত সুন্দর ব্যবস্থা করিয়। গিয়াছেন। 

দরিদ্র নরেজ্্নাথ শ্রীশ্রীরামকুষ্জ পরমহংসর্দেবের কৃপাঁয় ক্রমশঃ ভগব্ৎ- 

প্রেমরূপ মহাধনের অপূর্ব 'অধিকারী হইয়। উঠিলেন। ধ্যানধারণ| সমাধি 
প্রশতৃতিতে ইহার অসাধারণ নৈপুণ্য জন্মিপ। এমন কি নরেন্ত্রনাথ ধ্যানে 

বসিলে, পাছে প্রগাঢ় সমাধিমগ্র হইয়৷ দেহত্যাগ করেন, এই ভয়ে পরমহংসদেৰ 

বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেন। তিনি অপর শ্রিষাগণকে শ্রাদ্ধেব অন্ন প্রভৃতি 

কদধ্য ভোজ্য গ্রহণ করিতে নিষেধ করিতেন, কিন্তু নরেন্দ্রনাথ সন্ধে 

বলিতেন, উহাকে তোরা যতই কদর্য ভোজন করাইতে পারিবি, ততই 

পুথিবীতে উহার দীর্ঘকাল স্থাক্িত্বের সম্ভীবন! । নচেৎ, যে দিন উহার শুদ্ধনত্বের 

উদয় হইবে এবং ও কে তাহ! জানিতে পারিবে, সেই দিনই পলাইবে। 
[নি নাকি ইহাও বলিতেন,--নরেন্দ্রনাথ সপ্তধিমগুলের অন্যতম । 

বস্তুতঃ নরেক্্রনাথ আকাশচ্যুত উক্কাপিগ্ডের স্তায় যেরূপ নিমেষে বিশ্বসংসার 

চমকিত করিয়া সহস! অন্তহিত হইলেন, যেন কি এক স্বর্গীয় সন্দেশ আনিমা 

দেশে বিদেশে ঘোষণা করিয়া,_কি এক অদ্ভূত অলৌকিক বৈদ্যুততানল 

আনিয়! পৃথিবীর প্রাচীন হইতে প্রতীচীন প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রদীপ্ত করিয়া, দেখিতে 



১০৮ শরংকুমার লাহিড়ী ওঞ্ঙ্গের বর্তমান যুগ। 

দেখিতে অদৃপ্ত হইলেন, তাহাতে তিনি যে প্রক্কতই প্রাকৃত মানুষ নহেন, ইহ! 
অনেকেব বিশ্বাম। 

১৮৮৬ খুঃ মন্দের ১৬ই আগছগ তারিখে পরমহংসদেেব মানবলীলা সংবরণ 

করিলে, 'তাাব শিষ্পগণ গুরুনিদ্ধিষ্ঠ পথানুসরণে কৃতনিশ্চয় হইলেন; ইত্যবসরে 

নবেন্ত্রনাথ ব। বিবেকানন্দ স্বামী কয়েক বংসরকাল হিমালয় প্রদেশে অতিবাহিত 

করিলেন। এই নময়ে তিনি তিব্বতে গিয়। বৌদ্ধধন্মন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা! লাভ 

করেন। 

তৎপবে খেতরী-রাজ্যে আসিয়া তত্রত্য মহারাজকে স্বাবলম্িত ধর্শবমতে 

দীক্ষিত করেন এবং ১৮৯০খুঃ অন মাদ্রাজ প্রদেশে 'আসিয়। রামনাদদের রাজার 

নিকট সবিশেষ সম্মান-সমাদর প্রাপ্ত হন। 

১৮৯৩ খুঃ অন্দে আমেরিকায় শিকাগে। নগরে সর্বধঙ্মসমবায়াত্মক মহা 

সমিতির অধিবেশন হইলে মাদ্রাবাসিগণের উৎসাহে ও অর্থসাহাযো বিবেকানন্দ 

তথায় গিয়! হিন্দুধশ্মের প্রতিনিধিস্বরূপে বক্ত.তা করেন। তাহার অসাধারণ 

বাগ্মিতা, অগাধ পাণ্ডিত্য এবং অপুর্ধব ধন্মমীমাংসা শুনিয়৷ আমেরিকাবা সিগণ 
চমত্রুত হইলেন। ভত্রত্য নিউইয়রকহেবল্চ, নামক প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রের 

সম্পাদক বিবেকানন্বপ্বামীর ধর্মাবিযরক বক্ত তা শুনিরা পিখিলেন, হিন্দুর স্টায় 

পণ্ডিতজা তর মধ্যে পুষধন্ম প্রচাখাথ প্রয়াস পাওয়। যে নিতান্ত নির্বব,দ্ধিতার কন 

ইহা! এখন আমরা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি । | 

এই সময়ে মাডাম্ লুই নাসা একটি আমেরিক রমণী ও মিষ্টর্ সাও বর্গ, 

নামক একটি আমেরিক ভদ্রলোক বিবেকানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। 

ইহার! যথাক্রমে স্বামী অভয়ানন্দ ও স্বানী কপানন্দ নামে অভিহিত হন। 
আমেরিকায় নানাস্থানে বেদান্তধর্ম্ের ব্যাখ্যা করিয়া ১৮০৬ খুঃ অন্দে 

বিবেকানন্দ ইংলগ্ডে আগমন করেন এবং বহুংখ্যক সভাসমিতিস্থলে ওজ স্থিনী 

ভাষায় ধর্ম ন্যাখ্যা। করিয়! যগেষ্ট প্রতিষ্ঠালাীভ করেন। তিনি এই সময়ে 

অধ্যাপক মাকৃস-মুলরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া! তাহাকে 15869 ৪100. 52.17095 

061২811)1015101% নামক গ্রন্থ প্রণয়নে প্রবৃত্ত করেন, এবং মিস্ মার্গারেট নোবল্ 

নামী সদাশয়া রমণীকে রামকর্খ-ধর্ম্নে দীক্ষিত করেন। এই মিল্ নোবলই 

ভারতে সিষ্টার নিবেদিতা নামে সুপরিচিত । 
১৮৯৬ থৃঃ শব্দের ডিসেম্বর মাসে বিবেকানন্দ স্বামী সশিষ্ে ভারতে 

প্রত্যাগমন করিয়! সর্বত্র সাগ্রহে সমাদরে অভ্যর্থিত হইলেন। 
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অতঃপর তিনি দক্ষিণেশ্বরের সন্নিকটবর্তীঁ গঙ্গার পশ্চিম পারে বেলুড়গ্রামে 
এবং আলমোড়ায় এক একটি মঠ ঝ| ব্রহ্মচধ্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং রামরুঞ্ঝ- 

মিশনের প্রতিষ্ঠাপূর্বক নানাবিধ সদনুষ্ঠান করিতে থাকেন। ১৮৯৭ খুঃ অে 
হূর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিগণের সাহাধ্যকল্পে নানাস্থ ন সাহাধ্যভাগ্ার স্থাপিত 

করিয়া ১৮৯৯ খৃঃ অন্দে স্বান্থাতঙগ হেতু চিকিৎসকগন্রে উপদেশানুসারে 

পুনরায় ইংলণ্ডে ও আনেরিকায় গমন করেন। এই সময়ে সান্ ফ্রানসিস্কো 

নগরে বেদান্ত সোসাইটি ও শাস্তি আশ্রম সংস্থাপি % করিয়াছিলেন। ১৯০০ খুঁঃ 

অব্দে ইনি ফ্রান্সের রাজধানী পারিস্ নগরীতে ধশ্মসমবার-সমিতিস্থলে নিমন্ত্রিত 

হইয়৷ ফরাসী ভাষায় হিন্দুদর্শনসন্বন্ধে বন্তুতা করেন। 

আমেরিকা ও বুবোপের জলবামুতে বিনেকানন্দের স্বাগ্থ্যলাভ হইল না। 

তিনি অন্রস্থ অবস্থাতেই ভারতে প্রত্যাগমন করিয়৷ সেবাশ্রম ও প্রীরামরু্ণ 

পাঠাশাল! স্থাপন প্রভৃতি শুভানুষ্ঠানে নিধুক্ত হইলেন । 

১৯০২ থুঃ অবের ৪টা জুলাই সায়ংকালে বেলুড়মঠে মহাপুরুব নরেন্ত্রনাথ 
ধ্যানে বসিলেন, ধান গাঢ় হইতে হইতে রাত্রি ৯টার সময় মহাঁসমাধিতে পরিণত 

হইল। ভূলোকের ভোঁতিক পিঞ্কব ভূতলেই পড়ুয়৷ রহিল, ঢ্যালোক-বিহঙ্গ 
দিব্যধামে উড়িয়া গেল! 

যাহার। শ্বামার্জির শিষ্য তাহারা বে হদন্কবণে ধন্রণান্ হইবেন ইহ! ত 

সহলেই অনুমান করা যার; কিছু তাহা পাতীত এই মভাপুরুষের জীবশাভাসে 

ভারতে _কেখল ভারতে কেন, ইউবেপ আমেবিকাতেও__ অনেক নরনাবীর 

জীবন প্রতিভানিত হইয়াছে । ত্যাগ ও সেবাধন্ম তিনি স্বদৃষ্টান্তে সন্যক্রূপে 
শিখাইয়া গিয়াছেশ। এক বিবেকানন্দ বহুরূপে প্রকটিত হইয়৷ বহুলীল! 'প্রদশন 

পূর্বক বহুলোকশিক্ষ। দিয়া গিরাছেন। বিবেকানন্দ বিবেকী, বিবেকানন্দ 

বৈরাগী, বিবেকানন্দ যোগী, প্িবেকানন্দ ভক্ত, বিবেকানন্দ শিষ্য, বিবেকানন্দ 

গুরু, বিবেকানন্দ পণ্ডিত, বিবেকানন্দ বাগ্মা, বিবেকানন্দ বার, বিবেকানন্দ 

সুপুরুষ, বিবেকানন্দ স্থগায়ক, বিবেকানন্দ দয়াল, বিবেকানন্দ দাতা । তাহার 

বৈরাগ্য, বিবেকবুদ্ধি, যোগশর্জি, ভক্তি, শিষ্যত্ব, গুরুত্ব, পাগ্ডত্য, বাগ্মিতা, 

বারত্ব, দেহলাবণ্য, গীতশক্তি, দয়৷ ও দানণীলতা, সকলই অসাধারণ । সর্বোপরি 

আদর্শনীয় তাহার অপুর্বব গুরুবিশ্বা। মানুষে দেধবিশ্বাস পৃথিবী হইতে ক্রমশঃ 

অন্তহিত হইতেছিল। ভারতের--বিশেষতঃ বঙ্গের ব্রাদ্মভাবাপন্ন শিক্ষিত সমাজে ত 
সেরূপ বিশ্বান একরূপ উপহাসের ন্ষিয় বলিয়! গণ্য হইর়। মাদিতেছিল। সহুস 



১১৫ শরৎতকুমীর লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ । 

বিবেকানন্দস্বামী উহাকে গাঢ়মূল করিলেন । এই অবসরে পদচুত মানুষ-দেবতা- 

গণ শিক্ষিত সমাজে আবার অক্ঞাতসারে স্ব স্ব পদাধিকার করিয়! লইলেন। 

বিবেকানন্দ স্বয়ং বেদাস্তবাদী অথচ অবতারভক্ত | তাহার এই বেদান্তবাদ 

ও অবতারভক্তিব ফলে এন্সণে অনেকে বেদান্তবাদী হইয়াছেন, অনেকে অব্তার- 
তক্তও হইয়াছেন সত্য, কিন্ত উভয় সংমিলনে সেরূপ সমমাত্রায়় মণিকাঞ্চনষোগ 

তাহার জীবনে যেরূপ প্রকটিত হইয়াছিল, এপপ আর ইদানীস্তন তদনুকারি- 

গণের কাহারও জীবনে প্রকাশ পাইতে দেখা যায় না । 

বিবেকানন্দশ্ামী অকুতদার চিরকুমাব। তাহার এই লোক-প্রশশ্য ভীন্ম- 

ব্রত বহুসংখ্যক বঙ্গযুবকের চরিত্রে শক্তিসঞ্চার করিয়াছে । প্রাচীন বঙ্গ- 

সমাজে যথন ব্রাঙ্গণপপ্ডিতগণের অথগ্ড প্রভাব ছিল, সে সময়ে পাঙ্গালীদ্িগের 

মধ্যে স্ত্রীপরায়ণতা। প্রকাবভেদে বথেষ্টই ছিল। ব্রাহ্মণ পঞ্ডিতগণ পব্রাহ্মণী শর্মা” 

বলিতে হতজ্ঞান হইতেন সতা, কিন্তু প্রগাট ভক্তিসম্ত্রমে! জননী-জাতির 

অপব্যবহার করিবার কল্পনামাত্রও তাহাদের জান্তরে ভয়োৎপাদন করিত। 

কুমারী গৌরী, সধবা৷ ভগবতী, বিধবা ব্রহ্মচারিণী, ইহাই তাহার! জানিতেন, এবং 

সেই জ্ঞান অনুসারেই শ্রীজাতির বথাশক্তি পুজ| করিতেন। 

সে সময়ের কোন অদ্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত বাঙ্গালী-ভদ্রলোকের 

বাটিতে গিয়া কেহ মাপাধিক কাপ 'অনস্থিতি কাঁরলেও বুঝিয়। উঠিতে 

পারিতেন না, কোন্টি গুহপ্ধামীর গুহিণী। পাড়ীব সন্বময়ী কর্রী৮_ 
বালকবালিকাঁগণেব লালনপালন-শাসনকত্রী, ভূতাগণের ভোজনদাত্রী আদেখো- 

পদেশকত্রী, গৃভদ্রব্যাদির বক্ষণাবেক্ষণকত্রী, গোধনগণের পালনকত্রী. অতিথি 

অভ্যাগতের 'মভার্থনাকত্রী, এমন কি সমসবিশেষে স্বয়ং গ্রহস্বামীরও 

শসনকর্রীরূপে দেখিয়। ধাহাকে সাক্ষাৎ গুহ|ধিষ্ঠাতা দেখা জ্ঞানে আগন্তক 

ব্যক্তি ভক্তিভরে প্রণান ক্করিতে উদ্ধত, তিনি হয় ত গৃহস্বামীর রক্ষিত! 

্্রীমাত্র। এমন কি তীহ্ার ধর্মপত্রীও এ সধ্বময়ী সবেশ্বরীর বাধ্য অনুগত ও 
যথার্থ ই অনুরস্ত। এইরূপ এক একটা রক্ষিতা গৃহরঙ্গিণী তখন অনেক গৃহেই 

অধিঠিত| থাকিতেন। ইহাতে গৃহে অশান্তি বা সমাজে অখ্যাতি ছিল ন!। 

রক্ষিতাই হউন আর বিবাহিস্কাই হউন, সকলেরই সহিত কর্তার সম্বন্ধ প্রায়ই 

ভোজন বা! শুশ্রাা! সময়ে । ইহাতে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে প্রীতির অসদ্ভাব কিছুমাত্র 

ছিলনা; তবে আসক্তিজনিত অসার আমোদ আহ্লাদ এখনকার মত 

তখনকার স্ত্রীপুরুষগণ অল্পই বুঝিতেন। 
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কালপরিবর্তনে ইদানীং এ্ররূপ স্ত্রীপরায়ণতারও পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 
ইদ্দানীস্তন শিক্ষিত সমাজ স্ীপরায়ণ যথেষ্টই সত্য, কিন্তু প্রকারান্তরে! এক- 

পবায়ণতা৷ ও সোহাগসমাদর যথেষ্ট থাকিলেও সে সম্ভ্রম, সে ভক্তি, সে দেবীজ্ঞান 

বা নেরপ সংষম আর নাই ; আছে মাত্র আসক্তি অমিতাচার ও মোহ ! 
. নবেল নাটকের যুগ আিরা যুবকগণের দমক্ষে যুধতীগণের চিত্র ষেন কি এক 

অনির্বচনীয় চাকচিক্যে উজ্জল করিয়া তুলিল ! বোধ হইল যেন পুরাতন রং 
পু'চিয়া ফেলিয়া ইহাতে অপূর্ব নূতন রং ফলাইল! কিন্তু শেষে সপ্রমাণ হইল, 
সে ওজ্জ্বল্য কৃত্রিম ও ক্ষণস্থায়ী,--সে রং কাচা রং! স্পর্শ করিলে সে রং বিকৃত 

হইয়! বায়, স্রষ্টার হস্তও কলর্গিত হয়। কিন্তু শিক্ষিত সমাজ সেই অদ্ভুত 
চাঁকচিক্যময় স্ত্রীচিত্র চিন্তা করিয়া একরূপ অভিনব স্ত্রীপরায়ণতার মত্ত ও 

ত|হাতেই আপনাদিগকে ক্ীজাতির যথাথ মধ্য (বক্ষক নির্ণয় কিয়! কৃতার্থয়ন্ত 

হইলেন 

এভরূপ স্ত্রীপরায়ণতা পরিণামে শিক্ষিত সমাজের সংষম প্রবুত্তির উৎসাদক 

হহয়া উঠিল, বরহ্মচধ্য পৌরাণিক উপকথামাত্রে পধাবসিত হইল। কিন্তু বিবেকা- 

নন্দ স্বামী প্বজীবনে এমন এক উজ্জ্রগ আদশ প্রতিঠিত করিলেন যে. তদন্ুসারে 

বুসংখ্যক শিক্ষিত ব্যণ্ডি'র ধুগ্ধি ব্রহ্গচর্য্যপথে পরিচালিত হইল। কৌমাধ্য ও 

ব্রঙ্গচধা ব্রত কেবল বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত নঠে মনে, বস্তৃতঃ বঙ্গের বহুল শিক্ষিত 

সমাজ মধ্যেও প্রবন্তিত হইল । যাহারা বিবেকানন্দস্বামীর ব1 শ্রীরামকৃষ্ণ পরম্হংস 

দেবের পথাবপম্বী নহেন, তাঙাদের মপ্যেও অনেকের দৃঢ় সংস্কার জন্মিল যে, 

্হ্গচর্যযাশ্রয়ই শারীরিক মানসিক শক্তি-সঞ্চয়ের একমাত্র উপায়। «বং এই 

হইতে অনেক শিক্ষিত বঙগযুবক ব্রহ্মচর্যযাবলম্বন করিতে লাগিলেন, বঙ্গে নবেল- 
নাটকীয় যুগের অবসান হইয়া এক নববুগ প্রতিষ্ঠার হুত্রপাত হইতে লাগিল। 

নবেল-নাটককারগণ নায়ক-নারিকার লীল! বর্ণনচ্ছলে শিক্ষিত সমাজের 

চিত্তবুত্তি যেরূপ গঠনে গঠিত করিতেছিপেন, তাহার আংশিক পরিবর্তন ঘটিল 

বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বীরত্ব ও নাহাজ্মোর চিত্র যেরূপ বর্ণে বর্ণিত 

করিয়াছিলেন, কতকগুলি বঙ্গবুবকের চিত্তে উহ! এরূপ গাঢ় প্রতিফলিত হইল 
যে, অগ্যাবধি এ সম্প্রদায়ের আচারানুষ্ঠানে উহার সুস্পষ্ট আভামন পাওয়া 

যাইতেছে । গ্রন্থকারগণের উদ্দেশ্য যেরূপই হউক, গ্রন্থমতাবলন্বিগণের আচরণ 

বা উদ্দে্ত কোনমতেই যথার্থ মাহাত্ম্য বা বীরত্বের পরিচায়ক বলিয়া স্বীকার 

করিতে পার! ধায় না। 



১১২ শরতকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ। 

উক্তরূপ গ্রন্থপ্রচার দ্বারা গ্রস্থকীরগণ বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজে যে অদ্ভুত বীরত্ব 

ও মাহাঁয্ম্যের উদ্দীপনা করিয়াছেন, তাহার ফলে, পরিণামে মঙ্গলময়ের মঙ্গল 

বিধানে যতই স্ুমঙ্গল সংঘটিত হউক না কেন, আপাতত যে অসীম অমঙ্গল 

ঘটিতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। “আনন্দ মঠ*-প্রণেতা অপূর্ব 
প্রতিভান্বিত নুপ্রসিদ্ধ ওপন্তানিক স্বীয় বাঁঙ্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ই এইকর্প 

গ্রন্থকারগণের অগ্রণী। এই তথাভিহিত বঙ্গীয় সরু ওয়াল্টর স্কট-_ 

( চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ) 
_-মহাত্ৰা বঙ্কিমচন্দ্র চট্রোপাধ্যায়-_ 

--১৮৩৮ খুঃ অন্যের ২৮ জুন রাত্রি ৯টার সময়ে ২৪ পরগণার অন্তর্গত 

নৈহাটার নিকটবত্তী কাঠালপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনার পিত৷ 

যাদবচন্ত্র চট্টোপাধ্যার একজন সম্ত্রান্ত €েপুটী কলেক্টর। শৈশবে স্বগ্রামে 

পাঠশালায় বঙ্ষিমচন্দ্রের বিছ্ঠ।শিক্গাৰ 'মারন্ত, এবং কলিকাতা প্রেসিডেন্সি 

কলেজে উহার পরিসমাপ্তি । ১৮৫৮ খুঃ অন্দে কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থষ্টি, 

ত্র বংদর কলিকাতার হিন্দুকলেজ প্রেসিডেন্সি-কলেজে পরিণত হয়, এবং 

এ বসরেই বঙ্কিমচন্দ্র এ কলেজ হইতে কলিকাতা-বিশ্ববিগ্থালয়ের প্রথম বি, এ, 

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তংকালীন বঙ্গমাজে উনি “বি, এ, বঙ্কিম” নামে 

প্রসিদ্ধ। পাঠসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্চিমবাবু গবর্ণনেপ্ট কর্তুক ডেপুটি 

মাজিষ্রেটের পদে নিয়োজিত হৃইলেন। পরে গুণগ্রাহী গবর্ণমেণ্ট ইহার 

কার্যদক্ষতা ও গুণবত্তার পুরস্কারস্বরূপ ইহাকে রারখাহাদ্বর ও পি-আই-ই 

উপাধি প্রদান করেন। প্রায় ৩৩ বৎসর কাল স্থুবশের সহিত ডেপুটি 

মাজিষ্ট্রেটি করিয়া এই মহাত্মা ১৮৯১ খৃঃ অবে পেন্সন গ্রহণ এবং তৎপরে 

১৮৯৪ খুঃ অন্ধের ৮ই এপ্রিল তারিখে স্বর্থলীভ করেন। “ 

বঙ্কিমচন্দ্র বাল্য হইতেই মাতৃভাবানুরক্ত। ধাল্যকালে তিনি প্রবপ্ধাদি রচন৷ 

কারয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত পরিচালিত প্রভাকর নামক পত্রে প্রকাশিত করিতেন 

এবং পঞ্চদশব্য বয়ঃখধালে “ললিতা ও মানস” নামে একখানি ক্ষুদ্র কবিতা গ্রন্থ 

প্রণয়ন করিয়াছিলেন । ১৮৬৪ খুঃ অবে যখন বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স ২৬ বৎসর, 

সেই সময়ে ইহার রচিত স্থপ্রসিদ্ধ খ্রতিহাসিক উপন্াস ছর্গেশনন্দিনী প্রথম 

প্রকাশিত হয়। এই একথানি গ্রন্থই বন্িমচন্দ্রের নাম বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে 



চতুর্দশ পরিচ্ছেদ। ১১৩ 

বিষাণ-বিঘোধিত করিল। একখানি গ্রন্থই তাহাকে ভাষাভঙ্জির অভিনবত্ব- 

বিষয়ে অদ্বিতীয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিল। এতাবং ঈশ্বরচন্দ্র বিস্বাসাগর, 

অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি মহাঁজনগণ মাত্র স্থপবিত্র শঙ্খঘণ্টাধ্বনিতে বাগ্দেবীর 
আরাধনা করিতেছিলেন, এক্ষণে বঙ্কিমচন্দ্র যেন তাহার সহিত সুমধুর বীণাবংশীর 
স্বরসংযোগ করিলেন। ফুলতঃ এই হইতে বঙ্গভাষার এক নূৃতন যুগ 
প্রবর্তিত হইল। ৃ 

তৎপরে ক্রমশঃ তাহার কপালকুগ্ডলা, মৃণালিনী, চন্দ্রশেখর, বিষবৃক্ষ, 

কৃষ্ণকান্তের উইল, আন্ন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী, কমলাকান্তের দপ্তর, সীতারাম, 

রাঁজসিংহ প্রভৃতি উপন্তাসের আবির্ভাব। ইহার প্রত্যেকথানিই স্ব স্ব মনো- 

হারিত্বে রচয়িতার অসাধারণ প্রতিভা-পরিচায়ক । 

বঙ্গিমচন্দ্রের এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়। বঙ্গীয় শিক্ষিতসমাজের সবিশেষ 

রুচিপরিবর্তন ঘটিল। ইহার পর প্রকাশিত হইল তাহার প্কৃষণচরিত* | 

শ্রীক্চ বিষয়ে প্রধান গ্রন্থ সংক্কতভাষায় গ্রীমদ্ভাগবত ও ব্রহ্গবৈবর্ত পুরাণ ; 

সে ত সকলই তৎকালীন সাধারণ শিক্ষিত সমাজের চক্ষে কুঙ্মটিকাময়। 

ব্গভাষায় মাত্র কাশীদাসের মহাভারত, দাশরথি রায়ের পাঁচালী ও গোবিন্দ 

অধিকারীর যাত্রা প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া শ্রীরুষ্ণ মলিন অিয়মাণ ভাবে কোন- 

রূপে জীবনধারণ করিতেছিলেন । বঙ্িমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্র লিখিয়! াহাকে কণঞ্চিৎ 

সজীনিত করিলেন। বণিতেছি না বে, তিনি তাহাকে তাহার শুকদ্বাদি-প্রদত্ত 

সিংহাসনে পুন্ঃপ্রতিষ্টিত করিলেন $ বলিতেছি না যে, তিনি তাহাকে বুদ্ধ, এষ্ট 

ব| চৈতগ্ভের সমশ্রেণিক আসনে বসাইলেন,-_-বলিতেছি মাত্র এই ষে, বঙ্কিমচন্ত্র 

শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গরাগ করিয়! অন্ততঃ তাহাকে চাণক্য, বিস্মার্ক, ব! গ্লাড্ঠোনের 

সমশ্রেণীতে আসন প্রদান করিলেন। 

এক পক্ষে স্বীকার করিতে হইবে, খবিবর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের 

সাক্ষাৎকার হইলেও তিনি তাহার কিছুই পরিচয় পান নাই; অপর পক্ষে অব 

স্বীকাধ্য, শ্রীকৃষ্ণের তথাবিধ মহাপুরযষোচিত পরিচয় প্রদান করিয়! বস্ষিমচন্্র 

তৎকালীন বঙ্গদমাজের মহোপকার সাঁধনই করিয়াছিলেন। 

ব্রাহ্ম-ভাবাপন্ন শিক্ষিত বঙ্গে শ্রীনন্দনন্দন একরূপ সমাজচ্যুতই হইয়াছিলেন, 
বঙ্কমচন্দ্রের ভার একজন সুমহান সমাজগুরুয় সুপারিস্ পত্র পাইয়া সকলে 

তাহাকে যেন আবার সমাজে তুলিয়।৷ লইলেন এবং বঙ্ষিমবাবুর অন্থরোধেই বেন 
স্বেচ্ছাতেই হউক অনিচ্ছাতেই হউক ভয়ে ভয়ে তাহাকে একখানি উচ১/মনে 

১৫ 



১১২ শরৎকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ। 

উক্তরূপ গ্রশ্থপ্রচার দ্বারা গ্রস্থকারগণ বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজে যে অদ্ভুত বীরত্ব 
ও মাহাজ্মের উদ্দীপন! করিয়াছেন, তাহার ফলে, পরিণামে মঙ্গলময়ের মঙ্গল 

বিধানে যতই সুমঙ্গল সংঘটিত হউক না কেন, আপাততঃ যে অসীম অমঙ্গল 

ঘটিতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। "আনন্দ মঠ৮-প্রণেতা অপূর্ব 

প্রতিভান্বিত স্থপ্রসিদ্ধ ওপন্তা্সিক স্বগীয় বঙ্ষিমচন্দ্র চট্রোপাধ্যায়ই এইরূপ 
গ্রস্থকারগণের অগ্রণী। এই তথাভিহিত বঙ্গীয় সর্ ওয়াল্টর স্কট 

( চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ) 

_ মহাত্বা বন্কিমচন্দ্র চট্টোপাঁধ্যায়__ 

_-১৮৩৮ খুঃ অবের ২৮ জুন রাত্রি ন্টার সময়ে ২৪ পরগণার অন্তর্গত 

নৈহাটার নিকটবত্তী কাঠালপাড়। গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতা 

যাদবচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় একজন সস্ব্বান্ত €ডপুটী কলেক্টর। শৈশবে স্বগ্রামে 

পাঠশালায় বঙ্কিমচন্দ্রের বিচ্যাশিক্ষমীৰ আরন্ত, এবং কলিকাতার গ্রেসিডেন্দি 

কলেজে উহার পরিসমাপ্ডি। ১৮৫৮ খুঃ অন্দে কলিকাত। বিশ্ববিষ্ভালয়ের স্ষ্টি, 

ত্র বৎসর কলিকাতার হিন্দুকলেজ প্রেসিডেন্সি-কলেজে পরিণত হয়, এবং 

বর বসরেই বঙ্কিমচন্ত্র এ কলেজ হইতে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বি, এ, 

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎকালীন বঙ্গসমাজে ইনি পা, এ, বঙ্কিম” নামে 

প্রসিদ্ধ। পাঠসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই বক্ষিমবাবু গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ডেপুটি 

মাজিষ্্রেটের পদে নিয়োজিত হইলেন। পরে গুণগ্রাহী গবর্ণমেণ্ট ইহার 

কার্ধদক্ষতা ও গুণবত্তার পুরস্কাঃপ্বরূপ ইহাকে রাক়বাহাদুর ও সি-আই-ই 
উপাধি প্রদান করেন। প্রায় ৩৩ বসর কাল ন্থ্ুযশের সহিত ডেপুটি 
মাজিষ্ট্রেটি করিয়া! এই মহাত্মা ১৮৯১ খৃঃ অন্দে পেন্সন গ্রহণ এবং তৎপরে 
১৮৯৪ খৃঃ অবের ৮ই এপ্রিল তারিখে স্বর্গলাভ করেন। 

বাঞঙ্কমচন্ত্র বাল্য হইতেই মাতৃভাবানুরক্ত। বাল্যকালে তিনি প্রবন্ধাদ্ি রচন৷ 

করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত পরিচালিত প্রভাকর নানক পত্রে প্রকাশিত করিতেন 

এবং পঞ্চদশবর্ষ বরঃকালে “ললিতা ও মানস” নামে একখানি ক্ষুদ্র কবিতা গ্রস্ 

প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ১৮৬৪ খুঃ অবে যখন বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স ২৬ বৎসর, 

,সেই সময়ে ইহার রচিত স্ুপ্রসিদ্ধ এ্রতিহাসিক উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী প্রথম 
প্রকাশিত হয়। এই একথানি গ্রন্থই বঙ্কিমচন্দ্রের নাম বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে 
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বিষাণ-বিঘোষিত করিল। একখানি গ্রন্থই তাহাকে ভাষাভঙ্জির অভিনবত্ব- 
বিষয়ে অদ্বিতীয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিল। এতাবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, 
অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি মহাজনগণ মাত্র স্থপবিভ্র শঙ্খঘণ্টাধবনিতে বাগ্দেবীর 
আরাধন! করিতেছিলেন, এক্ষণে বঙ্কিমচন্দ্র যেন তাহার সহিত সুমধুর বীণাবংশীর 

স্বরসংযোৌগ করিলেন। ফলতঃ এই হইতে বঙ্গভাষায় এক নূতন যুগ 
প্রবর্তিত হইল। 

তৎপরে ক্রমশঃ তাহার কপালকুগুলা, মৃণালিনী, চন্দ্রশেখর, বিষবৃক্ষ, 

কৃষ্ণকান্তের উইল, আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী, কমলাকান্তের দপ্তর, সীতারাম, 

রাজসিংহ প্রভৃতি উপন্তাসের আবির্ভাব। ইহার প্রত্যেকখানিই স্ব স্ব মনো- 

হারিত্বে রচয়িতার অসাধারণ 'প্রতিভা-পরিচায়ক ৷ 

বঙ্ষিমচন্দ্রের এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া! বঙ্গীয় শিক্ষিতসমাজের সবিশেষ 

ক্চিপরিবর্তন ঘটিল। ইহার পর প্রকাশিত হইল তাহার পকৃষ্চরিত” | 

শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে প্রধান গ্রন্থ সংস্কৃতভাধায় শ্রীমদ্ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ 

সে ত সকলই তৎকালীন সাধারণ শিক্ষিত সমাজের চক্ষে কুম্মাটিকাদয়। 

বঙ্গভাষায় মাত্র কাশীদাসের মহাভারত, দাশরথি রায়ের পাঁচালী 'ও গোবিন্দ 

অধিকারীর যাত্রা প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ মলিন অিয়মাণ ভাবে কোন- 

ব্ূপে জীবনধারণ করিতেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্র লিখিয়! ঠাহাকে কথঞ্চিৎ 

সক ্রীবিত করিলেন। বনিতেছি না যে, তিনি তাহাকে তাহার শুকদেবাদি-প্রদত্ত 

দিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্টিত করিলেন ; বলিতেছি না যে, তিনি তাহাকে বৃদ্ধ, ত্ী্ট 

ধা চৈতন্যের সমশ্রেণিক আসনে বসাইলেন,--বলিতেছি মাত্র এই যে, বঙ্কিমচন্দ্র 

শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গরাগ করিয়া! অন্ততঃ তাহাকে চাণক্য, বিস্মার্ক, ব! গ্রাড্ষ্টোনের 

সমশ্রেণীতে আসন প্রদান করিলেন। 

এক পক্ষে শ্বীকার করিতে হইবে, খবিবর্ণিত শ্রীরুষ্ণের সহিত বঙ্ধিমচন্দ্রের 

সাক্ষাৎকার হইলেও তিনি তাহার কিছুই পরিচয় পান নাই; অপর পক্ষে অব্ত 

স্বীকাধ্য, প্রীকৃষ্ণের তথাবিধ মহাপুরুষোচিত পরিচয় প্রদান করিয়া বঙ্ধিমচন্ত্র 

তৎকালীন বঙ্গনমাজের মহোপকার সাধনই করিয়াছিলেন। 

্রাঙ্গ-ভাবাপন্ন শিক্ষিত বঙ্গে শ্রীনন্দনন্দন একরূপ সমাজচ্যুতই হইয়াছিলেন, 

বন্ধিমচন্দ্রের স্টার একজন সুমহান সমাজগুরুয় সথপাঁরিস্ পত্র পাইয়। সকলে 

তাহাকে যেন আবার সমাজে তুলিয়া লইলেন এনং বঙ্কিমবাবুর অন্ুরোধেই বেন 
স্বেচ্ছাতেই হউক অনিচ্ছাতেই হউক ভয়ে ভয়ে তাহাকে একখানি উঞসনে 

১৫ 



১১৪ শরংকুমাঁর লাহড়ী ও খঙ্গের বর্তমান বুগ। 

বদাইলেন। এদিকে আবার তখন সংস্কৃত শ্রীমদ্ভগবদগীত। গ্রন্থের প্রতিও 

অনেকের দৃষ্টি পড়িতে লাগিল; এরূপে সেরূপে সেই পুরাতন শ্রীকৃষ্ণ ইদানীং 
একজন মহাঁবোগী, মহা নীতিজ্ঞ, মহ! বুদ্ধিমান বলিয়া, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার 

বুন্দাবনবিহার-বণনকারী ব্যাসদেব শুকদেব বা বোপদেব একজন মহামিথ্যাব!দী 

বপিয়! প্রতিপন্ন হইলেন । যাহ! হউক বঞ্ষিমচন্দ্রের কষ্চচরিত পাঠের ফলে 

অনেকের গীতাভক্তি এবং গাতাপাঠ প্রবৃত্তি সবিশেষ বৃদ্ধি পাইল। 

এদ্দিকে আনন্দমঠ পাঠে এক দল বঞ্জালী উক্ত গ্রন্থমতাবলম্বী হইয়। আ্তত্রাণ 

দুষ্টদমন দেশোদ্ধাব দণ্যবৃত্তি ইত্যাপি কর্ম গুনাতিসঙ্গত মনে করিলেন। গাতা- 

লিখিত শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ-বাক্যগুলি তাহার! স্বমত-সনর্থক রূপে বুঝিয়া লইলেন। 

অনধিকারে শান্স্চচ্চার বিপরীত ফল কপিতে লাগিল; “পরঃগানং অুঙ্গঙ্গানাং 

কেবলং বিববদ্ধনং' ; ছুর্ন্ ত্ুগণের ছপ্পবৃন্তি গীতা ও আনন্দ মঠাশ্রয়ে দিন দিন বৃদ্ধি 

পাইতে লাগিল ; পুনে ৭ঙ্গে বিষম দুর্দিন আতিয়া উপস্থিত! 
এনেশে উক্তরূপে দেশোদ্ধার-চেষ্টার প্রবর্তক ব। সমর্থক কেবল যে গাতা ও 

আনন্দমঠ তাহ! নহে ; আপামর সাধারণে সর্ধবিধ বিদ্যা শিক্ষাদ[ন, আপামর 

সাধারণে সব্বাবধ সংবাদ প্রচার, ইনাদিপপ অতুযু্ারনীতিক নিধানও বোধ হর 

উহার একটি প্রদ্ধান উৎপত্তিহেভু। এবং যর্দি তাহাই হয়, তবে ইহ্াও কি 

স্বীকার্ধ্য নহে বে, ইউবোপীার অনেক গ্রন্থকার ও দেশায় বিদেশায় অনেক সংবাদ- 

পত্র বঙ্গবুবকগণেব এ পাপেব অংশভাগী ? 

স্দুব পঙ্লীগ্রানে পিতা হয় ত অদ্ধাশনে থাঁকিয়।, পৈতৃক শিক্ষর ভূমি বিক্রয় 

করির! পুত্রের.সহর-বাঁন ও বিষ্ভাভ্যাসের ব্যয় সঙ্কুলান করিতেছেন, মনে আশা-_ 

পুত্র আমার জ্ঞানবান্ ও উপাঞ্জনক্ষম হইলে সর্ব দূর হইবে। কিন্তু সেই 
পুত্র--সেই অজাতম্মশ্র অসহায় বালক সহবে আপিয়। নিজভাগ্য-বিধানে সম্পূর্ণ 

স্বাধীন! অথচ কি সর্বনাশ! সেষে সপ্তরথসন্ুথে অভাগা অভিমনুযুবং 

বিপন্ন, তাহা সে স্বপ্নেও বুঝিতে পারে নাই! তাহাকে রক্ষা করিতে তাহার 

পিতা! ব। অন্য কোন আগ্সায়-বদ্ধুরও অবসর বা অধিকাঁর কোথায়? সহরের 

রব ্ত দুক্ষিয়াসক্ত বালকদল আগন্তককে অধঃপাত-পথে চালিত করিতে সতত 

সচে, ছুষ্টা-রমণীপল তাহার সর্বনাশ সাধনে সঙ্ধল্লারূঢা, নানাবিধ অভিনয়-সম্প্রদায 

তাহার পিতৃদত্ত অর্থের কিয়দংশ অপহরণ করিবার নিমিত্ত কুহকজাল পাতিয়া 

রাধিয়াছে, নান! সম্প্রদায়ের প্রচারকগণ এ বালকের ইহলোক আলোকিত ও 

পরকাণ পরিষ্কত করিবার নিমিত্ত কতরপ তথাভিহিত হিতানুষ্ঠানে নিরত, 
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স্বদেশীয় দেশোদ্ধারক লশ্প্রদায়ও সংগোপনে বা প্রকাশ্তে মোহকর বক্ত তাদিদানে 
তাহাকে দলভুক্ত করিতে নিশ্চেষ্ট নহেন। এ সকল ব্যতীভ 'প্রবঞ্চক প্রতারক 

তস্করাপির ত অবধি নাই। নবাগন্তক বিগ্কার্থী বালকের রক্ষাকর্ত। কোথায়? 

হয় ত কিছুপ্দিন পরে আশামু্ধ দরিত্ধ পিত। সহসা সংবাদ পাইলেন, প্রাণাঁধিক 

পুত্র'ধর্মাস্তর পরিগ্রহ করিয়াছে বা রাঞজদ্রোহিতার অপরাধে গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত 

হইয়াছে! আর তাহার বাঙনিষ্পত্তি করিবার অধিকার নাই। 
নির্বোধ নিরপরাধ পিতার মস্তকে এ আকশ্সিক ব্জাঘাতের নিমিত্ত দায়ী 

কে? কাহার প্রতি অটল বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তিনি তাহার প্রাণাধিক ধনকে 

বিগ্ভাভ্যাসে বিদেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন 2 এ বিশ্বাসঘাতকতা কে করিল? 

অসহায় ছাত্রগণের এইরূপ সঙ্ষটাবস্থান কি দেশের পূর্বোক্ত ছর্দশার একটি 
প্রধান হেতু নহে? কিন্তু সর্ব প্রধান হেতু বোধ হয় আমাদের শ্বাদীনতা-বাতিক। 

এ বাঁতিক,__-এ বিষম রোগ কোথা হইতে আমিল ? সংস্কৃতগ্রন্থে ত ইহার 
কথা কোথাও খুঁজিয়া পাই ন।! ইংরাঁজি লিবাটি (1,1১2) কথাটি আসিবার 

পূর্বে এদেশে স্বাধীনতা কথাটির জন্ম হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। এই 
বাতিকগ্রস্ত হইয়াই পতির পত্রী স্বাধীন, পিতার পুত্র স্বাধীন, গুরুর শিষ্য স্বাধীন, 

রাজার প্রজা স্বাধীন । জ্রদশ: পাত্রবিশেষে ত্র স্বাধীনত। ব্বেচ্ছাচারমুন্তি পরিগ্রহ 

করিয়াছে! এই মহাপংক্রামক প্য।ধি ইউরোপ জর্জরিত করিয়। ইদানীং এদেশের 

সর্বনাশ করিতে আসিয়াছে কেবল রোগীকে স্বতন্থ ব্াখিলে কি হইবে? 

সবিশেষ অনুমন্ধান পূর্বক রোগবীজ বিনাশই প্রক্ষ্ট প্রতীকারোপায়। 
যাহা হউক, এই স্বাধীনতা-বুদ্ধির বণবত্তী হইয়া অনেক শিক্ষিত বঙ্গযুনক 

দাসত্ববৃত্তির পরিবর্তে শিল্প ও বাণিজ্য-কাধ্যে নিযুক্ত হইলেন । বাঙ্গালীর বাণনায়- 
কার্য নির্দি খুল্যে পণ্য-বিক্রয়ের গথাটি সাধাবণতঃ এই হইতেই প্রচলিত 
হইল | 

কচিৎ কদাচিৎ শিল্প লাণিজ্য কৃষি প্রতি ক।ধ্যে শিক্ষিত বাঙ্গালী বে 

ঈতঃপৃর্বেও নিথুক্ত হন নাই, তাহা! নহে। শিখ্যাত বাগ্ী ও সুবিদ্বান স্ব্গীর 
ধামগোপাল ঘোষ একজন বিশি্ ব্যবসায়ী ছিলেন। আবার স্থপ্রসদ্ধ 
মহাঁপঙিত স্বর্গার তারানাথ তর্কবাচন্পতি মহাশয়ের কৃষিনাণিঙ্গ্যানুষ্ঠান আরও 

বিশ্ময়কর। কেবল কৃষিবাণিজা কেন, দেশাচারের সংস্কার বিষযেও তাহার 

অনুরাগ অতীব গ্রশংসনীয়। 
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স্বর্গীয় পণ্ডিত তাঁরানাথ তর্কবাঁচস্পতি । 

অগ।ধ পাগুহ্যহেতু বঙ্গের সমুজ্জল রদ্ব তারানাথের নাম দেশে বিদেশে 

শ্লিখাযাত। ১৮১২ খুঃ অনে ইহার জন্ম। ইনি কাশীধামে ও কলিকাতায় 

নং?ৃত কলেগে সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়। তর্কবাচম্পতি উপাধি গ্রাণ্ধ হন। 

তারানাথ বড়ই উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন। তিনি অর্থোপাজ্জনের নিমিত্ত 

কাপড়ের কারবার, স্বর্ণালঙ্কারের দোকান প্রভৃতি বিবিধ উপায় অবলম্বন 

করিয়াছিলেন; ইহা ভিন্ন নেপাল হইতে কাষ্ঠ আনাইয়! বিক্রয় করিতেন, 

বীবভৃমে 'প্রাতিবিঘা দুই আন! নিরিখে দশ হাজার বিঘা জমি বন্দোবস্ত করিয়া 

লইয়া কৃষিকাধ্য আরম্ত করেন, এবং তথায় পাঁচশত গোর রাখিয়। তাহাদের 

দুগ্ধ হইতে দ্বত প্রস্তুত করাইয়া কলিকাতায় চালান দিতেন। এই প্রকার 

অনুষ্ঠানের মধ্যেও তিনি শাস্ত্লোচন। ও সংস্কৃত সাহিত্যের সেবা যথেষ্ট করিতেন। 

তাবানাথের 'এ চরিত্র বঙ্গবাসীর সমক্ষে এক অপুর্ব অভিনব আদশ। 

মহায্স! ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের সহিত বাচম্পতি মহাশয়ের সাবিশেষ 

বন্ধুত্ব ছিল। বিগ্ভাসাগর মহাশয়েরই চেষ্টায় তিনি ১৮৪৫ থুঃ অবঝে কলিকাতার 

সংক্কত কলেজে অধ্যাপকের পদে নিয়োজিত হন। 

বাচম্পতি মহাশয় বৈধিক ধশ্ম মানিয়। চলিতেন, আধুনিক হিন্বধর্মের আচার 
ব্যখহারের মধ্যে বেটি তীহার মনঃপুত নেইটি করিতেন, যেটি তাহার নিকট 
আবৌক্তিক বিবেচিত হইত, সেটি করিতেন না। তিনি বড়ই তেজস্বী 

মহাপুরুষ ছিলেন, নিজে বাহা অন্ায্য বালয়। মনে করিতেন সহ অন্থুরোধেও 

কেহ তাহাকে সে কাধ্য করাইতে পারিত না, আবার নিজে যাহা স্টায়সঙ্গত 

বলিয়া বুঝিতেন মহ যুক্তি প্রমাণ দিয়! বা সহত্র নিন্দাবাদ্দ করিয়াও কেহ 

তীহাকে তাহ! হইতে বিরত করিতে পারিত ন।। তিনি স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী 

ছিলেন, এবং বিধবাবিবাহ গ্রচলন বিষয়ে বিষ্কামাগর মহাশয়ের সহিত এঁকমত্য 

অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু বহুবিবাহ সম্বন্ধে তারানাথ বিষ্ভাসাগরের 

বিরুদ্ধবাদী। এমন কি তিনি বছবিবাহ-প্রথার পক্ষরমর্থন করিয়! “লাঠী থাকিলে 
পড়ে না' এবং “বনুবিবাহ-বাদ" নামক ছুইথানি পুস্তক রচনা করেন। এতৎদ্যতীত 
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বাচম্পতি মহাশয় আশুবোধ-ব্যাকরণ, শবার্থরত্ব, শবস্তোম-মহানিধি প্রভৃতি 
গ্রীনাবিধ গ্রন্থ এবং বেণীনংহার, কাদন্বরী, যুদ্রীরাক্ষস, মালবিকাগ্রিমিত্র প্রভৃতি 

স্কত কাব্যের টীকা রন! করিয়া অগাঁধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান ও 
বি্বাথিগণের মহোপকার সাধন করিয়! গিয়াছেন। কিন্তু তত্প্রণীত বাচম্পত্য 

অভিধানই তাহার সর্বোচ্চ কীত্তিস্তস্ত । সংস্কতভাষায় এ অভিধান এক অপূর্ব 
ধত্রভাগীার। তিনি দূঢ় সঙ্বল্লারূঢ় হইয়৷ দ্বাদশবর্ষকাঁল বহুপরিশ্রম শ্বীকার- 
পূর্বক অগাধ সংস্কতসাহিত্য-বারিধি মন্থন করিয়া যে অমূল্য রত্রাবলী উদ্ধার 
করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় এ মহাভাগ্ডারে সঞ্চিত করিয়! গিয়াছেন। অন্যান 

৮০০০২ অশীতিসহত্র মুদ্রা ব্যয় কবিয়। তিনি উক্ত অভিধান মুদ্রিত ও প্রকাশিত 
করিয়াছিলেন। ৃ 

বাচস্পতি মহাশয় ১৮৬১ খুঃ অবে গয়ামাহাত্ম্য ও গয়া-শ্রাদ্ধাদিপদ্ধতি নামক 

পুস্তক প্রণয়ন করিয়া! তাহার তিন সহশ্্ খণ্ড বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। 

এই সকল গুরুতর কার্যের মধ্যেও বাণিজ্য কাধ্যে তাহার বিশিষ্ট মনোযোগ 

ছিল। সংস্কৃত শাস্্রাধ্যায়ী এবং সংস্কৃত শাস্ত্রাধ্যাপক বাচম্পতি মহাশয়ের কুষি- 

বাণিজ্যানুষ্ঠানে এইরূপ উৎসাহ ও অধ্যবসায় আধুনিক অত্যুদয়োৎস্থক ইংরাজি- 

শিক্ষিত যুবকবৃন্দের সর্বথা অন্ুকরণীয়। 
১৮৮৫ থুঃ অব মহাপুরুষ তারানাথ কাশীধামে মানবলীলানংবরণ করেন। 

ভুমগ্ডলের সংস্কতাভিজ্ঞ পগুতসমাজে তাহার নাম চিরম্মরণায় রহিবে, 

সন্দেহ নাই। 

বাচম্পতি মহাশয়ের জীবিতকালে একজন বিছ্যার্থী বঙ্গযুবক সংস্কত শাস্্া- 

ধ্যয়নের নিমিত্ত কান্নাধামে মিসিরপোখারা-নিবাসী প্রনিদ্ধ উপাধ্যায় স্বগায় 

শ্তামাচরণ বেদাধ্যায়ী মহাশয়ের মঠে উপস্থিত হইলে, উপাধ্যায় মহ।শয় মাগন্তকের 

অভিপ্রায় অবগত হইয়! হিন্দী ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলেন,_আপনি বঙ্গদেশ 

ছাঁড়িয়৷ কাশীতে আসিলেন কেন? | 
বিষ্ভার্থী মহাশম্ধ উত্তর করিলেন,__কাশীধামে যেরূপ বহুশান্ত্রঞ্জ অধ্যাপক 

আছেন, বঙ্গদেশে তেমন কেহ নাই । 

উপাধ্যায় মভাশয় কহিলেন--এ কথা আপনাকে কে বলিল? আমি ত 

জানি, বঙ্গদেশে যেরূপ মহাবিজ্ঞ ব্যক্তি আছেন, সম্প্রতি কাশীধামে তেমন কেহ 

নাই; অন্ত কোথাও আছেন কি না সন্দেহ । 

বিছ্যার্গী।-_বঙ্গদেশে এরূপ মহাবিদ্বান কে? 
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উপাধ্যায়।-কেন? কলিকাতার তারানাথ তর্কবাচম্পতি মহাশয়ের নাম 

শুনেন নাই কি? 

বিগ্বার্থী। - বাচম্পতি মহাশয় কি এতই মহাপণ্ডিত ? 

উপাধ্যায়।-_সে বিষরে আর সন্দেহ নাই। 

এইরূপ কথোপকথনের পর বিস্তার্থী মহাশয় বাচস্পতি মহাঁশয়েরই নিকট 

অধ্যয়ন করিতে কৃতসন্কর্প হটয়া প্রণামপূর্ববক বিদায় গ্রহণ করিলেন। 

বড়ই লজ্জার বিষয় যে, আধুনিক শিক্ষিত সমাজ বঙ্গভূমির এই কিরীট- 

রত্নটির প্রতি অগ্ঠাপি সমুচিত সমাদর প্রদর্শন করিতে শিখেন নাই। 

ইদ্দানীং অনেক বঙ্গযুবক কৃতবিগ্ঠ হষ্টরা বাচম্পতি মহাশয়ের হ্যায় ব্যাণিজ্যাদি 

কার্যে নিযুক্ত ভইতেছেন। এমন কি বি এ, এম্ এ পাস করিয়াও কেহ কেহ 

দাসত্ব পরিহারপূর্র্বক সামান্ত পণ্যাদি-বিক্রয়রূপ ক্ষুদ্র ব্যবসায় অবলম্বন করিতে- 

ছেন। ইহার! যদি সাধুতা ও অধ্যবপায় সহকারে কর্তব্য-নিরত থাকেন, তাহ! 

হইলে কালে যে সবিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারিবেন, স্বর্গীয় শরৎকুমার 

লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনে সে বিষয়ের প্রকুষ্ট নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়! গিয়াছে । 

শরৎ বাবু সামান্য.হুই শত মুদ্র। মূলধন লইয়! ব্যবসার আরম্ভ করিয়া প্রায় সপ্ত 

লক্ষ মুদ্রা মূল্যের সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। তবে তাহার মূলধন মাত্র 

টাকা নচচে, পিভপি তামহ প্রাপ্ত সাধুতা সত্যনিষ্া বিনয় ভগবদ্ভাঁক্ষ গ্রাভৃতি 

মহাধনই শরৎকুমারের যথার্থ মূলধন। শরৎ বাবুর সাধুপ্রকৃতি ও বিনয় শি্টাচার- 

গুণে তিনি সর্বস।ধারণের প্ররিয়পাত্র ছিলেন। 

সর আগুতোষ মুখোপাধ্যায় সপ গুরুদাপ বন্দোপাধ্যার ঞভূতি 

বঙ্গের অবুনীতন শিরোরন্রগণ এবং অনেক ঠউরোপীর উচ্চপদস্থ মহান্ুভব 

ব্যক্তি শরৎবাবুকে চিনিতেন মানিতেন এএং যথেষ্ট সমাদর করিতেন। 

আধুনিক বঙ্গের যথার্থ গুরুস্থানীয় মহাত্মা সর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

মহাশয়কে শরতবাু যথার্থই গুকঞ্ঞানে ভক্তি করিতেন এবং উপযুক্ত 

অভিভাবক জ্ঞানে অনেক সময়ে তাহার নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতেশ। 

গুণগ্রাহী সর্ গুরুদাসও শরত্বাবুকে সদাই সন্মেহে সানুগ্রহ-নয়নে দেখিতেন, 

এমন কি মহানুভব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শরৎবাবুর সম্পদে বিপদে তদীয় ভবনে 

আনিয়া অমায়িকভাবে সহান্ভূতি প্রকাশ করিতেন। তবে প্রাতঃস্মরণীয 

মহাত্ব। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এরূপ উদ্ারত| কেবল ব্যক্তিবিশেষের 

সম্বন্ধে সীমাবদ্ধ নহে । কি ধনী, কি দরিদ্র, কি হিন্দু, কি মুললমান, কি থৃষ্টিযান্, 
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কি ব্রা্ধ, যে কেহই হউন, নদ্গুণাথিত ও সাধুচরিত্র হইলে সর্ গুরুবাঁস তাহাকেই 
সমুচিত সমাদর করিয়া থাকেন। যদ্দি কেহ আমাদিগকে জিজ্ঞাস! করেন যে, 
বর্তমান হিন্দু সমাজে, আহিন্দুর চরিত্রেও মাহাত্ম্য পরিচয় পাইলে তাহার সমুচিত 

সৎকার করিয়! থাকেন, এরূপ অকপটাচার স্বধর্্মনি্ঠ অথচ অহিন্দুর অথ 
অমায়িক অপক্ষপাতী সমদর্শী সাঁধুপুরুষ কে ? তবে, আমরা অসঙ্কোচে অপন্দেহে 
সর্ধাগ্রেই উত্তর করিতে পারি, সে মহাপুরুষ-_ 

( ষোড়শ পরিচ্ছেদ ) 
_-মহ্ধিকল্প সর্ গুরুদাস বান্দ্যোপাধ্যায় । 

এই স্বনীমধন্ধ সাধু মহাম্বার জন্ম ১৮৪৪ থুঃ অবের ২৬শে জানুয়ারি 

তারখে। কলিকাতা হেয়ার কুলে নিয় শিক্ষ। সমাপ্ত করিয়া গুরন্দাস প্রোসডেন্ি 

কলেজে প্রবেশ করিয়া ১৮৬৪ খুঃ অন্দে গণিত বিগ্যায় এম্, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 

হইয়া পুবস্কার স্বরূপ স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত হন; এবং পর বংসরেই বি, এল, 

পরীক্ষার সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। থিগ্ঠান্যাসের পর ইনি কিছুকাল 

প্রেসিডেন্সি কলেজে গণিতের এবং বহরমপুর কলেজে আইনের অধ্যাপনা 

করিয়াছিলেন । বহরমপুরে ইনি ওকালতিও করিতেন এবং তথায় ইহার আইন 
ব্যবসায়ে প্রসার 'প্রতিপত্তিও যথেষ্ট হইয়াছিল। তৎপরে ১৮৭২ খুঃ অবে 

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাত| হাইকোর্টে ওকালতি আরস্ত করিয়া ১৮৭৬ থুঃ 

অন্বে ডি, এল, উপাধিলাভ করিণেন। ইহার ছুই বৎসর পরে তিনি ঠাকুর-ল- 

লেক্চারার-পদে নিবুক্ত হইয়া “হিন্দুগণের বিবাহ ও স্ত্রীধন বিষয়ক আইন" সম্বদ্ধে 
শিক্ষাদান করেন। ১৮৮৭ খুঃ অন্দে এই মহাত্স! বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য- 
রূপে মনোনীত হন এবং ১৮৮৮ খুং অবে প্রথমতঃ অস্থাফ়িভাবে, পরে ১৮৮৭ খুঃ 

অবে স্থাফিভাবে কলিকাত। হাইকোর্টের অন্থতম বিচারপতির পদে প্রতিষিত হন। 

তৎপরবৎসরে মাননীয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাত। িশ্ববিষ্ঠালয়ের ভাইস. 

চান্সেলরের পদ প্রাপ্ত হুন এবং নির্দিষ্ট বর্ষদ্বয়কাল সুখ্যাতির সহিত কাধ্য 

নির্বাহ করিয়। ১৮৯২ খৃঃ অবে পুনর্বার তৎপদে নিধুক্ত, এবং উক্ত বর্ষেই 
ইগ্ডয়ান্ ইউনিবগিটি কমিশনের .সদন্তরূপে নির্বাচিত হন। পরে ১৯০৪ খৃঃ 
অব্য ইনি পেন্সন্ লইয়! হাইকোর্টের জঙ্িয়তি হইতে অবসর গ্রহণ করেন। 



১২০ শরৎকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ । 

এই মহাত্মা! সাঁতিশয় বিগ্তানুরাগী এবং বিগ্তাথিগণের অন্ুকূলাচারী। বাঙ্গালা 

ও সংস্কৃত সাহিত্যে ইহার সবিশেষ অনুরাগ, এবং সর্বপ্রকার সাহিত্যিক ব্যাপারে 

যথেষ্ট সহানুভূতি আছে। ইহার প্রণীত ইংরাজি ও বাঙ্গাল! গণিত গ্রন্থগুলি 
শিক্ষাথিগণের সবিশেষ উপকারী । শিক্ষাবিধান সম্বন্ধে এই মহাত্মার রচিত 
54175770110 95125 01 15900903098 নামক ইংরাজি গ্রন্থখানির প্রস্তাব- 

গুলি অতীব সমীচীন ও সারগর্ত। সর্বোপরি, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রণীত 

জ্ঞান ও কন" নামক উপাদেম্ গ্রন্থই সাধারণের সবিশেষ হিতকর। এই গ্রন্থ 

পাঠে যেমনই জ্ঞানোপার্জজন হয়, তেমনই গ্রন্থকারের অভিজ্ঞতা, হুগ্মদশিতা ও 
বিচক্ষণতার প্রকুষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

এ সংসারে কেহই অমর নহেন। কালে আমাদের সকলেরই 

জীবলীল1 সাঞ্গ হইবে। কিন্তু। বতদিন বঙ্গভাষা থাকিবে ততদিন, 

অন্ততঃ ততাঁধন বোধ করি সদবিচারগুর গুরক্দাস,_-দেহাশয়ে না 

থাঞুন,_- তাহার জ্ঞান 'ও কর্মাশ্রয়ে জীবিত থাকিবেন। বস্ততঃ অনস্ুয় 

পাঠকের চক্ষে এই গ্রন্থ এক নিগুঢ় জ্ঞানভাগার এবং বঙ্গীয় সারস্বত- 
ভাগারের এক অপূর্ব অভিনব রত্ব বলিয়াই প্রতীয়মান হইবে। 

মহাস্বা গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় একজন নিষ্ঠাবান ও আন্্ানিক স।মাজিক 

ব্রাহ্মণ। তাহার নিষ্ঠা ও আনুষ্ঠানিকতা একেবারেই আড়ম্বরশূন্য ; কিন্ত 

উহ! এতই অবিচল যে কখনও কোনরূপ ইগ্লানিষ্টের আশাভয়ে উহার অবচ্যুতি 

ঘযটিবার নহে। 

সর্ গুরুদাস জজ্ অর্থাৎ বিচারক। তিনি হাইকোর্টের বিচারপতিথ্থে 
অবসরপ্রাপ্ত বটে, কিন্ত নিত্যনৈমিত্তিক আচাব ব্যবহারে, এমন কি প্রতি 

কথায় প্রতি পাদবিক্ষেপে সর্ গুরুদান এখনও সুবিচক্ষণ জজ! তাহার 

প্রত্যেক কথা প্রত্যেক ব্যবহার যথোপযুক্ত হেতু ও যুক্তসঙ্গত,-অথচ 

বিনয়বঞ্জিত নহে। 

বিনয় ও লঘুতাস্বীকার গুরুদাস-চরিত্রের অপুর্ব অলঙ্কার। তাঁহার বাক্যে 
ব্যবহারে রুক্মতা আদে নাই, পরস্ত অমারিকতা৷ ও দীন্তা সততই স্বপ্রকাশিত। 

এই মহাপুরুষ মহাতক্ত ! কৃষ্ণভক্ত, থৃষ্টভক্ত, বিষুভস্ত ইত্যাদিরূপ অনেকে 

অনেকপ্রকার ভক্ত আছেন, কিন্ত ইনি বড়ই শ্রেষ্ঠভক্ত ; মহাপুরুষ গুরুদাস 

মাতৃভক্ত। ইহার বাল্যশিক্ষা ছুই প্রকারের ; নিষ্নপিক্ষা বিগ্ভালয়ে, সর্ 
গুরুদাসের উচ্চশিক্ষ! মাতৃসন্নিধানে! ইনি নিজমুখে ঘখন স্বীয় ন্বর্গগত। 
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মাতৃদেবীর সম্বন্ধে কোন আখ্যাক্মিক বর্ণন করেন, তখন এহ বৃদ্ধের ভক্তি ও 
শোকছ্চক কণ্ঠস্বর শ্রবৰণে এবং বালব অমান্সিকতা ও তন্মরতা দনে ইহাঁৰ 

অতুলনীয় মাতৃভক্তির সুম্পই পরিচয় পাওরা যায়, . এবং ভক্তের কথিত সেই 
উপাখ্যান শ্রবণে পাষণ্ডেৰ চিত্তেও ভক্তির উদ্রেক হয়। 

একদিন মহাভক্ত গুরুদাস স্বীয় ভবনে একজন নগণ্য ব্রান্দণসন্তানের সহিত 

একা সনে উপবিই হইয়া কণা প্রসঙ্গে স্বীর জননার প্রদত্ত একটি উপদেশের নিয়য় 

নিক্নলিখিতরূপে বর্ণন করিলেন _- 

“আমি যখন কলেজে পড়িতাম, তথন অন্ত একটি ত্রাঙ্ষণবালক 'আমাব 

সহপাঠী ছিপেন। তীহাব নাত আমার শন্ধু ছিল। ঠিনি অনেক সমগ্ধে 

আমাদের বাড়ীতে আপিঠেন; ম! তাহাকে পুত্রেব গায় শ্নেহ করিতেন। 

আমর] ছগনেই ক্রমে এঘ্, এ, পান করিলাম । তাহার পবে আমি নি, এল্, 

পড়িতে লাগিলাম, তিনিও বি, এন্, পড়িতে লাগিলেন । "মামি সবিশেষ 

পরিশ্রমের সহিত দিবারাত্র সমান পড়িতে লাগিলাম। অতিরিক্ত পরিশ্রমে 

আমার শরার ক্রমে নীর্য হইয়া পড়িল। 

এই সময়ে একদিন স্ানকালে মা আমার শরীবেধ প্রতি লক্ষ্য করিয়। 

কহিলেন,_গুরুদান, তোমার এবারকাৰ পরান্ষদ/ কি বিএ, এম.এ, 
অপেক্ষা ও কঠিন ? 

আমি কহিলান,_ন| মা; বিএ, এম্,এ, অপেক্ষা বড় বেশি কঠিন 
নহে। 

ম! প্িজ্ঞাসা করিলেন,--তবে তুনি অন্ান্তবার অপেক্ষা এবারে এত অধিক 

পরম করিয়।, অধিক রাত্রি জাগিয়া পড়িতেছ কেন? অতিরিক্ত পরিশমে 

আর রাত্রিজাগরণে তোমার শরার যে ক্রমে কাহিল্ হুইন্া! পড়িগাছে ! 

আমি একটু লজ্জিত ভাবে উত্তর করিলাম,__ইা মা, এবারে একটু বেশি 

বেশি পরিশ্রম করিতেছি ; তাহার কারণ আছে। | 

মা।__কারণ কি, বল দেখি। 

আমি।_-কারণ আর কিছুই নম; যে যে পরীক্ষা পাস করিয়াছি, সব 

পরীক্ষাতেই আমি ফাষ্ট, হইয়াছি, আর অমুক ( সেই ত্রাঙ্গণবালক ) সেকণু. 
হইয়ছেন। এবারে তিনি যাহাতে ফা&. হইতে পারেন এইরূপ পরিশ্রম করিয়া 

পড়িতেছেন। এইবার হইলেই আমাদের পরীক্ষ! দেওয়! শেষ হইল। এই শেষ 
পরীক্ষায় তিনি যদি ফাষ্ট হন, তবে পূর্ববপরীক্ষাগুলিতে বে আমি ফাষ্ট, হইয়া- 

২ ২ 



১২২ শরৎকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ । 

ছিলাম, সে সব চাপা পড়িয়া গেল, শেষ জয় তাহারই হইল। . এই জন্তই আমি 
একটু বেশি পরিশ্রম করিয়া! পড়িতেছি। 

আমার কথা শুনিয়া মা একটু বিষণ্ন হইয়া বিরক্ত .ভাবে কহিলেন,-_ 

গুকদাস, তোনা.: " বড় ছুরাশ!! যে এরূপ ছুরাশা করে, সে ব্যক্তি জীবনে 

কখন সুখী হই'ত পারে না। প্রতিব।রে সে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও পারে.নাই, 

তুমিই ফাই, হইগ্রাছ। এই খেধবাবেও সে বেচারার আশ বিফল করিয়া 
নিছে ফাই. হইনে ণলিয়। মন্ধম করিযাছ ? ছিছি! এরপকাছ্ কি করিতে 
আছে! হোক, নে এবাবে ফাই হোক! তৃমি আর রাতি জাগিয়। অত মেহনং 

করিও না। 'অত শ্বার্থপব হইতে নাই। উহাতে কখনই ভদ্র হর না । "আমি 

বারণ করিতেছি, আর তুমি ওরূপ অতিরিক্ত পরিশম করিও না, দন্তর মত 

পড়িয়! যাও, ভাহাতেই যাহা হয় তাভাই ভাল। ওরূপ দুরাশায় কাঁজ নাই। 

মান্সের এই উপদেশ শুনিয়া আগার চৈতন্ত হইল। আমি তখন আমার 

কার্ধ্যের অনৌচিত্য বুঝিতে পারিয়! বড়ই লজ্জিত হইপাম, এবং দেই দিন হইতে 

সেরূপ পরিশ্রম পরিত্যাগ কবিলাম। সেই অবৃর্ধি মায়ের সেই উপনদেশটি 

ল্ররণ করিয়া আমি আপ ওপপ এ্রতিথন্দিতার জয়লাভের নিমিত্ত ব্যতিখান্ত 

হই না। 

অতঃপর শ্রোভা মহাশয় কৌতুহণানিত হইয়া জিঞ্চাসা করিলেন,__-আচ্ছা, 

সেবারে নি, এল্, পরীক্ষায় কিরূপ ফল হইল ? 

চিরবিনীত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অগ্রতিভ ও স্ুচিতভাবে উত্তর করি- 
লেন,_হ1, তা+, সেবারেও পর্বের মতই হইল ।-- 

অর্থাৎ সেবারেও গুরুদাস ফাই. হইলেন। 

সর গুরুধাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বাঙ্গালীকুলের গৌরব-স্থল। তিনি 

জীবনে বিদ্ধ! ও অর্থ যথেষ্টই উপার্জন করিয়াছেন। অর্থের সদ্ব্যয়ও ইহার 
যথেষ্ট, দানও যথোচিত। প্রত্যহ প্রভাতেই নারিকেলডাঙ্গার জজ-ভবনের 

স্ধুখে অনেক অননবস্ত্রহীন দীন ছুঃখী উপস্থিত হয়, এবং সকলেই যথাসম্ভব 
ভিক্ষালাভ করিয়৷ থাকে । ইহ! ব্যতীত প্রত্যহই অনেক ভিক্ষুকৈষ্ণৰ ও 

ভিক্ষার্থী ব্রাহ্মণও উপস্থিত হইয়া যংকিঞ্ৎ তিক্ষাগ্রাপ্ত হন। অনেক 

অধ্যাপক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতও তাহার নিকট বার্ষিক বৃত্তি পাইয়! থাকেন। 
তাহার ব্বর্গীয়। মাতৃদেবীর পুণ্যার্থে তিনি তন্নামে, প্রতিবর্ষে সংস্কতশান্ত্রে থে 

ছাত্র এম এ পরীক্ষায় সর্বোচ্চস্থান অধিকার করেন, তাহাকে “সোণামণি 



ষোড়শ পরিচ্ছেদ । ১২৩ 

পারিতোধিক” স্বরূপে বছুসংখ্যক মৃল্যবান্ সংস্কৃত গ্রন্থ দান করিয়। থাকেন। 

এই দানের ভার বিশ্ববিগ্ঠালয়ের হস্তে নাস্ত করিয়া! রাখিয়াছেন। 
সমদর্শী সর্ গুরুদাস স্ব নিষ্ঠাবান্ আনুষ্ঠানিক হিন্দু হইলেও অন্যধর্্মাবলশী 

ব্যক্তিগণের প্রতি শ্রদ্ধাহীন নেন, বরং তাহাদিগের অন্ঠিত সংকন্দাদিতে তিনি 

অমায়িক ভাবে বথাসস্তভব বোগদানও করেন। 
এক সময়ে কলিকাতা-ঝানাপুকুরে স্বর্গীয় রাজ। দিগন্বর মিত্রের বাটাতে 

কথকতা হইতেছিল; শান্তিপুরনিাসী শ্রীঘুক্ত মোহনলাল গোস্বামী মহাশয় 

ন|সত্রয় ব্যাঁপিয় মহাভ।রত কীর্তন করিতেছিলেন : ন্বর্গার শরৎকুনার লাচিড়ী 
মহাশয় শুনিলেন ঘে, গোস্বামী মহাঁশঘের ভারত-কথ! অতীব রসোদ্দীপক ও 

সর্ভাবস্ছচক। গোস্বামী মহাশয়ের সহিত লাহিড়ী মহাশয়ের আঁতীয়তা ছিল) 

লাহিড়ী মহাশগ তীহাকে শ্বীয় হারিসন্ রোড্স্িত ভবনে ভীরত-কথ! কীর্তন 
করিতে অনুরোধ করিলেন; এবং কি ব্রাঙ্গ কি হিন্দু স্বীয় সমস্ত আত্মীর বন্ধুকে 

কথকতা গুনিবার নিমন্ত্রণ করিলেন।-_অবগ্ঠ, এ নিমন্ত্রণ এইনূপ সাধারণ 

নিমন্ত্রণের স্তায় প্রকারান্তরে অর্থ সংগ্রন্থার্থ নহে।-_-এই উপলক্ষে শরতবাবু 

ঠাহার চিরান্গ্রাহক সর গুরুদাম বন্দ্যোপাধ্যায় মহাঁশয়কেও নিমন্ত্রণ 

করিয়াছিলেন । 

ধথাকালে কথারম্য হইল । অন্যান্ত শোতৃবর্গের মধো বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও 

সমাসীন। বতক্ষণ কথা হইল, ততক্ষণ তিণি স্থিরভাবে সবিশেষ অডিনিবেশ- 

পূর্বক শ্রবণ করিলেন। কথ! সমাপনান্তে বন্দোপাধ্যায় মহাঁশর গল্পচ্ছলে 

বপতে লাগিলেন, 

আমি নাল্যবয়লে বখন স্কুলে পড়িতাম, তথন কথকশার প্রতি আনার তাদুশ 

আস্থ। ছিল না) মনোধোগপুর্বক কথকতা শুনি নাই বপিয়াই সম্ভবতঃ সেঞ্জপ 
অনাস্থা ছিল, শুনিবার অবসর ও তেনন ঘুটে নাই । পরে বখন বি, এ, পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইলাম, সেই সময়ে সহস! একদিন কোন স্থানে কথকতা শুনিয়। আমাণ 

এতই বিস্মপবোধ ও তৃপ্রিলাভ হইল যে, সেই হইতে কথকতা প্রতি আনার 
অস্ধা এবং উহা শুনিবার নিমিত্ত আমাৰ আগ্রহ জন্মিণ। বান্তবিকই একপ 

পুধাণব্যাখ্যা সমাজের পক্ষে বড়ই হিতজনক । 
অত;পব লাহিড়ী মহাশয়ের বাড়ীতে উপণুঠপরি কমেকদিন বশির মোহনলাপ 

গোস্বামী মহাশয় পুরাণব্যাখা। করিলেন। অনেক ব্রা ও হিন্দু স্ত্রীপুর্য 

আনিয়া উহ! শ্রবণ করিলেন। সকলেই বে সমান সন্তোষ পাত করিলেন 



১২৪ শরৎকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ। 

তাহা নহে $ সম্ভবতঃ কোন কোন একদেশদর্শী ত্রাহ্মবন্ধু লাহিড়ী মহাশয়ের 
এইরূপ হিন্দুসমাজপ্রচলিত আচরণ দেখিয়া একটু বিরক্তও হইলেন। 

বস্তুতঃ ন্বর্গীর শরংকুমার লাহিড়ী মহাশয় সর্বসন্প্রদায়ের লোকের সহিত 

ব্যবহারে যেবপ অমায়িক সমদখিতার পরিচয় দিয়! গিয়াছেন, অল্প লোকের 
চরিত্রেই সেরূপের পরিচয় পাঁওয়। যায । এই অনায়িক সমদর্শিতাগুণে তিনি 

কি হিন্দু কি মুললদান, কি ব্রাক্গ কি খুষ্টিয়ান, কি রাজপক্ষীয় কি প্রজাপক্ষীয়, 

সর্বপ্রকারের লোককর্তৃকই সমাদৃত ও প্রশংসিত হুইয়াছিলেন। সামান্য 
পুস্তক প্রকাশক হইয়া তিনি যেমন দেণীয় সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণের তথা 

বিদেশীয় প্রধান প্রধান রাজপুরুষগণের সমাদর সম্মান ও বন্ধৃত্ব লাভ করিপ্া- 

ছিলেন, সেরূপ আর কেহ করিঘ়াছেন কি ন। সন্দেহ। 

অনরেবল্ সর্ লরেন্স জেঙগিন্স, লর্ড ফুল্টন্ (র্যাম্পিনি ), অনরেবল্ মিঃ 
ডখূলিউ, আর্, গুর্লে, সর্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অনরেবল্ সর্ আশুতোষ 

মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণচনগবের মহারাদ্র ক্গৌণীশচন্ত্র দেবরায়, উত্তরপাড়ার রাজ 

প্যারীমেহন দুখোপাধ্যায় প্রতি মহামহিমান্িত মহাজনগণ তাহাকে সমাদর 

করিতেন, অনেকেই ভাহাব সাদবাহ্বানে তদীয় ভবনে শুভাগমন করিতেন, 

অনেকেই তাহাব হখছুঃখে সচান্ুভৃতি প্রদর্শন করিতেন । 

লন গুরুৰাসের চার, সর আঁশঙতোব মুখোপাধ্যা্ মহাখরকে ৪ শরতবাবু 

পবম হিতৈবী উপদেশক বালয়া গান করিতেন। মহাম্মা আগুতোবৰ অনেক 

সময়ে শরত্বাবুকে অনেক সংকর্মে সমুংসাহিত কপগিযাছিলেন। বস্ততঃ, 

আধুনিক বঙ্গদমাগ্জের শিবোণন্র দ্ব্ধপ এই নহা প্রতিভাগিত ননীবী-- 

( সপ্তদশ পরিচ্ছোদ ) 
--অশরেবল্ সর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 

-গুণবানের গুণগ্রহণে ও উতপাহ-প্রদানে মতত তৎপর । পঞ্ডিতগণ 

কাহয়া থাকেন, 

মুক্তা হি জবয়া বক্তা জব! শুলা ন মুক্তয়া। 

ভবেৎ পরগুণপগ্রাহী মহীম্ানেৰ নাপরঃ ॥ 

একটি মূল্যবান্ দুক্তার নিকট 'একটি জবাদুল ধরিলে, জবার গুণগ্রহণ করিয়৷ 

মুক্তাটিই রক্রবর্ণ দেখায়, কিন্ত সাঁমান্ত জবাঁফুলটি কখনই মুক্তার গুণগ্রহণে 
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শুভ্রবর্ণ ধারণ করে ন!। মহাগুণবান্ মহীক়ান্ শ্রীলশ্রীযুক্ত সর্ আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায় মহাশয়েরও সেইরূপ পরগুণগ্রাহিতা অতীব প্রশংসনীয় । তিনি 
অনাদৃত অঙ্গার-রাশি হইতে অনেক সময়ে অনেক মলাচ্ছন্ন হীরকখণ্ডের 
উদ্ধারসাধন করিয়া নিজ যদ্রে উহার ওজ্জল্যসংস্কার ও ততপ্রতি দশের দৃষ্টি আকৃষ্ট 
করিয়াছেন। তাহার সছুদারতা 'ও সদ্গুণগ্রাহিতার অসদভাবে হয়ত এ 
সকল মহারত্র চিরদিনই. অনাদূত অসংস্কত থাকিয়! মঙ্গারসহ অকিঞ্চিতকর 
সূল্যেই বিক্রীত হইত। | 

এই মহান্ভব মনীষী বিশ্ববিগ্ভালয়ের নেতৃত্বভাব প্রাপ্ত হইয়া শিক্ষা- 

বিভাগে এক শুঘুগের অন্তারণা করিয়াছেন। স্বর্গীর মহাপুরুষ ঈশ্বরচন্্ 
বিগ্ভাসাগর-প্রমুখ মহায্মগণের চেষ্টায় যেমন সংস্কত ভাষা! নিশ্ববিগ্ভালয়ে 

অগ্যতর ভাবারূপে প্রচলিত হওয়া সম্প্রতি শিক্ষিত ভদ্রসন্তান প্রায় 

সকলেই শ্রী ভাষায় অল্লাধিক পরিমাণে জ্ঞনলাভ কধিয়াছেন, সর্ 
আশুতোধষের অনুগ্রহে ইদানীং বঙ্গভাষাশিক্ষাও সেইরূপ বিশ্ববিগ্ভালয়ের 

অঙ্গীভূত হওয়ায় এ ভাষাৰ উংকর্ষসাধন অবশ্রন্তডবী বলিয়াই প্রতীয়মান 
হইতেছে। সংক্ষত ও বাঙলা ভাধায় ঠহার বথেষ্ট অগ্চুবাগ থাকান্ন নবদীপস্থ 
পণ্িতমগ্ডুলা উগগাকে দিরম্বতী' উপানি গ্রদানে সংনদ্গিত কখিয়াছেন। 
বাপ্তবিফই বঙগগোৌরব মহাশ্থা সর আশুতোষ অনাপাবণ প্রতিভান্বিত মহাপপ্ডিত। 

বঙ্গের শাননকর্ভা মহামান্ঠ শ্রীণ শ্রীবুক্ধ লর্ড কার্মাইকেল মচোদয় শ্য়ং এক 

সময়ে কলিকাঁতার বছুসংখ্যক খ্যাতনামা শ্বদেশার বিদেশীয় বিদ্বান্ সুসন্থান্ত সভ্যগণ- 

সনক্ষে প্রকাশ্তঠে সভাস্থলে এই মহাপুকষের সম্বন্ধে কহিয়াছিলেন, “এই সভায় 

'আদরা যত লোক উপস্থিত হইম়্াছি, আমাদের সকলের অপেক্ষাই সর্ 
আশুতোবের পাণ্ডিত্য প্রশস্ততর |” জানি না, পঙ্গে বা সমগ্র ভারতে মহাত্মা 

আশুতোষ ব্যতীত আর এমন লোক কে আছেন, যাহার সম্বন্ধে মহানান্ত লঞ্ড 

কারমাইকেলের স্য় মহাপিচক্ষণ ব্যক্তি কলিকাত| রাজধানীর শিদ্ন্মওলী নধ্যে 

দণডয়ানান হইয়। অবাধে উক্তব্ূপ নন্থব্য গ্রকাশে সাহলী হইতে পারেন। প্রনঙ্গ- 

ক্রমে এ স্থলে আনাদ্দের এই অমারিক মহানভব শ।সনকর্ত। মহাশয়ের গুণগ্রাঠিতা 

ও উদারতার প্রশংসা ও তক্জন্ত কৃতক্ঞতাত্বীকার না করিয়া! গাকিতে পারি না । 

তাহাকে জগদীশ্বর নিরাময় দীর্ঘজীবী করিয়! রাখুন । 

সর্ আশুতোষ ভবানীপুর নিবাঁসা স্বর্গীয় ডাক্তার গঙ্গা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় 

মহাশয়ের পুভ্র। ১৮৬৫ থুঃ অন্দে হহার জন্ম হয়।. ইনি ১৮৮৫ খুঃ অবে 



১২৬ শরৎকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ। 

গণিত শাস্তে এম্ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়৷ তৎপর বৎসরেই রায়টাদ প্রেমটাদ 
বৃত্তি লাভ করেন, এবং ১৮৮৮ খুঃ অন্যে কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী 

করিতে আরম্ভ করেন। অল্দ্দিন পরেই ইনি কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্ত- 

পদে মনোনীত হন এবং ১৮৯৪ খুঃ অন্দে ডি, এল, উপান্বি লাভ করেন। 

প্রথমতঃ ১৮৯৯ খুঃ অন্দে এবং পুনর্বার ১৯০১ খুঃ অন্দে মহাম্সা আগুতোধ 

উক্ত বিশ্ববিগ্ভালয়ের প্রতিনিধি স্বরূপে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায়, এবং পরে 

১৯০৩ খৃঃ অন্দে উক্ত সভার প্রতিনিধিন্বরূপে বড়লাটের সভায় প্রবেশাধিকার 

ল[ভ কবেন। ১৯০৪ খুঃ অন্দে সুখোপাধ্যায় মহাশয় হাইকোর্টের জজ পদে 

নিয়োজিত হন, অগ্ভাপি তিনি প্রশংনাব মহিভ উল্ত পদেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। 

ইত্যবসরে এই মহায্মা কলিকাতা বিশ্ববিদ্থালগ্নের ভাইস্-চ্যান্সেলরের পদে 
অধিষ্ঠিত থাকিয়া শিক্ষাবিধান ব্যাপাবের বহু পরিবর্তন ও উন্নতিসাঁধন 

করিয়াছেন। এ বিষয়ে তাহার কৃতিত্বের স্থৃতিরক্ষার্থ, তাহারই উদ্চোগ- 

তত্বাবধানে স্থনিন্মিত “"দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং, নামক বিচিত্র অদ্রালিকাভবনে, 

তাহার প্রস্তরমুন্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । এ ভারতে অনেক স্থানে অনেক গুণবান্ 
মহীয়ান্ ব্যক্তির মৃত্যুমন্তে রাজপক্ষ ও প্রজাপক্ষ মিলিত হইয়া! প্রস্তররচিত 
গ্রতিমুণ্তি-প্রতিষঠাপুর্রক মুতের সংসদ্ধনা কবিয়াছেন সত্য, কিন্তু মহাক্স। সর 

আশুতোষের ন্যায় জীবিতাবস্থার কোথাও কাহারও উক্তপ্রপ সংবদ্ধনা এবং 

সম্মান! প্রাপ্তির সৌভাগ্য ঘটিরাছে কি না সন্দেহ । 
১৯০৮ খুঃ অন্দে এই মহাত্স। এসিয়াটিক মোপাইটির সভাপতি পদস্থশোভিত 

কারয়াছিলেন। 

মহান্ুভব সর্ আশ্ততোষ মুখোপাধ্যায় নহাশন প্রকৃতই একজন নিষ্ঠাবান্ 

হিন্দু। তনে ১৯০৮ পৃঃ অনে ইনি হিন্দু শান্বান্ুমারে ইহার বাল-বিধবা তনয়ার 
বিবাহ দেওয়ার অনেকে ইহাকে তথ।কগিত ব্রাঙ্গমতানলম্বী মননে করিতে 

পারেন, কিন্ধ ইহার আচার ব্যবহার বেশভৃব। ইত্যাদি দেখিলে সহদ্গেই 
সে সন্দেহের নিরাকরণ হয়। | 

প্রকৃতপক্ষে নহাস্থা আগুতোব বড়ই ধীর, বড়ই বিচক্ষণ, বড়ই তেজীয়ান্। 

তাহার ক্ষুরধার বুদ্ধিতে যাহ! শান্ত্রসঙগত যুক্তিসগত সবিধিসঙ্গত বলিয়া 

একবার বুঝিতে পারেন, শতন্দকুটা সহস্র বিভীষিক| বা অশেষ প্রলোভনে 

তাহার সে বুদ্ধির বিপর্যয় ঘটাইতে পারে: না, তাহাকে স্বপথচ্যুত করিতে 

পারে না। যাহা হক, উক্ত বিবাহহেতু হিন্দুমমাজের সত্বীর্ণনীতিক 
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সম্প্রদায় স্বাভিমান-গণ্ডী মধ্যে বসিরা, বিছ্যাসাগরিক দলভূক্ত বলিয় 

তাহার প্রতি কখন কথন কুটিল কটাক্ষপাত করিলেও, হিন্দু সমাজের 

উদ্বারনীতিক সম্প্রদায় এ বিবাহহেতুই মহাত্সা আশুতোধকে তেজস্বী 
বিবেকবান্ অনারিক মহাপুরুষ বলিয়া মনে করেন। আমর! বলি, বর্তমান 

হিন্ুমগুলের একাংশ যথন বিধবা-বিবাহের শাস্্রীয়তা স্বীকার করেন, 

এবং স্বং রাজপক্ষও যখন বিধবাবিপাহ হিন্দুপাস্ন্মত বূণিয়াই পরিগ্রহ 
করিয়াছেন, তখন বাশার হিন্দুধর্মের 'অন্তান্য বন্ধনে আনদ্ধ থাকিয়। 

বিধবাবিবাহ দিতেছেন ব| করিতেছেন, তাহাদিগকে ক্রি বলিগা হিন্দুধর্ম 

অনাস্থাবান বলিব? আবাব থাহারা খিধবাবিবাহকে অশান্ধীয় বলিতেছেন, 

অগচ অপরাপর থোরতর অশান্ত্রীয়তার মধ্যে অহঃরহঃ চলিতেছেন ফিরিতেছেন, 

তাহাদিগকেই বাকি বলিয়! নিষ্ঠাব।ন হিন্দু বলিব? 
যাহা হউক, সর্ আশ্ততোষের ন্যায় উচ্চপদারূঢ় হিন্দুগণের মধ্যে অগবা 

অন্যান্য ধনবান্ সন্্রান্ত বাঙ্গালীগণেধ মধ্যে দুই এক জন ভিন্ন অপরাপরের আচাব- 

ব্যবহারে ও বেশভধায় হিন্দুদ্বেব পরিচয় যেরূপ প্রাপ্ত হওয়! যায়, ব! বাঙ্গালীত 

দেবূপ বতটা বুঝ। বার, সর্ আশুতোবের চরিত্রে অন্ততঃ তদপেন্ষ। এ সকলের 

অনেক ম্পই প্রমাণ পাওয়া! গিয়। থাকে । এমন কি শুন! যায়, তিনি নিজের 

হিন্দুয়ানী ও বাঙ্গালী-আন| ভাব বজায় রাখিতে গিয়া কথন কখন অর্বাচীনের বিষম 

বার্ধরিক ব্যবহারও অগ্লান বদনে সহ্য করিয়াছেন, তথাপি মহাপুরুষ নিজ জাতীয় 

ব! দেশীয় ভাব বজ্জন করেন নাই। সাধে কি বলি, নহাক্স। আশুতোষ বড়ই 

বিচক্ষণ, বড়ই তেজন্বী। অধীরত৷ ও প্রতিহিংসা! তেছস্িতার পরিচায়ক নহে, 

ধীরতা ও ক্ষমাই তেজস্বিতার প্রকৃত লক্ষণ। হিন্দস্থানী কোন এক কবি 
কহিয়াছেন,_“হন্তী চলে বাঞ্জারমে, কুত্তা কুঁকে হাজার» অর্থাৎ হস্তী যখন 

বাজারের পথ দিয়! চলিয়। বাঁয়, তথন তাহাকে দেখিয়! হাজার হাজার কুকুর 

কোলাহল করিতে থাকে, তেজীয়ান্ গজরাজ ততপ্রতি রক্ষেপও করে 
না। কিন্ত অপর কোন ভীরু প্রাণী সেরূপ ক্ষেত্রে বিকটদংস্রাবলী বহিষ্কৃত 

করিয়৷ দ্বিগুণতর বীভৎস স্বরে চীৎকার করিতে করিতে দংশনোগ্যত হয়। 
তেজীয়ান্ আশুতোষ ধীরভাবে আপন মতে আপন পথে চলিয়াছেন, ঈর্ষাপর 
অর্বাচীনগণের অন্তায্স অপবাদের সাধ্য কি ষে তাহার ধৃতিভঙ্গ বা গতিরোধ 

করে? | 

 ধর্মক্ষেত্রে, রাজনীতিক্ষেত্রে, সামাজিক স্ংস্কারক্ষেত্রে, আমরা অনেকে 



১২৮ শরতকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান ধুগ। 

দেশের ইতিহাসে অনেক তেজস্বী মহাজনের পরিচয় পাইয়। থাকি বটে, 

কিন্ত সাধারণ কর্মক্ষেত্রে মহাস্। আশুতোষের শ্তায় শান্ত সুধীর স্থবিচক্ষণ 

সুপগ্ডিত নীরব-কঠোরঅমী কঠিন-প্রতিজ্ঞ মহাপুরুষ সর্ধদেশেই স্থবিরল | 

বঙ্গের অতীত ও বর্তদান যুগে শিক্ষিত বঙ্গসমাজে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, 

'রামগোপাল ঘোষ, ঈশ্বরচন্দ্র বিচ্টাসাগব, সুরেন্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোব 

মুখোপাধ্যায় প্রড়তি অনেক স্বাধানচেতাঃ তেগ্সী ব্যক্তির নাম সকলেই 

শুনিয়াছেন ও শুনিতেছেন, ইদানীং শিক্ষিত মহিলাগণের মধ্যেও কদাচিং 

ছুই একটী তেজব্বেনী খঙ্গবালার নাম শুনা বাইতেছে 3 কিন্তু বিগত 

উনবিংশ শতাব্দীর পুর্বাদ্ধভাগে যখন পাশ্চাত্যশিক্ষাস্রীঘমাজ দুরে থাকুক, 

বঙ্গের পুরুষমগ্ুলেও অভি ক্ষীণালোক মাত্র প্রক।শ করিয়াছে, তখনও সেই 

তথাভিহিত অন্ধকারাচ্ছন্ন বঙ্গীর নারীণমাজে কচিৎ ছু'একট অপুর্ব কঠিনুর 

নয়নগোচর হইত | 
প্রাচীনকালে বঙ্গের বীরাগ্গন।গণমধ্যে স্বর্গীরা। রাণী ভবানীর নামই 

প্রাতংশ্মরণীয়, তংপরে দয়াদান প্রহ্ততিবিষয়ে স্বর! মহাবাণী ন্বর্ণনয়ী ও 

স্থবিখ্যাভ। বুদ্ধিমত্তায় ও প্রবলপ্রহাপে মস্নমনসিংহের জাহ্ববী চৌধুরাণী ও 

বিন্দুবাসিনী দেবীও পূর্ববঙ্গে সবিশেষ প্রতিষ্ঠাৰতী | কিন্তু আমরা উনবিংশ 

শতান্দীর পাশ্চাত্যশিক্ষাবিহীন ঘে একটি বঙ্গ বীরাঞ্গনার বিবরণ নিয়ে লিপিবদ্ধ 

করিতেছি, তাহার বুদ্ধিমন্ত। তেদশ্ষিত| ধর্মশশীলত। প্রভৃতি সদ্গুণ বিচার করিলে 

স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, কেবল আমরাই যে এখন মানুষ হইয়াছি এবং 
আমাদের মহিলাগণই যে ক্রমে পশুত্বপরিহারে মনুষ্যত্বের পথে অগ্রসর হইতেছেন 

তাহা নহে, এ বঙ্গে বহুপুর্ব হইতেই এরূপ অনেক মানুষ মানুবীর__দেবদেবীর 
বাস ছিল, ধাহাদের তুপনায় আমর! অনেকেই হয়ত এখনও পিশাচপিশাচী-পদ- 
বাচা। স্বর্গীয়! স্বনামধন্ত।__ 

( অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ) 
_-রাণী রাসমণি_- 

উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গ-মহিলাকুলের শিরোমণি । উক্ত শতাব্ধীর প্রাকৃকালে 

ত্রিবেণীর নিকটবর্তী হালিসহরের সংলগ্ন কোন! নামক গ্রামে এক দরিদ্র 



অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ। ১২৯ 

কষিজীবী কৈবর্ত-গৃহে এই রমণীরত্বের জন্ম ; রাসমণির পিতার নাম হরেকৃধঃ 
দাস। কৈবর্ত-কণ্| রাসমণি কিন্তু রূপেগুণে সাক্ষাৎ দেবকন্ঠা ! অষ্টবর্ষকাল 
তগবান্ তাহাকে তাহার পিত্রালয়ে কঠোর দ্রারিদ্র্য-মঠের অপূর্ব শিক্ষায় সুশিক্ষিত 
করিয়াছিলেন। তৎফলে রাণী রাসমণি দারিদ্রের ক্লেশ-_ছৃঃখীর দুঃখ চিরদিনই 
বুঝিতেন। অষ্টম বর্ষ বয়সে ইহার মাতৃবিয়োগ ঘটে, পরে একাদশ বর্ষে পিতা 
হরেক দাস এই মাতৃহীনা কন্তাকে কলিকাতানিবাসী 'অতুলপ্রশর্ধযশালী 
গ্রীতিরাম মাড়ের পুন্র শ্রীমান্ রাজচন্ধর মাড়ের হস্তে সম্প্রদান করিলেন। 

১৮১৭ খৃঃ অনে গ্রীতিরাম স্বর্গলাভ করিলে তাহার পরিত্যক্ত ধনসম্পত্তির 
ভার রাজচন্দ্রের হস্তেই পড়িল। ইতঃপূর্বেই পতি রাজচন্দ্র পত্রী রানমণিকে 
কিঞিৎ বাঙ্গালা লেখাপড়। শিখাইয়়াছিলেন। এ কথা অবঠ্ঠই স্বীকাধ্য যে, সে 

সময়ে রাণী রাসমণি “দেবী চৌধুরাণী” “রাণী ভবানী” প্রস্থৃতি গ্রন্থ পড়িতে 
পান নাই; সীত৷ সাবিত্রী শৈব্যা শকুস্তল| চিন্তা দমরস্তী প্রভৃতি খধি-অস্কিত 

পবিত্র চিত্রাবলীই মাত্র তাহার মানসনেত্রের গোচর হইয়াছিল। ফলও আশাতীত 

ফলিয়াছে ! সংসাহস, লদাচার, সদ্বুদ্ধি, সব্যয়, সদনু্ান ইত্যাদি হেতু তাহার 
মর্ত্যজীবন ধন্য হইয়াছে, এবং ইদানীং অবশ্যই তিনি অমরধামে চিরানন্দের 
অধিকারিণী হইয়াছেন । 

যাহা হউক, রাজ্চন্্র বুদ্ধিমতী সব্গুণান্থিতা সাপবী পত্রী রাগমণির 

নুপরামশ[নুসারে স্থুশুঙ্খলাক্রমে বিবক্ধকর্্ নির্বাহ করিন্তে লাগিলেন । কিন্তু, 

নিয়তির নির্বন্ধ,_১৮৩৬ খৃত অন্দে সহসা তাহার পরলোকপ্রাপ্তি হইল। 

বিধবা! বীরাঙ্গনা রাণী রাসমণি এক্ষণে একাকিনী সুবুহং সম্পত্তির গুক্ভাব- 

বহনে সন্্ব্তী রহিলেন। ইহা বুদ্ধিবিচক্ষণতা-কণে এই সম্পত্তির যথেষ্ঠ 

উন্নতিপাধনও হইতে লাগিল । 

এই বিধবা ব্ঙগবাল! বড়ই তেজপ্বিনী ছিপগেন । ইনি কখনই কাহারও 

যথেচ্ছাচার সহা করিতে পারিতেন না, অত্যাচার দেখিলেই সাধ্যমত এ্রতিবিধান 

করিতে ত্রুটি করিতেন ন৷। 

কলিকাতা-_জানবাঁজারে রানী রাসনণির বাসভবনের নিকটবন্তা পথে 

ছুর্গোংসবের সময়ে সদাই নানাক্ধপ বাগছ্ধবনি হইত। উহাতে সাহেবধিগের কর্ণশূল 

উপস্থিত হইল। তাহার! পুলিশের সাহাষ্যে উহা বন্ধ করিয়া দিলেন । অমনি রাণী 

রামমণির কড়া হুকুম জাহির হইল যে, তাহার অধিকৃত পথে কোন সাহেব আর 
চলিতে ফিরিতে পারিবেন না! ইংরাজ মহলে হুলস্থ,ল পড়িয়া গেল! রাসমণি 

৯১৭ 
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১৩ শরংকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ। 

নিজের হুকুম বজায় রাখিলেন। অগতা। কর্তৃপক্ষ নিজেদের ত্রুটি স্বীকার করিয়া 

তাহাকে তাহার আদেশ প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করিলেন। মহিমান্বিত 

রাণী রামমণিও অমনি অনুরোধ রক্ষা! করিয়! স্বীয় মহত্ব অক্ষু রাখিবেন। 
আর এক সময়ে মাননীয় ইংরাঁজ গবর্ণমেন্ট গঙ্গায় মাছ ধরিবার জন্ত 

'জ(পিয়াদিগের উপর কর ধার্য করেন। জালিয়ারা আপিয়! রাণীরাসমণির 

শরণাপন্ন হইল। রাপমণি উক্ত করগ্রহণপ্রথ৷ রহিত করিবার নিমিত্ত 

'গবর্ণমেপ্টকে মবিশেৰ অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সরকার বাহাদুর মে অনুরোধ 

রক্ষা ন! করায় অগৃত্য। রাসনণি স্বয়ং দশহাজার টাক! দিয় উক্ত জলকর মহাল 

ইজারা] লইপেন। ততৎপরেও এ জলকরপ্রথা! রহিত করিবার নিমিত্ত 

গবর্ণমেণ্টের নিকট তিনি পুনঃপুনঃ আবেদন করিতে 'পীগিলেন। কিন্ত 

গবর্ণমেন্ট যখন কোন মতেই উক্ত প্রথা রহিত করিলেন না, তখন সেই মনস্থিনী 
বঙ্গমছিল! এক অদ্ভুত কৌশল উদ্ভাবিত করিলেন। তিনি লৌহশৃ্খল দ্বার! 

বয়াগুলি পরম্পর সংবদ্ধ করিয়া! নদীমুখ বন্ধ করিয়া! দিলেন, ইহাতে নৌক] ও 

জাহাজ যাতায়তের পথ রুদ্ধ হইয়া গেল। বণিকৃকুল ব্যাকুল ভাবে বিষম 

কোলাহল তুলিয়া! সরকার বাহাদুরের নিকট আবেদন করিলেন। গবর্ণমে্ট 

তৎক্ষণাৎ রাসমণির নিকট কৈফিয়ং তলব করিয়! পাঠাইলেন। রাণীরাসমণিও 

নির্ভয়ে কৈফিঘং দিলেন,_-মানি মাছের জন্য দশহাজার টাক! দিয় নদী জমা 

করিয়। লইয়াছি। সঠত নৌক! জাহাজ ইঠা।দি ধাতায়াত করিলে নদীর সব 

ম[ছ পলাইয়। যাইবে ; স্থতরীং মংন্তরক্ষার নিমিত্ত অমি নদীমুখ বন্ধ রাখিব। 

উত্তরশুনিয়া সকলেই নিরুভ্ভর ! তখন ন্তায়বান্ গবর্ণমে্ট, গঙ্গায় জলকর- 
আদায়ের অযৌক্তিকত। অবধারণ পুর্বাক উক্ত করগ্রথা রহিত করিয়া স্যায়ের 

ম্ধ্যাদ! রক্ষা করিলেন। এ ৃষ্টান্তে, সৎসাহস 'ও সুবিচক্ষণতা-বিচারে আমর! 

কখনই এই মনস্থিনীর আদন রামগোপাল ঘোষ হরিশচন্ত্র মুখোপাধা।য় প্রভৃতি 
মহাঁজনগণের নিয়শ্রেণীতে নির্দেশ করিতে পারি ন]। 

এই মহোদয়ার দুবদশিত1 ও বিষয়নুদ্ধিও বড়ই প্রশংসনীয় | সিপাহী- 

বিদ্রোহ নময়ে অনেকেই ইংরাঁজরাজত্বের উচ্ছেদ আশঙ্কা করিয়াছিল। এ কারণ 

প্র সময়ে কোম্পানীর কাগঞ্জের দূর বড়ই কমিয়া গিয়াছিল। অনেকে অনেক 

মূল্যবান্দ্রব্যও অক্টমূল্ো বিক্রয় করিতে লাগিলেন। বুদ্ধিমতী রাঁসমণি কিন্ত 

ঠিক বুঝিয়াছিলেন যে ইংরাজরাজত্ব যাইবার নহে। এই দিদ্ধান্ত স্থির করিয়া 
তিনি অবিলম্বে অল্লমূলো বিস্তর কোম্পানির কাগজ ও বহ্ধুল্য দ্রব্যাদি ক্রয় 
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করিয়া! রাখিলেন এবং বিদ্রোহাবসানে যথোচিত মুল্যে ্ সকল বিক্রয় করিয়া 
প্রচুর অর্থ লাভ করিলেন। 

রাণী রাসমণিত -ধর্মীধন্ম-বিচরবুদ্ধি ও দীনবৎসলত। প্ররুতই আদর্শনীয়। 

একবার, ইনি তীর্থদর্শনোদেশ্তে কাশীধামে যাইবার আয়োজন করেন। তখন 

রেলপথ প্রস্তুত হয় নাই, স্থতরাং জলপথে কাণীধাত্রার নিমিত্ত অনেকগুলি 

নৌকা নির্মিত হইল। তীর্থবাত্রার সকল আয়োজনই প্রস্তুত, এমন সময়ে 

শুনিতে পাইলেন, বঙ্গদেশে ভীষণ ছুর্ভিক্ষ উপস্থিত; অসংখ্য নরনারী অন্নাভাবে 

অনাহারে মরিতেছে ! দয়াবতী রাসমণি আর নিশ্চি্ত হইয়া তীর্ঘযাত্রা করিতে 

পারিলেন না। তিনি ততংক্ষণাং নিজ কম্মচারিগণকে ডাকাইয়। কহিলেন,__ 

আমার আর কাশীযাত্রার প্রয়োজন নাই। উহাতে আমার যত অর্থব্যয় হইত, 

এ অর্থ অননক্রিষ্ট ব্যক্তিগণের অরক্রেশ নিবারণার্থে ব্যয় কর। হউক; তাহাতেই 

আমার সর্ধতীর্থদর্শনের ফললাভ হইবে। 
দক্ষিণেশ্বরে দেবালয়-প্রতিষ্টা এবং তথায় দেবসেবা ও অতিথিসেবার সুব্যবস্থ! 

রাণী রাসমণির একটি শ্রধান সংকীন্তি। এই পুণ্যশ্সোক। ক্লষক-কন্তার অন্থরাগ- 
তক্কির রজ্জ্ুতে বদ্ধ হুইগ্নাই শ্রীরামকষ্ণ পরমহংসদেব পুণ্যধাম দক্ষিণেশ্বরে 
অবস্থান করিয়াছিলেন। শ্রীরামকুষ্ণদেব যখন কঠোর সাধনাফলে ভাবোন্ত্ব, 
তখন দেবালয়ের কন্মচারী ও অন্তান্ত সকলেই তাহাকে যথার্থই অপ্রক্ৃতিস্থ 

উন্মাদগ্রস্ত বলিয়া উপেক্ষা করিতে উদ্ধত হইয়াছিলেন, কিন্তু অন্তর্দশিনী 
ভক্তিমতী রাসমণি পরমহংস-চরিত্রের তথাবিধ নহাপুরুবোচিত লক্ষণসমূহ 

লক্ষ্য করিয়া তাহার স্বরূপ-নির্ধীরণে সমর্থ হইয়াছিলেন। তৎফলে আজ 
কি ভারতে কি ইউরোপে, কি আমেরিকায়, যে যে স্থানেই শ্রীরামকৃষ্ণের 

অপূর্ব চরিত-মাহাত্ম্য প্রচারিত হইয়াছে, সেই সেই স্থানেই সঙ্গে সঙ্গে রাণী 

রাসমণির নাম ও তাহার দক্ষিণেশ্বর-কীন্তি-কথ| সংকীত্তিত হইয়াছে। 
রাণী রাসমণির পুত্রসন্তান ছিল না, মাত্র তিনটি কন্তা। তিনি 

উল্লিখিতরূপ নানাবিধ সদনুষ্ঠান দ্বার! স্বীয় ধন ও জীবনের সার্থকত! সম্পাদন 

করিয়া! ১৮৬১ থৃঃ অব্যে ৬৭ বৎসর বয়সে ইহলোক হুইতে বিদীয় গ্রহণ করেন। 

এই অসীম মহিমান্বিত বঙ্গমহিলার উদ্দেশে অগ্তাপি সুদূর-পল্লীবাসী নিরক্ষর 
কষকেরাও কহিয়। থাকে,__্ধন্ ধন্ত রাসমণি ! চাযার মেয়ে হলে রাণী!” 

০০ 
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বঙ্গের সঙ্গীত-সন্প্রদায় । 

লেখক, গারক, বক্তা ও অভিনেতা, ইহাদিগের প্রত্যেকেই পৃথিবীর 
যুগপ্রণয়নে যথেষ্ট সহারতা করিয়া থাকেন। নুল কথা, পৃথিবীর ঘুগগ্রথা 

প্রতিভার অনুগামিনী। থে দেশের প্রতিভা বতই সন্দার্গগাঁমিনী, দে দেখে 
তত্তই মঞ্গলময় যুগের আবির্ভাব হইয়! থাকে । 

লেখকের প্রতিভা অপেক্ষাও যেন বাচক গায়ক ও অভিনায়কের গ্রতিভাই 

লোকচিন্তের উপর সহদ্েই অধিকতর প্রভাব গ্রকাশ করে। গ্রন্থাদির মন্মবোধ 

আয়া ও অভিনিবেশ সাপেক্ষ, কিন্তু গাও বক্ত ভাতিনয়দ্ির শ্রবণ দর্শন তাদৃশ 

আয়াসসাধ্য নহে। এবং এরূপ শবণদর্ণনের নঙ্গে সঙ্গেই মন যেন স্বতঃই 

তন্ময়, তদ্ভাখ-ভাবিত ও ততপ্বরূপ হইয়। উঠে। 
প্রাচীন বঙ্গে 'আধুনিকের সার বন্ত.ত ও অভিনয়ের বাহুল্য ছিল ন| বটে, 

কিন্ত সঙ্গীত ও তথাভিহিত গীতাতিনয়ের ঘথেই প্রচলন ছিল। শ্রী মকল গীত 

ও গীতাভিনয়াদি ক্রমশঃ বর্তমান খুগের অবভারণায যে কিমদংশে সহার£ত 
হইছে ভাহাতে সন্দেহ নাই । 

বঙ্গের গীতিপ্রতিভ।য় প্রথম স্থান জয়দেব, বিগ্ভাপতি, টত্তীদাম, গোবিনদদাদ, 
লোচনদা প্রন্থতি বৈষ্ণব মহাজনগণের ৷ মহাজন-পদাবলীর মাধুধ্য ওজন্বিত। 
গাভীরধ্য প্রাঞ্ঘলত।, এবং ছন্দোলালিত্য ও শব্ববিস্তাস, এমন কি বর্ণবিহ্ঞাসাদি 
পর্য্যন্ত এতই সুন্দর এতই স্বাভাবিক, যে স্থগায়কের কথনিঃম্ত এ সকল 

সঙ্গীত গুনিলে মনে হয়, যেন উহাতে অন্তগিহিত কি এক বিশ্বৃত কাহিনী স্থৃতি- 

পথে পুনরান়ন করিয়। দিল, কি এক হারানিধির সন্ধান কহিয়। দিল, 

ক্মণেকের মধ্যে দশ্তাহম্কারের স্থদৃঢ় হূর্গ তাঙ্দিয়৷ মমভূম করিয়া! দিয়া, চিন্তুকে 

ষেন কোথায় হরণ করিয়া! লইল! 
এই সকল মঙ্গীতের প্রভাবে এক সময়ে লৌকচিত্তে নিরীহত। গ্রেমিকত। 

দীনত| সহিষ্ণুতা প্রভৃতির যথেষ্ট প্রশ্রয়দান করিয়াছিল। 

স্গীতপমাজে বৈষুব মহাজনগণের পরবত্তী স্থান রামপ্রসাদ সেন, কমলাকান্ত 
চক্রবর্তী, দেওয়ান মহাশয় প্রভৃতি শক্ত ভক্তগণের। এ শ্রেণীতে সর্বশ্রেষ্ঠ 
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রামপ্রসাদ। এই মহ্থাশাক্ত মহাভক্ত যুগনায়ক বহুদিন ধরিয়া বঙ্গের সঙ্গীত- 
সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন ও করিতেছেন। বোধ করি এখনও এ বঙ্গে 

বালকবৃদ্ধবনিত। এমন কেহ নাই, ধাহার চিত্ত কোন না কোন দিনে উক্ত 

মহাপুরষের রচিত কোন না কোন একটি সঙ্গীতপদ-প্রভাবে দ্রবীভূত হইয়৷ 
অন্ততঃ এক মুহূর্তের তরেও একবার তদ্ভাব-ভাবিত-_তন্যুদ্রাঙ্থপ্রাপ্ত না 
হইয়াছে । | 

রামগ্রসাদদের পদ ও তাহার সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনী অনেকেই অবগত 

আছেন। পূর্বোন্ত কমলাকান্ত চক্রবন্তী নহাশয়ও রামপ্রসাদের হ্যা একজন 
সাধক মহাপুরুষ । কেহ কেহ বলেন, কমলাকান্ত সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। সে 

বাহাই হউক, সঙ্গীতচ্ছলে তাহার প্রদীপ» প্রতিভা একদিন বঙ্গনমাজে সবিশেষ 

প্রভাব প্রকাশ করিয়াছিল, এখনও সে প্রতিভার ক্ষীণরশ্ি বঙ্গের হদয়াকাশে 

বটি প্রতিভামিত রহিয়াছে । এস্থলে আমর! পাঠকগণের সম্মুখে তাহার 
মে সমুজ্জল প্রতিভার একপানি আলেখ্য উপস্থিত না করিম! থাকিতে 

পাখিলাম না ১-- 

(বামকিরী; ঠংরি ) 

(কে বে) শবহর-হৃদি-পর্নে নগন। ! 

( বাম। ) নাচিছে আনন্দ মনে, ( কত ) বািছে বাজনা। 

ভুবন আলে! কালো চাদে, ঘুক্ত কেশ নাহি বাধে, 
আপনার রঙ্গরমে আপনি মগন! ১ 

কে কোথ! দেখেছ ভাই, (এমন ) নব রস এক' ঠাই, 

( বাম! ) চঞ্চল! কি ধীরা, বুঝ! গেল ন! ॥ 

কালো! কি উদ্জ্রল তনু, শণী কি নিল ভান, 

কি দিয়ে করিব মায়ের ূপতুলন! ; 

বিধুমুখে মৃদু হাসে, সদা সদানন্দে ভাসে, 

হেরিলে বামারে বায় যম-যাতনা ॥ 

ও রূপ অন্তরে রাখি, নিরন্তর নিরখি, 

কমলাকান্তের এই মনে বাসন] ॥ 

এই সাঁধকপ্রবরকে সাধারণতঃ সকলে কমলাকান্ত ভট্টাচাধ্য ঝলিয়৷ জানিত। 

ইনি ব্ধমানাধিপতি মহারাজ তেজশ্চন্দ্রের গুরু ছিলেন, এবং বদ্ধমানের নিকট- 



১৩৪ শরংকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ । 

বন্তী কোটালছাট গ্রামে বাস করিতেন। এই স্থানে তিনি গ্রতিবংসর 

মহাসমারোছে কালীপৃজ! করিতেন। 

তখন রাঢ়-অঞ্চলে পখিকগণকে প্রায়ই দশ্থ্যহস্তে পতিত হইতে হইত। 

গুন! যায় চক্রবন্তা মহাশয়ও একদিন এপ বিপদাপর হইয়া স্বরচিত সঙ্গীত- 

সহকারে তাহার সাধনের ধন শ্ঠামা-মাকে ডাকিতে লাগিলেন। দলুযুগণ 

' সঙ্গীত শ্রবণে মুগ্ধ ও অনুতপ্ত হইয়! সাঞ্নর়নে সাধকশ্রেষ্ঠের চরণে শরণাপন হইয়। 

কম! প্রার্থনা করিল। 

ইহার দেহত্যাগ সম্বন্ধে এইরূপ কিংবদন্তী আছে বে, বখন ইনি শধ্যাশায়ী 

হইলেন, আর জীবনের আশখ। রহিল না, তখন মহারাজ তেজশ্চন্দ্র আিরা 
সঙ্ঞান-গঙ্গালাভ-নিমিভ্ত ইহাকে কাল্নার ঠাকুরবাঁড়ীতে লইয়া বাইবার অভিপ্রায় 

প্রকাশ করিলেন; কিন্তু গুরু কমলাকাস্ত ভক্তিমান্ শিদ্তের এ প্রস্তাবে অসম্মত 

হইলেন। ইহাতে মহারাজ গুরুকে একান্ত বিষয়াসক্ত মনে করিয়া কিঞ্চিৎ 

বিরক্ত হইলেন। কিন্তু অবিলম্বেই কমলাকান্তের অন্তকাল উপস্থিত হইলে, 

যখন তাহাকে সকলে গৃহবহির্ভাগে আনিয়া ভূমিশযযায় শয়ন করাইল, তখন 

মহারাজ ও অন্তান্ত সকলেই দেখিলেন, মাধকশিরো মণির শিরোদেশে সহসা! 

ভূমি বিদীর্ণ করিয়। পাতালগঞ্গার স্বচ্ছ সলিলধার! উখিত হইয়া তাহার মস্তকে 

মুখে ও সর্বাঙ্গে নিপতিত হইতে লাগিল। এই ব্যাপারে মহারাজ তেজশ্চন্ত্র 

বাহাদুর সবিশেষ বুঝিলেন,__সাধারণতঃ তৃষ্ণই গঙ্গার সমীপবর্তী হইয়া থাকে 

সত্য, কিন্তু ক্চচিদ বা গঙ্গাও থে তৃষ্ণার অন্ুগানিনী হইয়! থাকেন, এ কথাও 

মিথ্া। নহে। 

দেওয়ান মহাশয়ের গান অতীতযুগের গায়কগণের মধ্যে বড়ই সমাদৃত 

হইত। এই দেওয়ান মহাশয় যে কে, তৎসন্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন 

মত। কেহ কেহ বলেন, "অকিঞ্চন” ও “দেওয়ান মহাশয়” একই ব্যক্তি । 

যাহাই হউক, এই দেওয়ান মহাশয়ের ও অকিঞ্চনের গানগুলিতে এক সময়ে 

বাঙ্গালীর চিন্তে বড়ই ভাবোদয় হইত। মে ভাব ক্রমশঃ সামাজিক আচার 

বিচারেও প্রভাব প্রকাশ করিত। নিয়ে আমরা দেওয়ান মহাশয়ের ও 

অকিঞ্চনের রচিত ছুইটী গান প্রকাশিত করিলাম, পাঠকগণ উহ! পাঠ করিয়া 

বুঝিতে পারিবেন, রচয়িতা যিনি বা ধাহারাই হউন, তাহার বা! তাঁহাদের 
সঙ্গীতজ্ঞান ব্যতীত ভাধাভ্জ্িতাও যথেষ্ট ।__ 



উনবিংশ পরিচ্ছেদ । ১৩৫ 

(খাম্বাজ, একতাল) 

 নীলবরণী নবীন রমনী, নাগিনীঞ্ড়িতা জটাবিভূষিণী, 
নীলনলিনী জিনি ব্রিনয়নী, নিরখিলাম নিশানাথ-নিভাননী । 

নিপতিত পতি শবরূপে পায়, নিগমে উহার নিগুঢ় না পায়, 

, নিস্তার পাইতে জীবের উপায়, নিত্যপিদ্ধ! তার! নগেন্দ্নন্দিনী ॥ 
নিতম্বে নিচোল পার্দ,লছাল, নীলপদ্ম করে করী করবাল, 

অপর দুকর নৃমুণ্ড খর্পর, লম্োদরী ল্বোদর-প্রসবিনী ॥ 

নিরমল-নিশাকর-কপালিনী, নিরুপম! ভালে পঞ্চরেখাশেনী, 

নৃকরনিকরে চারু সুশোভিনী, লোল-র সন! করাল-ব্দনী ॥ 

-( দেওয়ান মহা শক ) 

(পুরবী, কাওয়ালী ) 

নধুহ্দন হে মুকুন্দ-মুরারি। 

গাম স্থন্মরধর কুঞ্জবিহারী ॥ 
গোপীনাথ গোপাল দয়ানিধি, 

প্রপন্ন-বিপধভগ্জন গিরিধারী ॥ 

হবেশ হুবেশধর সব-স্থখ-সাগর, ত্রিদধন-জন-হিতকা পরী; 

দীননাথ, অকিঞ্চনে তার হে, করুণানয়নে প্রভো বারেক নেহাবি ॥ 

--( অকিঞ্চন ) 

রামপ্রসাদ প্রভৃতি শ।ক্ত সঙ্গীতকারগণের সমন হইতে বহুকাল পরাস্ত বঙ্গে 

শক্তিউপাসনার প্রন্লতা ছিল | বৈষ্্ব-উপাসকপলের সংখ্যাও তথন কম নহে। 
উদ সমযগনের সঙ্গীতকারগণও তখন শান্ত ও বৈষ্ণব এই ছুই স্প্রদায়ে বিভক্ত । 
ইহার পরবর্তী সময়ে যে সকল সঙ্গীত বগগসমাজে প্রচলিত হইল, প্র সকলের 

রচস্নিভূগণ অধিকাংশই রীতিমত ব্যবসায়ী, অর্থাং কবির দল বা যাত্রার দল 
বাধিয়া বায়না! লইয়া গান করিয়। কেড়!ইতেন। 

কবিওয়ালাগণের মধ্যে হরুঠাকুর, রামবন্ত্, নীলু পাটনী, এপ্টনি সাহেব, ভো| 
নয়রা, চিন্তা ময়রা, এবং যাত্র।ওয়াল।দ্িগের মধ্যে বদন অধিকারী, ছুগে গড়িস়্াল, 

বনু মিঞা (জোল1), তংপরে গোপ্লা! উড়ে, গোবিন্দ অধিকারী, লোকা 
ধোপা প্রভৃতিই প্রসিদ্ধ। সঙ্গে সঙ্গে প্রাছ্ভূতি হইলেন মদনমাষ্টার ( পরে 

বৌমাস্টার প্রভৃতি ), ভংপরে ব্রজরায়, মতিরায়, বৌকুপু প্রহৃতি। ইভোমধ্যে 



১৩৬ শরতকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ। 

প্রাভূত রাধারমণ বাউল মধুসদন কিন্নর (কান্), দাশরথি রায়, সাদী 
চক্রবর্তী গ্রভৃতি। 

আমার্দের অনেক সরলচিত্ত পাঠক মনে করিতে পারেন যে, যে গ্রন্থে 

মাইকেল মধুস্দন দত্ত, বিবেকানন্দ স্বামী, সর আশুতোধ মুখোপাধ্যায় প্রস্ততি 
মহাঁজনগণের চরিত বর্ণন কর! হইল, সেই গ্রন্থে সামান্ত বদন অধিকারী, বকু 
মিঞা বা গোপল৷ উড়ে প্রসথতি পেশাদার যাত্রা ওয়ালাদিগের নামোল্লেখ একান্তই 

অসঙ্গত। কিন্ত বিচার করিয়া! দেখিলে বুঝা যায়, এই সকল পেশাদার বঙ্গের শিরায় 
শিরায়, অস্থিমজ্জায় পর্যন্ত, ইহাদের গান বক্ত.তাদির রস সঞ্চারিত করিয়াছে। 

কলিকাতা মহানগরীর কত কত মহারথী ব্যক্তির ও শত শত শিক্ষিত 

বঙ্গ-যুবকের সমক্ষে দীড়াইয়। সেদিন সেই স্বর্গীয় ত্রহ্মানন্দ শ্রীল শ্রীঘুক্ত কেশব চন্দ 
সেন যখন * 1১1১1109301) 00 1019৭3 118 1২011171010” নামক হদযোন্মাদক 

মহাবন্তুত! প্রদান করিলেন, ধনী মানী গুণী জ্ঞানী যুৰক বৃদ্ধ প্রস্থৃতি অসংখ্য 

আোতরন্দ চিত্রার্পিত পুন্তলিকাপ্রায় নি:ম্পন্দভাবে বনিয়। কেশবের মুখনিঃস্ত 

নন্ত্রগুখ। পানে যেন মাতোয়ারা হইয়া গেলেন, প্রত্যেক নেত্রেই দর দর ধারে 
অশ্রু পাঁত হইতে লাগিল, সে দিনের সে কাগ্ড__ভক্তজীবনের সে অপূর্বলীণ! 
যিনি প্রত্যক্ষ করিলেন, তিনি স্পষ্ট বুঝিলেন, কেশবচন্্র তদানীন্তন শিক্ষিত 

বঙ্গের আধ্যান্ররাজ্যে কি অপূর্ব রাজত্বই স্থাপন করিয়াছেন ! 

কিন্ত আবার এঁ সময়েই বঙ্গের কোন নগণ্য পল্লীতে গিয়। দেখুন, পল্লীর 
প্রান্তভাগে এক প্রশস্ত চত্বরে হয় ত বারইয্লারির ধুস্ লাগিয়! গিয়াছে ! বৃহৎ 

মগপমধ্যে জাম্মাণি-নিশ্মিত বিচিত্র ডাকের সাজ-সঙ্জার সজ্জিত হইয়া মহাদেবী 

'মাতঙ্গী'-মুর্তিতি বিরাজিতা, সম্মুখে বংশনির্মিত বিস্তীর্ণ নাট্যশালায় যাতারস্ত ! 

লোকে লোকারণ্য ! ব্যাপার কি?-_না, মতিরায়ের প্বস্ত্রহরণ'ঃ ! 

সাধ্য কি ঘে, লোকের ভিড় ভাঙ্গিয়া আপনি তাহার মধ্যে প্রবেশ 

করিবেন! বহুকষ্টে পার্খববস্তী কোন একটি শতান্ঢ় অশ্বথ বৃক্ষশাখায় আরোহণ 

করিয়া একবার নেত্রপাত করুন্,_কি অপুর্ব দৃশ্ত! দর্শন মাত্রেই বুঝিতে 

পাপ্সিবেন, পল্লীবাপী আবলবৃদ্ধবনিত। বাঙ্গালী-দল কতপ্রকার বিভিন্ন বিভিন্ন 

পাঠশালায় শিক্ষিত! দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, বঙ্গের বর্তমান বুগপ্রবর্তনে 
আদে। বকুমিঞ| হইতে মতিরায় পর্য্যস্ত নাচ যাত্রাওয়ালাদের প্রবল কর্তৃত্ব 

ছিল কিনা! 

প্র দেখুন, লভাস্থলে শ্বেতশ্মশ্রধারী ভীন্মদ্রোণ অধোবদন!। বাঞ্জাভরণভূষিত 



উনবিংশ পরিচ্ছেদ । ১৩৭ 

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির নির্বাক নিশ্চেষ্ট | গদাধারী ভীমদর্শন ভীমসেন অগ্নিনেত্রে 
এক একবার অগ্রজের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, যুধিষির়ের মৌনভাৰ দেখিয়া 
মহাবীর বৃকোদর আবার মস্ত্রষধরুদ্ববী্ধ্য ভূজঙ্গবং নয়শির হইয়! রহিতেছেন, 
অপব পাগুবত্রন্নও তখৈবচ ! আর, প্রচণ্ড চণ্ডাল হুঃশাসন নিরীহ দ্রপদনন্দিনীকে 

কেশোকর্ষণ-পূর্বক সভামধ্যে আনিয়া বিবস্ত্রা করিতে সমুগ্ধত ! অশরণ! রাজপত্তী 
রাজছুহিত! দ্রৌপদীদেবী হতাশ হইয়া কেবল হা মধুসূদন ! হাঁ মধুস্থদন! বলিয়। 
আর্তনাদ করিতেছেন ! | 

এখন একবার শ্োতৃমগ্ডলে দৃষ্টিপাত করুন! প্রাচীন ব1 ভদ্রগণের ত 

কথাই নাই, এঁ দেখুন ডোম-বৌ, মুচী-পৌ, পাঁচীর ম! পন্যন্ত ফুলিয়া ফুলিয়া 
কাদিতেছে, আর অবিরাম আচল দিয়া চোখ মুছিতেছে; পঞ্চবর্ষীয়া পাচা 

পর্যন্ত হতজ্ঞান!-_দে একব।র মায়ের কোল হইতে উঠিয়৷ দাড়াইয়াছিল, পরে 

অন্তমনস্কতা হেতু পাশ্ববন্তী অপর এক রমণীর কোলে গিয়া বসিয়া আছে। সে 

বমণীরও বাহাজ্ঞান রহিত ! মুসলমানগণ পর্ধ্যস্ত মোহিত ! এক মিঞা দ্রৌপদীর 

অবমাননা দেখিয়। অপর মিএঞ্াকে বলিতেছেন,--আচ্ছা মাভচাচ।, ধেরপদী- 

বিবির থসম্-হ্থুমিন্দির। কি একনাঁবেই মবে' আছে! এই বে-ইমান ছুম্মন্টাকে 
জবাই করে” ফেল্পে না কেন্ ?, 

এ দিকে অভিনয়-সভার অপর পারবে দ্বারকা দৃপ্ত! দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ 
বন্থাকর্মণ ও 'হ! মধুসথদন! 'আর্বনাদে মাধব-পত্রী রক্নিণীদেবীর মনঃ প্রাণ শ্বতঃই 

অস্থির হইয়! উঠিমাছে। কল্সিণী গাকুরাণীর বোধ হইতেছে, যেন কেহ তাহার 

স্বীয় কেশ ও বসন আকর্ষণ করিতেছে! তিনি ব্যাকুল হইয়া! কৃষ্ণের নিকট 

আত্ম-নিবেদন করিতেছেন। অমনি তাহার পক্ষ হইতে দিবাভরণ-ভূষিত 

কোকিলক% বাণকদদল ইন্টারপ্রেটার রূপে উঠিয়া দাড়াইয়া মধুব ঝঙ্কারে 
বুক্ধাইতে লাগিল £-_ 

“যন্থণ] সহে না, প্রাণকান্ত একিহ'ল! 

ও হে দ্বারকেশ, হৃধাকেশ, মম কেশ কে টানে বল। 

আমার মনে পড়ে, সে পঞ্চবটা-বন, 

কেশে ধরেছিল রাবণ; হে, মরি মরি সে ভয়ে নরি, ইত্যাদি--, 

এইবার জাঙ্গাণ ভাঙ্গিল! নীরধ রোদন'পরারণ শ্রোতৃবৃন্দের চিত্তে বেগ- 

ধারণ অসাধ্য হইল। হিন্দু পুরুষগণ লহলা! সমদ্ধরে হরিধবনি করিয়! উঠিলেন, 
টু 



১৩৮ শরৎকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ। 

সত্রীগণ হুলুধবনি করিলেন, মুসলমানগণও উচ্চৈংস্বরে আল্লা আল্ল।' বলিয়৷ জিকীর 

ছাড়িলেন! ক্ষণেকের তরে সকলেই যেন আত্ম পর প্রভেদজ্ঞান ভুলিয়া 

গেলেন, সকলেরই চিন্ত যেন সমভূম হুইয়৷ গেল! পরক্ষণেই দেবধি-বেশধারী 
প্রতিভাম্বিত মতিলাল রায় মহাশম্স, তাহার দিব্যপ্রভা-সমন্থিত তক্তিরসাপ্লুত নয়ন 

ছুইটা দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দকে লক্ষ্য করিয়া মনোমোহন সুমধুর বক্তৃতা আরম্ত 

করিলেন । | 

এক্ষণে ব্যাপারখান! বুঝুন! এর একবার নহে, একস্থানে নহে, প্রতি- 

বর্ষে এ বঙ্গে শতাধিকবার শতাধিকস্থানে ! এখন বুঝিরা দেখুন, বাঙ্গালীর চিত্ত 

কতরপ শিক্ষা শিক্ষিত! বুঝিয়! দেখুন্, হরুঠাকুর নীলুপাটুনী, বাকুমিঞা গোবিন্দ 

অধিকারী, দাশরথি রায় গোপলা উড়ে, মধুকান্ নিধুবাবু , ইহার। আমাদের 

পর্বপুরুষীয় একশ্রেণীর অপুর্ধ শিক্ষক কি না, হীাহারাও বুগপ্রবর্তনে 

সহায়তৃত কি ন|। 

আমরা! পূর্ব্বেই বণিয়াছি, প্রতিভাই বুগপ্রণনের প্রধান সাধয়িত্রী; উপরি- 
উক্ত কবির দলে ও ধাত্রার দলেও যে প্রতিভাশ্িত ব্যক্তিগণের অনদ্ভাব ছিল 

তাহ! নহে। আমর! পাঠকগণের কৌতুহল নিবারণার্থ তাহাদের কাহারও 

কাহারও সঙ্জিপ্ত জীবনী ও যথাসন্তব প্রতিভা-পরিচয় প্রদান করিতেছি ।-_ 

হরু ঠাকুর । 

খুষ্টীয় অষ্টাদশ শতাবীর অপরাদ্ধতাগেই বঙ্গে হর'ঠাকুর নীলুপাটুনী প্রতি 

প্রসিদ্ধ কবিওয়ালাগণের প্রথম আবির্ভা। হ্হার্দের মধ্যে হরণ্ঠাকুরই সব্ব- 

প্রধান। 

জাতিতে ব্রাঙ্গণ, হরুঠাকুরের প্রকৃত নাম হরেক দীর্ঘাঙ্গী। নিবাস 

কলিকাতার অন্তর্গত সিমুলিয়ায়, জন্ম ১৭৩৯ খুঃ অন্দের অগ্রহায়ণ নাসে, পিতার 

নাম কল)াগচন্দ্র দীর্ঘাঙ্গী | 

হরেরুষ বাল্যকাঁলে বংনরুই মাত্র পাঠশ|লায় বাঙ্গল! লেখাপড়া! শিখিয়া- 

ছিলেন; তংপরেই পিহৃবিয়োগ ঘটিল, হরও লেখাপড়! ছাঁড়িয়৷ গান বাজনা 

আমোদ প্রমোদ করিয়। বেড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু বাগ্দেবী তাহা প্রতি 

বিমুখ হইলেন না। লেখাপড়া ন! শিখিয়াও হরু স্বভাবনিদ্ধ কবিত্বশক্তির 

অধিকারী হইলেন। ৰ 
ক্রমে ধখন সংলার অচল হ্ইয়। উঠিল, তখন জননীর ও প্রতিবেশিগণের 



উনবিংশ পরিচ্ছেদ । ১৩৯ 

প্রবোধ ও ভঙসনা বাক্যে বাধ্য হইয়। হরেকৃষ্খ অর্থোপাজ্জনের চেষ্টায় 
মনোনিবেশ করিলেন। কিন্তু তাহার স্তায় মূর্খের পক্ষে চাকরি কর! অসম্ভব। 

অগত্যা হরুঠাকুর কবির দল বাঁধিয়৷ বায়না লইয়া গান করিতে লাগিলেন। 
কবিত্বপ্রতিভ1 ও সঙ্গীতনৈপুণ্য হেতু অচিরেই তাহার প্রসার প্রতিপত্তি হইয়! 

উঠিল, অর্থাগমও যথেই হইতে লাগিল। তিনি কবির গান গাইয়া এতই 

অর্থোপাজ্জন করিতেন যে,.ছুেই এক শত টাকা মূল্যের পারিতোষিক দ্রব্যাদিতে 

আর তাহার মন উঠিত না । 

একবার মহারাজ ননকৃষ্ণ হরুঠাকুরের গানে মুগ্ধ হইয়া পুরস্থার স্বরূপ নিজ 
গাব্রস্থিত এক জোড়া শাল লইয়! হরুর গায়ে জড়াইয়া দিলেন । হরু মহারাজের 

এই দান তীহার পক্ষে নিতান্ত তুচ্ছ ও অবমাননাঞচক মনে করিয়া, শাল- 

জোড়াটি গাত্র হইতে খুলিয়৷ ঢুলীর মস্তূকে ফেলিয়া দিলেন। 
হরুঠাকুতরের আর একটি অসাধারণ গুণ ছিল, তিনি উপস্থিত ক্ষেত্রে সমস্ত 

পুরণ করিতে পারিতেন। এই গুণে তিনি সময়ে সময়ে মহারাজ নবরুষ্ণ কর্তৃক 

তাহার সভাসদরূপে “পবিগৃহীত হইতেন। একবার নবকুষ্ণ সভাস্থলে সমস্ত! 

উত্থাপন করিলেন ;-_ 

“বড়ধা বিধিল যেন চাদে!” 

সভাস্থ পিতমগ্ডলী কেহই এ সমন্তা পুণে সমর্থ হইলেন না। হরু কিন্গ 

তৎক্ষণাৎ উত্তর মিলাইয়। দ্িলেন,__ 

“একদিন কৃষ্ণধন, মৃত্তিক| করি ভোন্দন, 

গে|কুলে ধুলায় পড়ি কাদে। 
(বোণী) অন্ুলী হেলায়ে ধীরে, মৃত্তিকা বাতিব কবে, 

বড়ণী ।ব ধিল যেন চাদে ॥৮ 

হরুর গুরুভক্কতি বড়ই অসাধারণ ছিল। তিনি প্রথমে কবির দল কবিয়! 

যে সকল গান বাঁধিয়াছিলেন এঁ সকল গান রঘুনাথ নামক এক জন তস্কবায় 

দ্বার সংশোধিত করিয়! লন। এজন্য এ সকল গানের শেপদে তিনি নিজ 
নামের পরিবর্তে চিরদিনই গুরু রঘুনাথের নামে ভণিত! দিয়! গাওন! করিতেন। 
এইরূপে গ্ররুভক্ক হরুঠাকুর নিজ যশোরাশ্শির অগ্রভাগ গুরুকে উৎসর্গ করিয়া! 
বড়ই মহত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। এ যুগে আমর। কিন্তু অনেককে 



১৪০ শরৎকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ । 

পরের গান নিজের নামে ভগিত! দিয়! গাইতেও গুনিয়াছি, ও পরের রচন! চুরি 
করিয়া নিজেকে রচক বলিয়া! পরিচয় দিতেও অনেককে দেখিয়াছি । 

হরুঠাকুর শেষ বয়সে কবি গাওন! ছাড়িয়! দিয়া মহারাজ নবক্কষ্ণের পারিষদ 
রূপে দ্িনাতিপাত করিতেন। অনুমান ১৮১৩ খুঃ অন্দে ৭৪ বৎসর বয়সে হর 

ঠাকুবের পরলোকপ্রাপ্তি হয়। ও 

নীগু পাট্নাও হ্র্ঠাঝুরের সমব্যব্সায়ী ও সমসাঁমগ়িক ব্যক্তি । হরুর সহিত 
নীণুর প্রায়ই গানের প্রতিদ্বন্দিতা বাধিত । নীলুরও প্রতিভ। কোন অংশে নুযুন 

ছিপ না। সে সময়ে কবির গানে অশীলত।ব সমধিক প্রবর্তন হয় নাই, তবে 

বাঙ্গোক্তির যথেষ্ট প্রচলন ছিল। একবার কোন এক আসোরে নীলমণি বৃদ্ধ 

হরেকষেঃব প্রতি এরূপ ব্যঙ্গোক্তি করায়, হরু সঙ্গীচপপ্রপঙ্গে উত্তৰ করিলেন, _আমি 

স্বয়ং হরি ঠাকুর, তুমি সামান্ত পাটনীর ছেলে, আমার প্রতি তোমার ব্যঙ্গোক্তি 

বড়ই অপরাধজনক। 

অমনি নীলমণি 'প্রতুতরে গাইলেন, 

“তুমি, এই হঞ্চ কি সেই হরি ঠাকুর ?-- 

ও ধার শ্রীপাধপদ্ন শিরে ধরে উদ্ধার হ'ল গরাসর। 

বটে, ব্রাঙ্গণ আর শালগ্রাদ উভয়ে অভিন্, 

(কিন্তু বায়াত রে পেকে ঠাকুর হয়েছ অিন্, 

তোমার চঞ্চরে লেগেছে পোকা, ব্বর্ণরেখা অতিক্ষীণ, 

ঠাকুর, বাচ্বে না আর বেশি দিন; ইত্যাদি |” 

হরু ঠাকুরের মাথায় টাক পড়িয়্াছিল ; তখনকার লোকের বিশ্বাস ছিল যে, 

টেকোপোক নামে একরূপ পোকা লাগিলেই মানুষের নাথায় টাক্ ধরে। 

তত্ধ্তীত, সে দিন হরুঠাকুরের গলায় এক গাছি মলিন সরু পৈতা৷ ছিল। 

অনেকেই জানেন, শালগ্রামশিলায় চক্র থাকে এবং মধ্যদেশ বেষ্টন করিয়। একটা 

বর্ণরেখা থাকে । এই চক্র ও স্বর্ণরেখার সহিত হুরুর টাকের ও পৈতার তুলন! 

করিস! নীলু উপস্থিতক্ষেত্রে বতৎক্ষণেই কি চমৎকার ব্যঞ্গোক্তি করিলেন! ইহ 

বিশিষ্ট প্রতিভার পরিচয়, সন্দেহ নাই। রি 

এই সকল কবিওয়ালার : দেবীবন্দনা, ' গোষ্ঠ, বিরহ, সখীসংবাদ গ্রত্ৃতি- 

বিষয়ক গীতগুলি অতীব সুমধুর ও নিরতিশয় ভাবোদ্দীপক। €ে সময়ে এ.বগ 
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এই ভাবের বড়ই ভাবুক হইয্নাছিল। তৎপরে ক্রমে ক্রমে পীচালীওয়াল! ও 
যাত্রাওয়ালাগণ একে একে আমোরে আমিতে লাগিলেন। 

দাশরথির ছড়া, বদনের তুকো, গোবিন্দের মানভঞ্জন, বকুমিঞ্ার দক্ষষজ্ঞ, 

লোকাধোপার শ্রীনন্তমশাঁন, মদনমাষ্টারের মদন-ভম্ম, ব্রজরায়ের অভিমন্যুবধ, 

মতিরায়েব ভীম্মের শরশধ্যা ইত্যাদি ধাহার! শুনিদ্াছেন, এবং আবালবুদ্ধবনিত। 

শতশত বঙ্গবাসিগণকে সাঁগ্রহে সাশ্ুনয়নে শুনিতে দেগিরাছেন, তাহার। বুঝিয়াছেন 

এ সকল প্রতিভাঞ্থিত ন্যক্তিগণ বাঙ্গালীব ঘবে ঘরে কি অপূর্ধ প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছেন! 

অবগ্ঠ আমর! এ কগ! বদিতেছি না যে, উহাদের সকলেই সর্বদ] সর্বাংশে 

সমাজে হিতসাধন করিরাছেন। কিন্তু এ কথাও অন্বীকাধ্য নহে যে, ভালই 
হউক আর মন্দই হউক, লোকটি গ্গঠনে কিযদংশ কর্তৃত্ব প্রত্যেকেরই ছিল। 

ইছাদের কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত জীবনী নিয়ে প্রদত্ত হইল। 

দাশরথি রায়-_ 

জাঁতিভে ব্রাঙ্গণ, জন্ম ১৮০৪ খুঃ অর্ধে কাঁটোয়র নিকট বাদমুড়া গ্রামে, 

মাতুলালয় অগ্রদ্বীপেৰ নিকট গীলাগ্রামে। ইনি ঘণার্থই একজন স্ুকবি। 

ভারতচন্্র রায়গুণাকরেব হ্যায় দাশরথি রায়ের দুইএকপদ কবি অগ্ঠাপি 

পল্লীবাসিনী বাঙ্গালার মেয়েদেরও মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। দাশরথি 

বাল্যকালে যংকিঞ্চিৎ বাঙ্গালা ও ইংরাজি লেখাপড়। শিখিয়াছিলেন। পরে 

নীলকুটীতে চাকরি আরম্ভ করেন। 

স্বাভাবিক কবিত্বশক্তিহেতু দাশরথি গান ও ছড়া বাধিতে সবিশেষ পটুতালাভ 

করিক়াছিলেন। প্রথমতঃ পীল| গ্রামের কোন একটি কবির দলে ইনি ছড়া ও 

গান বাধিতেন। পরে এক স্থানে কবির গান গাইতে গিয়। প্রতিপক্ষ দলের 
নিকট বড়ই অপদস্থ হইয়া আমেন। (সই হইতে দাশরথি রায় কবিব দলের 

অব ছাঁড়িয়। দিলেন এবং নিজ বন্ধ্বয়স্তাদি লইরা একটি পাঁচালীর দল 

গড়িলেন। পাঁচালী-গাওনায্জ ক্রমে তিনি অদ্বিতীয় বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করি- 

লেন। বঙ্গের বহুস্থানেই তৎকালে তাহার পাঁচালী গাঁওনা হইত, অর্থও যথেষ্ট 

পাইতেন। দাশরথি রায়ের ছড়ায় অনেক স্থানে অশ্রাব্য অশ্লীলোক্তি আছে 

বলিয়৷ দাশরথি রায়কে অসাধুলৌক মনে করা নিতান্ত ভ্রম। দাশরথি 

বাস্তবিকই মহাসাধু মহাভক্ত। প্রন্কত প্রতিভা প্ররুতই নবরপাস্ত্রিকা, যখন 



১৪২ শরৎকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ। 

যে রস আশ্রয় করিবে, তাহাতেই নৃতনত্বের ও চমৎকারিত্বের পরিচয় দিবে। 
কালিদাসাদি মহাকবির রচনাতেও ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়। যায়। কুমারে 

“ন্মন্ত্রিমুর্তয়ে তুভ্যং প্রাক্ স্থষ্টেঃ কেবলাত্মনে। গুণত্রয়-বিভাগায় পশ্চাদ্ভেদ- 
মুপেযুষে ॥* তথা “জগদাদিরনাদিস্বং জগদন্তো নিরন্তকঃ । জগদ্যোনিরযো- 

নিম্ং জগদীশো নিরীশ্বরঃ ॥৮ প্রন্থতি কবিতাও যে হস্তে লিখিত রঘুর নবম 

স্বর্গের আদিবসাত্ক শ্লোক গুলিও সেই হস্তেই লিখিত |. 
দাশরথি বায় মহাশয়ের অপূর্ব প্রতিভার পরিচয় স্বরূপে আমর! তাহার 

একটি ছার্থবোধক সঙ্গীত নিগ্ে উদ্ধত করিলাম। রাধিকার কলঙ্কভগ্জনোদেন্ে 

যখন গোপরাজগুহে শ্রীকৃষ্ণ কপটজরাক্রান্ত, সেই সময়ে তিনিই পুনরায় 

মায়াবল্বনে বৈগ্মুন্তি ধরির৷ বুন্দাৰনে উপস্থিত! বৃন্দাসথীর সহিত বৈগ্যবেশ- 

ধাবা শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার হইলে, পুন! বৈছ্ধেখ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন; 

তছ্ন্তবে বৈগ্ধেখ উক্তি ৪ 

(সুরট মল্লার, একতাল ) 

“ধনি, আমি কেবল নিদানে । 

বিছ। য়ে প্রকার, বৈগ্ৃনথ আমাৰ বিশেষ গুণ সে জানে ॥ 

ঘুগে ঘুগে মম আয়োজন হয়, একত্রেতে করি চূর্ণ সমুদয়, 

গঙ্গাধর চর্ণ আমারই আলয়, তুল্য কেব! মম গুণে )-- 

ওহে ব্রজাঙ্গনা কি কর কৌতুক, আমারই স্থষ্টি করা চতুম্ম ৭, 

হরি-বৈছ্া আমি হরিবারে দুখ, ভ্রমণ করি ভুবনে ॥ 

আমারই নিন্মীণ কর। চণ্ডেশ্বর, আমারই দেখ সর্বাঙগন্ুন্দর, 

জয়মঙ্গলাদি কোথ! পাবে নর, কেবলই আমারই স্থানে ;-- 

ছোডি) বিষয়লালসা যে লয় বৈরাগ্য, জনমের মত কারি তায় 'আবোগ্য, 

বাসনা-বাতিক প্রবুত্তি-পৈত্তিক ঘু'চাই তার যতনে ॥* 

উপরিউক্ত গীতটিতে নিদান শন্দে এক পক্ষে আফুর্ধেদসম্মত নিদান নামক 

গ্রন্থ, অপর পক্ষে অন্তিম কাল; এইরূপ গঞ্গাধর চর্ণ-€ এক পক্ষে ) তন্নামক 

আসুর্বেদসন্মত ওষধবিশেষ, (অপর পক্ষে) মহাপ্রলয়ে মহাদেব অস্তহিত ) 
চতুর্মগ-তন্নামক ওষধ ও ব্রদ্ধা ; চওডেশ্বর-ওষধবিশেষ ও শঙ্কর ; সর্বাগ- 
সুন্দর -'উষধবিশেষ, সর্বশরীর নুদৃষ্ঠ ; জয়মঙ্গল-জয়মঙ্গলরদ নামক ওধধ, 

( অপ্র পক্ষে ) জয় ও মলল। 
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এরূপ স্ুন্নর দ্যর্থবোধক সঙ্গীত বাঙ্গালা! সাহিত্যে গৌরবের সামগ্রী, সন্দেহ 

নাই। ভক্ত দাশরথি রায় সম্বন্ধে নিক্নলিখিত প্রবাদটি বৌধ হয় অনেকেই 
শুনিয়াছেন $-- 

দাশরথি রায় একবার শ্বাসকাস-রোগাক্রান্ত হইয়া! বড়ই কষ্টভোগ করিতে- 

ছিলেন; এ সময়ে একদিন রাডুর্দেশীয় জনৈক ব্রাহ্গণসপ্তান এ রোগাক্রান্ত হইয়! 
আরোগ্য কামনায় শিবমন্দিরে ধন্বা দিবার নিমিত্ত বৈগ্ভনাথধামে যাইতেছিলেন। 

পথে রেলগাড়ীর মধ্যে উক্ত ব্রাহ্মণ নিদ্রাবস্থার স্বপ্পে দেখিলেন, স্বয়ং শঙ্কর 

ব্রাহ্গণবেশে আসিয়া কহিতেছেন, “তোর আর ধন্ব৷ দিতে হইবে না, তোর 

পীড়া সারিয়াছে; তুই মাত্র এই কাজ করিস্ যে, দাশরখি রায়কে বলিস্ 
যেন সে আসিয়া আমাকে তাহার পাঁচালী শুনাইয়! যায়, তাহ! হইলে তাহাবও 

আরে'গ্যপাঁভ হইবে ।” 

পথে এই দৈব আদেশ পাইবামাত্র ব্রাহ্মণ গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং 
দাশরথি রায় মহাশয়কেও এ আদেশবাণী জ্ঞাপন করিলেন । রার মহাশয় এই 
কথ। শুনিয়। সহর্ষে সদলবলে বৈষ্ঠনাথধামে গিয়। এক মাস কাল অবস্থানপূর্ববক 

প্রত্যহ পুরীমধ্যে পাঁচালী গান করেন। শুনা যন এই স্থানেই তিনি 

তাহার কাশীখণ্ড নমক পাঁচালী প্রণয়ন করিয়া! সব্বপ্রথমে শিবসমক্ষে গান 

করেন। ইহাতে নাকি শিবের আদেশ হয় যে এ কাশাখণ্ড পাঁচালী গাইম়া যেন 

তিনি ব্যবসায় ন। করেন। রায় মহাশয়ের শ্বাসরোগ সারিয়াছিল সত্য, কিন্তু 

কোন কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির অনুরোধের দায়ে শেষোক্ত আদেশটি রক্ষা করিতে 

না পারায়, অপরাধ হেতু তাহার শরীরে অপর একটি বিশিষ্ট পোগের উংপপ্তি 

হইয়াছিল। . ব 

এই প্রতিভাখালী পুরুষ ১৮৫৭ খৃঃ অৰ্ধে ইহ ধাম পরিত্যাগ করেন। 

সে কালে এই সকল সঙ্গীত পাঁচাপী ও পাপা প্রণেইদিগের মধ্যে প্রকৃতই 
ছুই একটি সাধু মহাপুরুষ আবিভূত হইয়াছিলেন। 

ভক্ত রাঁনকচক্দ্র রায় 

পাঁচালী ও সঙ্গীতরচয়িতৃগণের মধ্যে বাস্তবিকই একরন প্রসিদ্ধ কবি ও 

সাধক। ইনি জাতিতে কায়স্থ ; জন্ম বাং ১২১৭ সালে, পালাড়াগ্রানে 

পিতার নাম রামকমল রায়। রামকমল স্বীয় মাতানহ-সম্পপ্ডির উত্তরাধিকারী 



১৪৪ শরৎকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ। 

হইয়া উত্তরকালে হুগলীর অন্তর্গত শ্রীরামপুরের নিকটে বড়া গ্রামে আমিয় 

বাম করেন। 

ভক্ত রসিকচন্ত্র হরিভক্তিচন্দ্রিকা, কৃষ্ঃপ্রেমাস্কুর, দশমহা বিছ্াসাধন, পদাঙ্কদূত, 

শকুস্তলাবিহার, বঞ্ধনানচন্দ্রোদয় প্রভৃতি অনেকগুণি গ্রন্থ, বহুসংখ্যক সাধন- 

সঙ্গীত ও একাদশ খণ্ড পাঁচালী রচনা করেন। ইহার রচিত নিয়লিখিত 'বীর- 
'রসাত্মক সাধনসঙ্গীতটি একসময়ে বঙ্গের আবালবৃদ্ধবনিত। প্রায় সকলেই জানিতেন 

এবং গাইতেন £-- 

( মূলতান, একতাল। ) 

আয় মা সাধন-সমরে | 

দেখি মা হারে কি পুজ হারে ॥ 

আরোহণ করি পুণ্য-পুষ্পরথে, ভঙ্জন পুক্গন গুটি অশ্ব খুঁড়ি তাতে, 

( দিয়ে) জ্ঞান-ধন্ুকে টান, ভক্তি-্রঙ্গবাণ ঘুড়ে আছি ধরে ॥ 
(মাগো) দেখবো এবার রণে,। শঙ্কা নাই মর্ণে, 

ডঙ্কা মেরে ল'ৰ মুক্তি-ধন 3-- 

প্সনা ঝঙ্কারে, কালীনাম হুঙ্কারে, কার মাধ্য মোর সনে করে রণ ?_- 

বারে বারে রণে তুমি দৈত্যজয়ী, এইবার আনার রণে এস ব্রঙ্গময়ি, 

ভক্ত রমিকচন্দ্রে বলে, মা তোমারই বলে, ( আজ ) জিনিব তোমারে ॥ 

এই মহা-সাধকের আর একটি সঙ্গীতের কিয়দংশ পাঠক মহাশক়গণের 

& গরিতোষার্থে নিয়ে প্রকাশিত করিলাম ৫_- 

€ মুলতান, একতাল। ) 

ম। আমার অন্তরে, জাগে! গো কুলকুগুলিনি । 

নম চতুদ্দলে, আধার কমলে, কত নিদ্রা ধাও আর নিপ্রাবূপিণি ॥ 

শু সহ নিদ্রা বাও মা কত আর, ভক্তের ভক্তিযোগে জাগো গো একবার, 
( আমার ) গেল সুদিন, এল কুদিন, এ দীনের দশ! কি হবে মা )-- 

যাতায়াত করি ুক্ষপথমধ্যে, . কবে দেখ! দিবি সহজ্রদলপন্মে, 
রসিকচন্দ্রের হৃদ্দিপপ্ে, তব শ্রীপাদপন্মে, কৰে পদ্মে পদ্মে মিলন হ'বে জননি ॥ 

রনিকচন্দ্রের বাসভবনের নিকট একটি স্থন্দর কুস্থমোপবন ছিল.। সাধক" 



উনবিংশ পরিচ্ছেদ। * ১৪৫ 

প্রবর অধিকাংশ সময়েই সেই কানন-বাটাতে একাকী বসিয়া তীহার মায়ের 

“্রীপাদপন্সে” আর স্বীয় “হদ্দিপদ্লেশ--সেই প্পন্মে পদ্মে মিলন”-রূপ মহাযোগ 
সাধন করিতেন। 

দাশরথি রায়ের সহিত ভক্ত রসিকচন্ত্রের যথেষ্ট সৌহার্দ ছিল। রসিক- 
চন্দ্রের পুত্রের নামও দাশরথি রায়। বাং ১৩০* সালে রসিকচন্দ্র পরলোকে 

তাহার চিরকাজ্িত শ্রীপাদপন্মে আশরয়প্রাপ্ত হইলে, বঙ্গবাঁসী পত্রিকার স্থুযোগা 

পরিচালক স্বর্গীয় মহাত্মা যোগেন্দ্রন্ত্র বন্থ মহাশয় উক্ত ক্তপ্রবরের স্বর্গীরোহ্ণ- ' 

বৃত্তান্ত সংবলিত একখানি পত্র স্বীয় পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছিলেন। এই 
পত্রথানির নিম্নভাগে রসিকচন্দ্রেব উপযুক্ত পুত্র, "ভাগ্যহীন-__দীশরথি রায়” 

বলিয়া, স্বীয় নাম স্বাক্ষরিত করিয়াছিলেন । পত্রলিখিত বিবরণপাঠে জানা 

যায়, প্রশংসিত সাধকশ্রেষ্ঠ ৭৩ বৎসর বয়সে সহসা! একদিন পুক্র দাশরথিকে 

ইঙ্গিতে স্বীয় দেহত্যাগের কথ! জানাইলেন। দাশরথি অমনি মাতৃলালয় হইতে 
জননীকে বাটাতে লইয়। আসিলেন। পরে মাতৃভক্ত মহাপুরুষ রসিকচন্ত্র প্রাকৃত 
নানুষ-নেত্রেই দেখিতে লাগিলেন, দূর হইতে তাহার মায়ের শ্রীপাদপদ্ম-জ্যোতিঃ 

ক্রমশঃ দিগ্দিগন্ত গ্রাবিত করিয়! তীহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। তিনি এ কথা 
পত্বী ও পুক্রপমীপে প্রকাশ করিয়া “ওই দেখ, ওই দেখ !” বলির দেখাইতে 

ল(গিলেন। সেই অলৌকিক ব্রহ্মজ্যেতিঃ তাহার চক্ষে ক্রমশঃই স্ুপ্রকাশ, 

ক্রমশঃই অগ্রসর! আর রসিকের দেহও ক্রমশঃ অসাড় হইয়। আসিল। 

পরক্ষণেই তাহার চিরপ্রাথিত সেই মহামিলন! ভৌতিক পিঞ্জর তৃতলে পড়িয়া 
বহিল, যে বনের বিহঙ্গ সেই বনে পলাইয়। গেল ! 

ইদ্নানীস্তন অনেক সঙ্গীতেও “রসিক” নামের ভণিতা দেখিতে পাঁওয়া যায় 
সত্য, কিন্তু সে সকল সঙ্গীত যশোর-_রাস্সগ্রামনিবাসী প্রসিদ্ধ বালকসঙ্গীত- 

প্রণেতা স্বর্গীক্ম রসিকচন্ত্র চক্রবর্তী কর্তৃক প্রণীত। চক্রবর্তী মহাশয়ও একজন 
ভক্ত কৰি। তাহার রচিত গানগুলিতেও স্থানে স্থানে কবিত্ব ও ভক্তিরসের 

যথেষ্ট পরিচয় পাওয়। বায় । 

বঙ্গদেশে কৃত্তিবানের রামায়ণ ও কাশীদাসের মহাভারত ইত্যাদিতে যদি 
লোকচিত্ত গঠনে সহায়তা করিয়! থাকে, তবে রামপ্রসার্দের গান, কবির গান, 

দাশরথি রায়ের পাঁচালী, রসিকরায়ের গান, গোবিন্দ অধিকারী, মধুকান, 

মতিরায় প্রভৃতির গানেও যে অল্লাধিক পরিমাণে সেরূপ সহায়ত। করে নাই, 
এরূপ মনে করা অসঙ্গত। বক্তা প্রচারক বা লেখকগণও ষে অর্থে বুগ্ননায়ক 

১৯ 



১৪৬ শরতকুমার গ্াহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ। 

বলিয়৷ পরিগণ্য, সঙ্গীতকারগণও সেই অর্থে উক্ত আখ্যায় সমাখ্যাত হইবার 
সম্যক অধিকারী, সন্দেহ নাই। 

এই সকল সঙ্গীতকারগণের মধ্যে গোবিন্দ অধিকারী ও মধুস্দন কিন্নরের 
নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

গোবিন্দ অধিকারী-_ 

একজন প্রপিদ্ধ যাত্রাওয়ালা। ইহার গান ও পালা সমস্তই কৃষ্ণলীলা বিষয়ক । 

অনুমান বাং ১২০৭ সালে হুগলী জেলার অন্তর্গত জঙ্গিয়াপাড়। গ্রামে অধিকারী- 

বৈষ্ণব-বংশে ইহার জন্ম। বাল্যনয়সে যৎকিঞ্চিৎ বিগ্ভা্যাস করিয়া ইনি 

গেলোকদাস কীর্তনিয়ার নিকট কীর্ভনগান অভ্যাস করেন, এবং পরে “কালিয়- 

দমন' নামক যাত্রার দল বাঁধিয়া ব্যবসায় আরন্ত করেন। এই দলে তিনি স্বয়ং 

বৃন্দাদৃতী সাজিতেন। গোবিন্দের দৃতীপনায় ও তাহার রচিত গানে সকলেই 

বিমোহিত হইত। এই যাত্র।ব্যবসায়ে গোবিন্দ যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিয়! 

শেষে কিঞ্চিৎ জমিদারী খরিদ করিয়াছিলেন। অনুমান ১২৮২ সালে গোবিন্দ 

অধিকারীর মৃত্যু হয়। তৎপরে বীরভূমনিবাসী নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় নামক 

জনৈক ভক্ত গায়ক গোবিন্দের অনুকরণে যাত্রার দল বাঁধিয়! ব্যবসায় করিতে 

থাকেন। 

নীলক-_- 

পূর্বেব গেবিন্দ অধিকারীর দলে ছিলেন, পরে স্বয়ং দল প্রস্তুত করেন। 
ইনি একজন বিশিষ্ট ভক্ত ও সঙ্গীতচ্ঞ ব্রাঙ্ণ । নীলকণ্ঠ খঞ্জ ছিলেন। ইহার 

রচিত সঙ্গীতগুলির শেষ পদে গ্রারই গুরু গোবিন্দ অধিকাঁরীর নাম প্রথমে 

উল্লেখ করিয়া পরে নিজ নামের ভণিতা দেওয়া আছে; এবং কোন কোন গানে 

নি খঙ্জত্বেরও পরিচয় দেওয়! হইয়াছে ; বথা,_ 

"(ঠ্ামের) চরণ পাশে লেগেছে ফান গোবিন্দদাস কথ 1, 

“ওমা, অবিচার তোর আগাগোড়া । 

দেশ-বেড়ান-বাবস! দিয়ে, কে কর্লি জন্মর্ধোড়া ॥” ইত্যাদি। 

অন্ুপ্রাসবিচারে বঙ্গসঙ্গীতকারগণ-মধ্যে নীলকথ অদ্ধিতীয়। তাঁহার 

সঙ্গীতের রলভাবও প্রশংসনীয়, ভাষাও উচ্চ' অঙ্গের ; তবে তাহাতে কখন কখন 

প্রসাদগডণের অভাব দেখা যায়। অপর পক্ষে, বাজ্নার বোলের সহিত 



উনবিংশ পরিচ্ছেদ । ১৪৭ 

পদবিস্তাসের সমন্বয় নীলকণ্ঠের স্তায় অন্ত কোন যাত্রাওয়ালার গানে আছে কি 
না সন্দেহ ; যথা £--. 

(স্থরট মল্লার; একতাল ) 

“দ্বিরদ-গমন নীরদর্কাতি, ক্ষীরোদনন্দন শ্রীনখ-ভ'াতি, 

শ্রীমুখপন্ধে পাঁতি পাতি মাঁতি মাতি মধুপ গুঞ্জে। 

কটিধটীধৃতপীতবসন, দন্ফে দামিনীদাম দমন, ইত্যার্দি।” 

পাঁচালীকার রসিকচন্ত্রের স্তায় নীলক%৪ একজন সাধক ভক্ত। ইনি শেষ 
বয়সে কখন কখন ভগবংপ্রেমে উন্মন্তবৎ দিন যামিনী বিভোর হইয়! থাকিতেন। 
নীলকণ ইদানীন্তন ব্যক্তি। তাহার গানগুলি ধহদিন হইতে বৈষ্ঞবগণের 

ভিক্ষার সম্বল হইয়াছে । এই ভক্তচুড়ামণি, অল্পদিন হইল, মর্ত্যধাম পরিত্যাগ 
করিয়াছেন। 

কুষ্চলীল! বিষয়ক সঙ্গীতে বিগ্ভাপতি চণ্ীদাস গোবিন্দদাস প্রভৃতি প্রাচীন 

পদ্কর্তাদিগের আসন সর্ধোচ্চ। এক কালে এই সকল পদকর্তার পদপ্রভাবে 

সমগ্র রাঢ়দেশবাসিগণের চিত্ত যেন সমভুম হইয়া গিয়াছিল। অনেক পরে 

পূর্বদেশে একজন অপূর্ব প্রতিভাশালী পদকর্ত প্রাছুভূতি হন। উহার নাম-_ 

মধুসূদন কিন্নর । 

ইনি সাধারণতঃ মধুকান্ নামেই বিখ্যাত। বাং ১২২৫ খুঃ অবে যশোর 

জেলার বনগ্রাম মহকুমার অন্তর্গত উলসিয়। গ্রামে ইহার জন্ম; পিতার নাম 

তিলকচন্ত্র কিন্নর। মধুস্দনের রচিত পদাবলীর প্রচলিত নাম ঢপ্-সঙ্গীত। 
ইহা কীর্ভনও নছে যাত্রাও নহে, সম্পূর্ণ নুতনধরণের । যশোরের মাইকেল 

মধুহ্দন যেমন অমিত্র।ক্ষর ছন্দের উদ্ভাবক, কিন্নর মধুহথদনও তেমনই একপ্রকার 

সুমধুর ধরণের নূতন স্থরের উদ্্ভাবক। কবিসমাঙ্জে মাইকেলের ন্যায় সঙ্গীতকার- 

সমাজে কিন্নর মধুশ্দনকে অনেক সঙ্গীতবেত্তীই সর্বোচ্চ আসন প্রদান করিয়া 

থাকেন। 

এক সময়ে মধুকানের গান বন্ৃসংখ্যক বঙ্গনরনারীর কঠহার স্বরূপ ছিল। 

ইহার সঙ্গীতের রাগরাগিণী তালমান, ভাবমাধুর্য, পদলালিত্য ও প্রসাদগুণ 

সকলই প্রশংসনীয় । 
গুন! বায়, মধুস্থদন বাঙ্গলা লিখিতে পড়িতে জাঁনিত্রেন ন|। কিন্ত প্রতিভার 



১৪৮ শরৎকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ। 

কি অসীম শক্তি ! সেই মূর্খ মধুহুদনের গানগুলিতে কি মহাপাডিত্যের পরিচয় 
প্রকাশ পাইয়াছে ! 

মধুহ্দ্রন বাল্যকালে ঢাকার ছোট খা ও বড় খ| নামক প্রসিদ্ধ গায়কদ্বয়ের 

নিকট রাগ-রাগিণী শিক্ষা করেন, পরে যশোরের মাগুর সব. ডিভিশনের 

অধীন আঠারখাদা-গ্রামনিবাসী রাধামোহন বাউলের নিকট কীর্তন অভ্যাস 

করেন। এই রাধামোহন বাউল যদিও একজন প্রতিভাশালী নুগায়ক এবং 

 মধুন্ছদনের গুরু ছিলেন, তথাপি তাহার দ্াস্তিকতা ও অপ্রিয়ভাষিত| দোষে তিনি 

তাদৃশ গ্রাতিপত্তি বা অর্থলাভ করিতে পারেন নাই। রাঁধামোহন বড়ই 

বিলাসপ্রিয় দান্তিক ও দুমুথ ছিলেন। 

একবার কোন প্রবল প্রতাপান্থিত জমিদারের বাটিতে গান করিতে গিয়া 

তিনি আসোরে দল পাঠাইয়া দিয়! স্বয়” বাসায় বসিয়!। তাকিয়! ঠাস দিয়! 

গুড়গুড়ীতে সোণার একটি লম্ব! নল লাগাইয়৷ নিশ্চিন্ত মনে ধূমপান করিতেছেন ! 
আনদোরে দল ও শ্রোতগণ সকলই উপস্থিত, অথচ অধিকারীর অভাবে গান 
আরম্তের বিলম্ব হইতেছে, দেখিয়া জমিদার বাবুর! চটিয়া লাল! তাহার! 

রাধামোহনের নিশ্চিন্তে ধূমপানের সংবাদ শুনিয়। একজন কর্মচারীর দ্বার! 
বলিয়া পাঠাইলেন যে, অধিকারী এখন নিশ্চিন্তে সোণার নলে ধুমপান 

করিতেছেন, শাদ্ব আসিয়া গান আর্ত করুন; গান যদ্দি ভাল হয় তবেই মঙ্গল, 

তাহা ন৷ হইলে প্র সোণার নল আজ অধিকারীর পিঠে পড়িবে। 
রাধামোহন কর্মচারীর মুখে এই সাদর অভ্যর্থন| শুনিয়। সত্বর আসোরে 

আপিয়৷ গান আরম্ভ করিলেন। কয়েকটি মাত্র দোহারের সহকারিত্বে প্রায় 

১* ঘণ্টা কাল তানলয়সমঘ্বিত স্থমধুর সঙ্গীতালাপে রাধামোহন শ্রোতৃমণ্ডলকে 
যেন অচেতন করিয়া রাখিলেন। তখন জমিদার কর্তা স্বয়ং বলিলেন, পরাধামোহন, 

অস্থ এই অবধি ক্ষান্ত হও; যদিও আমর! বড়ই পরিতৃপ্ত হইতেছি, কিন্তু তোমার 

বোধ হয় বড়ই কষ্ট হইতেছে । তোমার গানের মুল্য নাই; আমি তোমাকে 
সামান্ত অর্থ দিয়া এত কষ্ট দিতে ইচ্ছা করি না। আশীর্বাদ করি তুমি চিরজীবী 
হও। বাউল হে, বড়ই চমৎকার গান শুনাইয়াছ।” 

রাঁধামোহন উত্তর করিলেন,--পহুজুর, গান যে ভাল হইয়াছে এবং আপনারা 
যে পরিতুষ্ট হইগ্লাছেন, ইহ! আমার বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়। আপনি অর্থ 

যাহা দিবেন তাহাতেই আমি সন্তষ্ট, আপনার আশীর্ধাদই আমার লাখটাক!; 

কিন্তু হুজুর বিচারপতি, হুুরের নিকট আমার একটি বিষয়ের বিচারপ্রার্থনা। 



উনবিংশ পরিচ্ছেদ । ১৪৯ 

জমিদার ।-_কি বিচার প্রার্থনা! কর বল। অবশ্যই আমি সাধ্যমত সুবিচার 

করিব। 

রাধামোহন।-_-( বস্ত্রমধ্য হইতে সোণার নলটি বাহির করিয়৷) আজ্ঞে, 

হুজুরের হুকুম ছিল যে, গান ভাল না হইলে এই নল আমার পিঠে পড়িবে 

কিন্ত হুজুরই স্বীকার করিতেছেন, গান ভাল হইয়াছে; তবে এ নল এখন 
কাহার পিঠে পড়! উচিত? 

সভাস্থ সর্ধলোক স্তন্তিত! ততৎকালে এই দ্রদ্র্য জমিদার মহাশয়ের দোর্দও 

প্রতাপে ছাগেবাঘে একত্র জলপান করিত, ইহাকে লোকে সাক্ষাৎ যমাবতার 

বলিয়া জ্ঞান করিত। রাঁধাঁমোহনের বিষম বিচারপ্রার্থন! শুনিয়া সর্বলোক 

গশঙ্ক হইয়া উঠিল, নাজানি আজ অধিকারীর ভাগ্যে বিচারফলট। কি রূপই 
ভয়ানক ফলে! 

কিন্ত স্থরসিক সদাশয় জমির্ার মহাশয় হাসিয়া কহিলেন,__পবাউল হে, 

আমি না বুঝিয়। তোমার ন্যায় গুণবান্ ব্যক্তির প্রতি যেরূপ অবনাননা-বাক্য 

প্রয়োগ করিয়াছিলাম তাহাতে আমার যথার্থ ই অপরাধ হইয়াছে, আমি প্ররুতই 

দণ্ডার, এ নল আমারই পিঠে পড়া উচিত। কিন্তু সভামধ্যে তুমি মে জুতোটা 

মারিলে, ইহাতেই বোধ হয় আমার পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হটয়াছে, আব 

নল পিঠে পড়া অপ্রয়োজন। 

রাধামোহন কৃতজ্ঞভাঁবে কৃর্তার পদধুলি লইয়া করযোড়ে ক্ষম! ভিক্ষা করিলেন। 
এই হুর্ববাসা-গুরুর শিষ্য মধুস্ছদন কিন্তু বিনয়ীর অগ্রগণ্য ছিলেন। 
তাহার বিনয় ও ভগবদ্ভক্তি তদ্বিরচিত অধিকাংশ সঙ্গীতেই সুপ্রকাশ। 

মধুতুদনের সঙ্গীতগুলির শেষ পদে “হুদন' বলিয়া ভণিত! দেওয়া আছে। 

আমর! নিম্নে মধুস্ুদনের ছুইটি গান উদ্ধত করিলাম। 

( প্রভাসযজ্ঞে দ্বারী গোপীদিগকে দানধ্যান গঙ্গান্নান করিতে বলায় গোপী- 

গণের উদ্কি। ) 

( বসন্তবাহার ; টিমে তেতাল! |) 

(রাধার চরণ ) গঙ্গাতে কি পায়? হায়; _ 

মুরধুনী জন্মে যে পায়, সে ধরে সেই পার। 
জানি গঙ্গা ভবের তরী তার তরী সেই চরণচতরী, 
তুধানে পড়ে যাঁর.তরী, সে চরণ ধরলে তরী পান়্। 



১৫৪ শরতকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ। 

(দ্বার, ) কি দিব আর দান, প্রাণদান দিয়েছি, 

সে দান ফিরায়ে নিতে হেখা এসেছি 7 

( মোদের ) দান ধান পুরশ্চরণ, সকলই শ্রীরাধার চরণ; 

তাই ভেবে দীড়ায়ে হুদন, 

যদি চরণ পায় ॥ 

(বশোদাব নিকট গোপালের নিজ জন্মপরিচয় | ) 

(বিভাঁস ; টিমেতেতাল! | ) 

শুন মা জনম-কথা। 

সে ত নযর়কণ্পার কথ, বে দুঃখের কথা 

রা ক সং ক ্ঁ 

জন্মি বটপত্র পরে ভাদিলাম জলে; 

কিছুকাল পরেতে মাগে! আসিলাম কুলে) 
সং ১, ঁ ঁ সু ক 

তা" পরে এক রাজরাণীকে মা বলিয়েছিলাম স্থখে, 

তা" পরে মথুবায় আছেন দুঃখী এক মাতা । 

সদন কয় মাতৃহীন ছেলে, যাকে পায় তাকে মা! বলে, 

(রাণি, ) তোমাকে যে মা-বোল বলে, :সে কেবল কথা ॥ 

একদ! এক জমিদার বাবু মধুস্দনকে জিজ্ঞাসা করেন,__“মধু, তোমার নাম 

মধুন্দন, কিন্তু “মধু” বাদ দিয়া! শেষ পদে কেবল “মদন” বলিয়া ভগিতা দেওয়। 

কেন? 

স্থরদসিক মধুন্দন হাসিয়া সবিনয়ে উত্তর করিলেন, হুজুর, গানগুলির 
প্রতিপদেই মধু; এজন্ত শেষপদে কেবল সদন বলিয়াই ভণিত দিয়াছি। 

মধুহ্দনের রচন! সরল সুমধুর অথচ যথেষ্ট ভাষোদ্দীপক। শুন! যায়, তিনি 

প্রতিবর্ষে একটি করিয়া নৃতন পাল! রচনা করিতেন। প্রতিবর্ষে সরম্থতী পুজার 
দিনে বসিয়৷ তিনি বলিতেন, একজন লেখক লিখিতেন, এইরূপে সেই একদিনেই 

একটি পালা সম্পূর্ণ করিতেন। শক্তি বড় সহজ নহে! 

সকল সঙ্গীতকারণই গণ ভাঙ্গিয়। সুর গড়িয়াছেন, কিন্তু অপূর্ব প্রতিভাবলে 
মধুন্দন অনেক রাগরাগিণীর মূল আলাপচারি তালসঙ্গত করিয়। সুর গড়িয়া 
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লইয়াছেন। শেষ জীবনে তিনি মধ্যমান তালের যেনৃতন সথরটি বাহির 
করিয়াছিলেন, উহার মাধুর্য অতুলনীয়। 

মাইকেল মধুস্থদন এবং কিন্নর মধুহ্দন, যশোরের এই ছুই মধুই বঙ্গের বড় 
খাটি মধু। এমন মধু আমর! আর পাইব কি না সন্দেহ। 

অনুমান ৫৫ বৎসর বয়সে কিন্নর মধুন্দনের পরলোক প্রাপ্তি হয়। 
সে কালে টপকীর্ভনে যেমন মধুস্থদন ওস্তাদ, তেমনই যাত্রাক্র ওস্তাদ লোকনাথ 

দাস (লোক! ধোপা )। লোকনাথ রচগ্সিত নহেন বটে, কিন্তু উত্কৃষ্ট গায়ক। 

যাত্রার দলে সঙ্গীতপারদর্শী ব্যক্তি ইহার মত আর কোথাও কাহাকেও দেখা 
যায় নাই। ইদানীং মতিলাল রায়ের দলের যুড়ী রামরুষ্ণ দাসের সঙ্গীত- 
পটুতাও বিশ্ময়কর। প্রনঙ্গক্রমে আমরা অভয়াচরণ দাসের দলের বেহালাদার 
সৃধ্যকুমার দাসের বেহালা-বাদনে অদ্ভূত 'প্রতিভার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে 

পারি না। সেরূপ বেহাল! বাজন। আমর! আর বোধ হর শুনিব না। 
গোবিন্দ অধিকারী গোপ্লা উড়ে প্রভৃতির বখন পুর্ণ অভ্যুদয় সেই সময়ে 

ফরাশডাঙ্গায় মদন মাষ্টার নামে এক ব্যক্তি নুতন ধরণে যুড়ী ইত্যাদির প্রথা 
স্ষ্টি করিয়। একটি যাত্রার দল প্রস্তত করেন। এই হইতেই যাত্রার দলে 

মাষ্টারি সুর মাষ্টারি কায়দ] ইত্যাদির প্রচলন। মদন মাষ্টারের মৃত্যুর পর 
তাহার দল বৌমাষ্টারের দল বলিয়৷ পরিচিত ছিল। 

মাষ্টারি ধরণের ধাত্রার দলগুলির মধ্যে মতিরায়ের যাত্রাই বাঙ্গালীর চিত্তগঠনে 
অনেক সহায়ত করিয়াছে । অবশ্ঠ, ধাহার। এ যুগে উচ্চশিক্ষাভিমানী রাজ- 
নৈতিক বা! ধর্্মসংক্রান্ত সংস্কারাভিমানী, তাহার। নিজ নিজ চিত্তে বা চরিত্রে 
যাত্রার দল ইত্যাদির ছায়াপাত হওয়! সহস! অস্বীকার করিতে পারেন, কিন্ত 

সমগ্র বঙ্গের অধিকাংশ সামার্তিকের পক্ষে উহা অন্বীকাধ্য নহে। এবং বোধ 

করি উচ্চশিক্ষিতগণের চিত্তে ও, যাত্রার দলের ন! হউক, থিয়েটারের দাগ অনেক 

লাগিয়াছে। 

খিস্সেটারে যেব্ধপ স্বর্গীয় গিরিশচন্ত্র ঘোষ, যাত্রায় সেইরূপ স্বর্গায়__. 

--মতিলাল রায়। 

ইনি বারেন্বশ্রেণিক ব্রাঙ্গণ, জন্ম বাং ১২৪৯ সালের ২১ মাধ তারিখে 

বদ্ধমান জেলার অন্তর্গত ভাতশ।লাগ্রামে; পিতার নাম মনোনোহন রার। মতিলাল 

বাল্যকালে গ্রামস্থ পাঠশালায় বিছ্/রস্ত করেন; পরে নবদীপে মিশনরি স্কুলে 



১৫২ শরৎকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ । 

এবং বারাশতে এণ্টান্স, স্কুলে ইংরাঞ্জি শিক্ষালাভ করেন। তৎপরে যথাক্রমে 
পুলিশের কেরানীগিরি, স্কুলের শিক্ষকত! ও পোষ্টফিসের কর্থে নিযুক্ত থাকেন। 

&ঁ সময়ে তিনি স্বর্গীয় কৰি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত পরিচালিত প্প্রভাকর” পত্রিকায় 
কবিত৷ লিখিতে আরম্ভ করেন। অতঃপর দোগাছিয়ানিবাসী হরিনারায়ণ 

রায়চৌধুরী মহাশয়ের অনুরোধে মতিলাল যাত্রার দলের উপযোগ্য করিয়া 

একখানি নাটক প্রণয়ন করেন; এবং উন্ত ব্যক্তির সহযোগিতায় একটি 

যাত্রার দল গঠিত করেন। 

এই দল ভাঙ্গিয়। গেলে রায় মহাশয় নিজেই দল বাধিলেন। মতিরায়ের 

দলের সর্বপ্রথম গান হয় নবদ্বীপে পোড়ামায়ের তলায় । এই প্রথমদ্দিনের গান 
গুনিন্নাই নবদ্বীপবাসী অধ্যাপকগণ ও অপরাপর শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই একবাক্যে 

ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন । 

যাত্রার দলই রায়মহাশয়ের সৌভাগোর নিদান! তিনি যাত্রার দলের 
উপার্জিত অর্থ দ্বারা জমিদারী ক্রয় করিয়া ঠিয়াছেন। ফলতঃ মতিলাল রায় 

যাত্রার দল করিয়! যুগপৎ অর্থ ও স্থখ্যাতিলাভ যে পরিমাণে করিয়। গিয্নাছেন, 

এরূপ বোধ হয় আর কেহই করিতে পারেন নাই। 
পাল-রচনার তিনি ভাবুকতার চূড়ান্ত পরিচয় দিয়াছেন। তীহার স্বীয়মুখে 

স্বরচিত বন্ত তাগুলি প্রক্কতই অমৃতময় বলিয়! বোধ হইত। তীহার *“ভীম্মের 

শরশধ্যা” ও “কর্ণবধ” নামক প্রসিদ্ধ পাল! দুইটিতে তিনি ভীম্মের ও কর্ণের 

চরিত্রচিত্রাঙ্কণে বড়ই স্থন্দর রং ফলাইয়াছেন। কিন্তুযাত্রাভিনয় দর্শন ব্যতীত 

কেবল পুস্তকপাঠে তাহার প্রতিভার তাদৃশ পরিচয় পাঁওয়৷ যায় না। 

প্রাচীনকালে স্বীয় লোচনদাস ঠাকুর শ্রীকুষ্ণচৈতন্তদ্দেবের চরিত্রাবলম্বনে 

চৈতন্তমঙগল নামক গ্রন্থ রচনা করেন। সেই সময় হইতে অনেক বৈষ্ণব কীর্ভনিয়। 

ব্যবসায়চ্ছলে এ চৈতন্তমঙ্গল গান করিয়া বেড়াইতেন। ইদানীং মতিরায় 

মহাশয় শ্রীচৈতন্যদেৰের সুমধুর নপবিত্র চরিতাবলম্বনে "নিমাই সন্ন্যান” নামক 
এক মনোহর পাল! রচন! করিলেন। নতিলাল রায়ের পূর্বে আর কেহ কথন 

ষাত্র! বা! থিয়েটারে শ্রীচৈতন্তদেবের চরিত্রের অতিনয় করেন নাই। রায় 

মহাশয় তাহার এই নববিরচিত “নিমাইদন্যা* নবদ্বীপে অধ্যাপকমগ্ডলী ও সাধু 

বৈষ্ণবদল সমক্ষে অভিনীত করিলেন। শুন! যায় যে, সেই অপূর্ব অভিনয় 
দেখিয়। ও গান শুনিয়া, কোন কোন তক্তিমতী ভদ্রমহিলা লঙ্জ! ভয় ত্যাগ করিয়া 

অজ্ঞান উন্মত্তবৎ রায়মহাশয়ের সেই সন্ধীর্তভন-দলমধ্যে যোগ দিতে উদ্ভত হন । 
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অবগত, উক্ত মহোদয়াগণের সে চেষ্টা! আস্মীয় স্বজনগণ কর্তৃক নিবারিত হইয়াছিল 
কিন্ত সেই হইতে নাকি অনেকের কর্তুক অনুরুদ্ধ হইয়া, রায় মহাশয় 
এঁ পালা আর প্রকাশ্তে সাধারণ সমক্ষে গান করিবেন ন৷ বলিয্ক৷ প্রতিজ্ঞ 
করিয়াছিলেন। 

এই মহাপুরুষ বাং ১৩১৫ সালে কাশীধামে দেহত্যাগ করেন। 

ইদানীস্তন শিক্ষিত বাঙ্গালীগণ আর যাত্র। কীর্তন ইত্যাদির প্রতি শ্রদ্ধাবান্ 
নহেন। নাচ গান ইত্যাদির আনন্দান্গভৰ করিতে হইলেই ইহার! থিয়েটারে 
গিয়া থাকেন, এবং সঙ্গের অপূর্ব প্রভাবহেতু শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজের উপর 

থিয়েটারের প্রভাবও বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে ও পাইতেছে। এই থিয়েটার- 

রাজ্যের রাজ! ছিলেন প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও অভিনেত। স্বর্গীয় __ 

মহাত্সা! গিরিশচন্দ্র ঘোষ । 

বাং ১২৫০ সালে ১৫ই দান্যন তারিখে কলিকাতার অন্তর্গত বাগবাঁজার- 

বন্ুপাড়ায় গিরিশচন্দের জন্ম হয়। ইহার পিতার নাম নীলকমল ঘোষ। 

ইনি বাল্যকালে পাঠশালায় বাঙ্গাল! লিখিতে পড়িতে শিখিয়া গৌরমোহন 

আটঢ্যের স্কুলে (ওরিএণ্টালসেমিনর ) ও পরে হেয়ারস্কুলে ইংরাজি শিক্ষা 

করেন। গিরিশচন্দ্র এণ্টান্দ্ ক্লান্ পর্য্যন্ত পড়িয়াই স্কুল ছাড়িয়াছিলেন বটে, 

কিন্তু পড়া ছাড়িলেন না। গুহে বিয়া ইনি যথেোচিত অভিনিবেশ ও অধ্যবসায় 

সহকারে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন । ফলতঃ ইংরাজি ও বাঙ্গাল সাহিত্যে 

গিরিশচন্দ্র সবিশেষ 'অভিজ্ঞতালাঁভ করিয়াছিলেন। ইনি প্রথমতঃ কয়েকটি 

বন্ধুর সহকারিতায় বাগবাজারে একটি থিয়েটারের দল গঠিত করিয়! "সধবার 

একাদণী” নামক নাটকের অভিনয় করেন। তাহাতে তিনি স্বয়ং "নিমটাদ” 

সাজিয়াছিলেন। "কিছুদিন পরে এই থিয়েটারদল বাগবাঞজার হইতে যোড়া- 

সাকোতে উঠিয়া যায়। তখন ইহাতে টিকেট বিক্রয় আরম্ত হইল, গিরিশচন্ত্রও 

ইহার সংস্রব ত্যাগ করিলেন। 

পরে বিভন্ষ্রাটে গ্রেট স্তাশন্যাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হইলে গিরিশচন্দ্র প্রথমতঃ 

অবৈতনিক ভাবে উহাতে যোগদান করেন, কিন্তু শেষে মাসিক একশত টাক! 

ঘেতনে উহার ম্যানেজার নিযুক্ত হন। এই সময় হইতেই তিনি শুভক্ষণে নাটক 
লিখিতে.লেখনী ধারণ করেন, এবং জীবনের 'অস্তকাল পর্যান্ত কলিকাতার নান! 

কও 



১৫৪ শরতকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ । 

থিয়েটারের সংঅবে থাকিয়া কাল্পনিক, পৌরাণিক, সামাজিক, ধতিহাসিক ও 

ধর্মমূলক অর্ধশতাধিক নাটক প্রণয়ন করিয়া নাট্য জগতে এক নবধুগের প্রবর্তন 
করিয়। গিয়াছেন। 

বাস্তবিক পক্ষে গিরিশচন্দ্র একজন পসারী অভিনেতা ও নাটকরচয়িত! 
মাত্র। তাহার যেরূপ প্রপিদ্ধি, আদৌ তাহার অভিনয়ে বা রচনায় সেরূপ 
মৌন্দধ্য কিছুই ছিল ন|। কিন্তু শুভক্ষণে তিনি দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকষ্ণদেবের 
শরণাঁপন হইয়াছিলেন ! দেই হইতে গিরিশের মধ্যে বাস্তবিকই যেন কি এক 

দৈবশ্তির অপূর্ব অভিনয় আরন্ত হয্ন। এই শক্তির আভাস ক্রমশঃ তাঁহার 

অভিনয়ে ও রচনায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। সামান্ত নাট্যব্যবসায়ী হইয়াও 

লোক-চক্ষে গিরিশ গুরুবৎ গৌরবান্বিত হইয়া উঠিলেন। 

মতিলাল রায় যেমন প্রথমতঃ যাত্রায় নিমাইসনাামের অভিনয় করেন, 

গিরিশচন্দ্র ঘোৌঁধও সেইব্ধপ « চৈতন্যলীল1” নামক নাটক রচন! করিয়া থিয়েটারে 

অভিনয় করিলেন। এ অভিনয় ও ইহার ফল অতি অপূর্ব হইল! বলিতে 
গেলে, এই হইতেই থিয়েটারের অভিনেত্দলে ও শ্োতৃম গুলে ধর্খভাবের উদ্রেক 

হুইল। ইহার পূর্নে থিয়েটার বলিলেই যেন ভদ্রলৌকের মনে একটু দ্বণার 
উদয় হইত, হইবারও হেতু যথেষ্টই ছিল। কিন্তু ভঞ্জপ্রবর গিরিশচন্দ্র 
*চৈতন্যলীলা” “বিন্বমঙ্গল” ইত্যাদির রচনা ও অভিনয় অরস্ত করিয়! তথাবিধ 

নরকায়িত রঙ্গমঞ্চগুলিকে যেন স্থপবিত্র তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করিতে লাগিলেন। 

সাধু মহাপুরুষগণও গিরিশের “চৈতন্যলীল1” দেখিতে আসিতেন। 

বস্তুতঃ গুরুকপাই গিরিশের সারসম্বল, সর্ববসৌভাগ্য-নিদান! বহিশ্চরিত্রে 

গিরিশচন্দ্রকে দ্বিতীয় মাইকেল বলিয়াই বোধ হইত, কিন্ত আন্তরিক ভক্তিবিশ্বাসে 
তিনি অদ্বিতীয়! তিনি গুরু শ্রীরামকুষ্ণদেবের নিকট সর্বদাই যাতায়াত 

করিতেন ১ .পরমহংসদেবও তাহাকে যথেষ্ট ভাল বাসিতেন। ইহাতে অপর 

জনৈক শিষ্য গুরুকে কহিলেন,__মহাশয়, আপনি গিরিশঘোষ ফোষের সহিত 

অতটা মিশামিশি না করিলেই ভাল হয়। উহার! থিয়েটারের লোক, ডাকৃসেটে 

মাতাল, অন্ান্ত অসৎ সঙ্গেরও অভাব নাই; ও সব লোক আপনার নিকট 

হামেশা আসাযাওয়া করিলে আপনার উপর লোকের আর শ্রদ্ধাভক্তি 

থাকিবে ন|। 
পরম দয়াল পরমহংসদেব উত্তর করিলেন,__-ওরে, ত1 লোকে যাই বলুক্ 

যাই করুক্, গিরিশকে আম্তে বারণ কর্তে পারব না । ওর বড়ই ভক্তি, 
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বড়ই বিশ্বীস! ওর বিশ্বীসটা যেন বটগাছের গু'ড়ির মত, আমি ছুই হাতে 
স্বাক্ড়ে ধরতে পারি না! 

বীরভক্ত গিরিশচন্দ্র স্বীয় ছুর্জ্য় বিশ্বীসবলে জোর জুলুম করিয়াই যেন 

গুরুকপা লাভ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে অসংখ্য উপাধ্যান আছে। 

একবার গিরিশ পরমহংসদেব-সমীপে গিয়া প্রস্তাব করিলেন,__মহাশয়, 

সাধন তজন ধ্যান ধারণ! ও সব ত আর আমাদিয়ে ঘটে' উঠে না। এখন এমন 

একটা মোটামুটি সোজা! কথা বলে" দিন দেখি, যাতে দুশ্চিন্তা কুশ্চিন্তাগুলো 

কেটেকুটে গিয়ে প্রাণট! সদাই আনন্দে ভর্পুর্ থাকে । 

পরমহংসদেব হাসি! কহিলেন,__-মারে পাগল, দুশ্চিন্তা কেটেগিয়ে প্রাণট! 

সদাই আনন্দে ভর্পুর্ থাকা, সেটা! কি সোকথ|-__সহজে হয়? 
গিরিশ ।__ঘোজ! কথ! নয়? সহজে হয় না? তবে তুমি আছ কি করতে? 

তোমার কাছে আসারই ব! দরকার কি? | 

পরমহংস।-_( গন্ভীরভাঁবে ) আচ্ছা, তবে তোরে একট! কথা বলি, সেইটা 

করিস, তা”হলে হ'বে। 

গি।--কি ঠাকুব, বল দেখি, শুনি আগে। 

পর।-__তুই সর্বদ। আনার নানট! স্মরণ করিম্ দেখি। 
গি।-ও ঠাকুর, তা! পাথ্লে ত হ'তই ! আমাদিয়ে সে সব ঘটে' উঠবে ন|। 

পর।. -পার্বি না? আচ্ছা, তনে প্রত্যহ দশবাব করে, শ্ররণ করিস্। 
তা'পার্বি ত? 

গি।-__না ঠাকুর, তাও হয়ে উঠবে না। আমি কখন্ কোথায় কি ভাবে 

থাকি, তার নাই ঠিক ! 
পর।-_ আচ্ছা, দিনান্তে একবার ? 

গি।_উহু! ও সব নিম কান্ুনের মধ্যে গিরিশচন্দ্র নয়! 
পর ।--( একটু চিন্ত। কবিয়া ) আচ্ছা, তবে এক কাজ কর্গে'য!! আজ 

থেকে আমার নামে বকল্ম! দিয়ে রাখু। তা পারবি ত? 

গি।--হ1 ঠাকুর, তা খুব পার্ব। 
এই দিন হুইতে পরমদয়াল গুরু পরমতক্ত শিষ্যের সর্বভার স্বকরে গ্রহণ 

করিলেন। গিরিশচন্দ্র শ্রীগুক-চরণে তাহার কি বৈষয়িক কি আধ্যাত্মিক 

সর্ববিষয় সমুৎসর্গ করিয়া! সেই দিন হইতে নিশ্চিন্ত হইলেন। 
একাঁলে গিরিশের প্রতি শ্রীরামরুঞ্জের এই কৃপাকাহিনী প্রসঙ্গে সেকালের 



১৫৬ শরৎকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ। 

সেই শ্রীচৈতগ্ুনিত্যানন্দ কর্তৃক জগাইমাধাই-উদ্ধার-কাহিনী সহসাই মনে 

আসিয়৷ পড়ে £-_ 

নবদধীপে জগাই-মাধাইকে লইয়া নিতাইচৈতন্ত জাহবীগর্তে দীড়াইয়! 

তাহাদের জন্মজন্মান্তরকৃত পাপরাশিস্বরূপে ভ্রাতৃদ্বয়ের অঞ্জলিধৃত অভিমন্ত্রিত 

বারি স্বয়ং অঞ্জলি পাতিয়! গ্রহণ করিয়াছিলেন ! 

সৌভাগ্যবান গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় অভিনয় ও নাট্যরচনা ব্যবসায়ে 
বহু অর্থ উপাক্জন করিয়া অস্তকালে সাধুচিত দানাদি সংকর্্মবিনিয়োগে__উহা'র 
অপূর্ব সদব্যবহার করিয়া গিরাছেন। তাহার সাধুপুত্রও পিতার ন্যায় 

শ্রীরামকৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত। ইনি কৌমার ব্রতাবলম্বী স্বার্থত্যাগী সদাশয় ব্যক্তি। 
নাটাক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্রের জাসন অগ্যাপি শুন্ত রহিয়াছে । সে আসনে 

বসিবার উপযুক্ত ব্যক্তি অগ্ঠাপি বঙ্গমাতার অঙ্ক অলগ্কত করেন নাই। 
বঙ্গসমাজের বর্তমান বাঁ তৎপূর্বববস্থা বর্ণন করিতে গেলে, মাত্র বাঙ্গালী 

হিন্দু ও ব্রাঙ্গগণের পরিচয় দিলেই সে বর্ণনা সম্পূর্ণ হইল না, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের 
বঙ্গবাসী মুশলমানগণের পরিচয়ও প্রয়োজনীয় । কারণ, বঙ্গের মুশলমান সম্পর্কে 

হিন্দুসমাজে এবং হিন্দুসম্পকে মুশশমান সমাজে যে অনেক সময়ে অনেক পরি- 

বর্তন ঘটিয়াছে, এ কথ! অন্বীকাধ্য নহে। পূর্বেই বল! হইয়াছে, এমন কি 

পঞ্চাশদ্ বর্ষ পূর্ববেও বাঙ্গালী হিন্দুমুশলমানে এতই সম্প্রীতি ছিল যে, হর্গোৎসবের 

সময়ে দেবীমণ্ডপের সন্মূণে নাট্যশালায় বকুমিঞ্| দক্ষবজ্ঞের পাল! গাইয়াছেন, 

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রস্থতি সে কালের গোড়া হিন্দুগণও সাশ্রনয়নে নিন্তব্ধভাবে বসিমা 

ভক্তিপূর্বণক শ্রবণ করিয়াছেন। এ কালের সংস্কারাতিমানী মহাঁশয়গণ অনেকে 

স্পদ্ধাপুর্বক মুশলমান বাবুচ্চিগণের প্রপ্তত সুমিষ্টান্ন ভক্ষণ করিতে প্রস্তুত বটে, 
[কন্ত সে কালের সেই নিষ্ঠাবান্ হিন্দুদিগের শ্ঠায় মুশলমানগণের সহিত ইহাদের 

সেরূপ অমাপ্িক স্থমিষ্ঠ সম্প্রীতিভাব কোথায়? 

সেকালে অনেক হিন্দু মুখলমান-ফকীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেন; আবার 

অনেক মুশলমানও সাধুহিন্দুগডরুর নিকট দীক্ষা! শিক্ষা! গ্রহণ করিতেন। এমন 

অনেক গুরু ছিলেন, যাহাদিগের আচার বিচার বেশভূষ! দেখিয়া, তাহার! হিন্দু 
কি মুশলমান তাহা অবধারণ কর! যাইত ন!। হিন্দু ও মুশলমান শুভয় সম্প্রদায়ের 
লোকই তাহাদের শিষ্য হইত। 

শ্রীচৈতন্ত ও নিত্যানন্দ বঙ্গে "বাউলপ্ধন্মের বহুলপ্রচার করিয়! যাঁন। এই 

ধর্মশাসনেই এ দেশে হিন্দুমুশলমানে অনেকাংশে মিশামিশি হইয়াছিল। 
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প্রকারান্তরে ষট্চক্রসাধন দ্বার! উদ্ধরেতাঃ হইয়া! ভগবৎপ্রেমামুত পানে ত্রিবিধ 
দুঃখের অতীত হওয়াই এই ধন্মের সারমর্ম । খবিপ্রণীত তন্ত্রাদিতে এ ধর্ম 

সাধনার পদ্ধতি প্রকুষ্টরূপে বিবৃত আছে; এবং প্রাচীন কাল হইতেই গুহা ও 

গুরুগম্যভাবেই এ ধর্শ ভারতে প্রচলিত। শুন! যায় এবং অন্থমানেও বোধ হয়, 

জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিগ্ভাপতি প্রভৃতি মহাজনগণ এই ধর্্মীব্লম্বী ছিলেন। পরে 

শ্রীচৈতন্ত ও নিত্যানন্দই এই ধর্ম বঙ্গদেশে আপামর সাধারণে প্রচারিত হইবার 

স্ত্রপাত করিয়। যান। তদবধি পাশ্চাত্য সভ্যসমাঁজে জ্রীম্যাসনের স্তায় বাঙ্গালী- 
সমাজে বাউলধন্দ্মতা নলম্িগণের গুপ্ত সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে । পশ্চিমবঙ্গ 

অপেক্ষা পূর্বববন্গেই এই সম্প্রদায়ের সমধিক প্রসার । হিন্দুস্থানী সন্ন্যাসিগণও 
অনেকে এই ধর্মাবলম্বী । পূর্ববদেশীয় ইদানীস্তন বাউল সম্প্রদায়ের আদিগুরু 

ছিলেন নবদ্বীপনিবাসী-__ 

স্বর্গীয় কালিয়কান্ত গোস্বামী । 

এই মহাপুরুষ যশোর জেপার কোন বিশিষ্ট বা্দণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়। 

যৌবনকালেই গৃহত্যাগপুর্বক নবদ্বীপে আসির! ভেকাশ্রয় করেন। কাণিয়কাপ্তের 

জীবন-বৃত্তান্ত অনেকাংশে বিশ্বমঙ্গল ঠাকুরের হায় । 

রুষ্ণনগরের মহারাজ শ্রীশচন্ত্র বাহাদুর সাতিশর ধন্মান্থর19 সদাশয় ব্যক্তি 

ছিলেন। হিন্দু ব্রাহ্ম মুশলমাঁন যে কোন ধর্ম্েরই সাধু ব্যক্তি দেখিলে তাঁহাকে 

তিনি যথোচিত সমাদর করিতেন। শুন! বার, এই মহারাজ শ্রীশচন্্র নবদীপে 

একদিন নিশীথসময়ে সহসা দেখিতে পাইলেন, একটি মানবমুর্তি অবলীলাক্রমে 
সলিলোপরি পাদচারণে গঙ্গাপার হইয়া আমিতেছেন। অনুসন্ধানে মহারাজ 

জানিতে পারিলেন, এই মহাপুরুষই পরমবৈঞ্ণৰ কালিয়কান্ত গোস্বামী । তৎপরে 

শ্রীশচন্্র নবরীপে গঙ্গাতীরে যোল বিঘা জমে বৈষ্ণবোত্তর দিয়া এ জমিতে 

কালিয়কান্তের আকৃড়াঘাড়ী গুস্তত করিয়া দ্রিলেন। কালিয়কান্ত সততই প্রায় 

এ দেশ সে দেশ ভ্রমণ করিয়! বেড়াইতেন ;) এবং এই ভ্রমণ ব্াপদেশে নদিয়া 

যশোর ফরিদপুর পাবনা ঢাকা বরিশাল বর্ধমান হুগলী প্রভৃতি অঞ্চলে বাউল: 

ধর্ম প্রচারিত করেন । কানিয়কান্ত বড়ই তেজন্বী পুরুষ ছিলেন, কপটাচার 
দুশ্চরিত্র বৈষ্ণবগণ তীহাকে বমের ন্যায় ভয় করিত। কালিয়কাস্তের দেহাস্ত 

হইলে তাহার প্রধান শিষ্য চণ্তীচরণ ওরফে ন্তাংটা গোল।ঞ্ি পূর্বাঞ্চলে বাউল 



১৫৮ শরৎকুমার পাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ । 

ধর্মের গুরু হ্ইয়াছিলেন। ইনিও ভেকাশ্ররী ব্রাহ্মণসস্তান। হিন্দু মুখলমান 
উভয়জীতীয় লোকই ইহার শিষ্য ছিল। 

উক্ত বৈষ্ণবমহাতআ্মগণ ব্যতীত কতকগুলি ফকীরও বঙ্গে এই বাউলধর্্ের যাজন 

করিয়। গিয়াছেন। হ্হাদের মধ্যে নদদিয়া-কুষ্টিয়া অঞ্চলের-__ 

লালন ফকীর-_- 

একজন প্রধান সাধক, এবং বহুসংখ্যক হিন্দু মুশলমানের গুরু । কয়েক বর্ষ 
পুর্বে একবাব “ভারতী” নামক মানিক পত্রিকায় এই মহাত্মার রচিত কয়েকটি 

সঙ্গীত ও ইহার সংক্ষিপ্ত পরিচর প্রকাশিত হইয়াছিল। ফকীর বলিয়া! লোকে 
তাঁহাকে “লালন সাহ* বলিত। 

বাস্তবিক পক্ষে লালন সাহের প্রকৃত পরিচয় অজ্ঞাত । আদৌ তিনি হিন্দু 

কি মুশলমান তাহারই মীমাংসা নাই। জাতির কথ! জিজ্ঞাস করিলে লালন সে 

কথ! হাসিয়া উড়াইতেন। জাতির সম্বন্ধে তিনি একটি গান রচনা করিয়। 

তাহার শেষে এই বধলির। ভণিতা দিরাছিলেন,__ 

“লালন কয়, জাত. হাতে পেলে, পোড়া'তাম আগুন দিয়ে।” 

ইহা হইতেই লালন সাহের জাতিবিচারজ্ঞানের চূড়ান্ত পরিচয় পাওয়া যাঁয়। 
গ্রাবাদ কিন্তু এইপ্নপ থে, লালন আদৌ হিন্দু, কায়স্থকুলসন্ৃত। লালনের মৃত্যু 

হইলে হিন্দু মুশলমাঁন উভয় জাতীয় শিষ্যাগণ সমনেত হইয়! তাহার দেহ সমাধিস্থ 
করেন ও মহাসমারোহে শ্রাদ্ধ এবং ফয়তা-মহোত্সব করিপাছিলেন। সাধুত্বের 

কি অপূর্ব মাহাত্ম ! শুন্তগন্ত সংক্কারপদ্ধতির শত-প্রবৌধেও যাহা অসাধ্য, 

সাধুসংশ্রবে তাহ! শ্বতঃই সুসিদ্ধ ! 

লালন সাহের রচিত পদ শুনিলেই বুঝা যাপন, লালন যেমনই 'প্রতিভাশালী, 

তেমনই উচ্চশ্রেণীর সাধক। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমর! নিম্নে একটি পদেব কিন়দংশ 

উদ্ধত করিলাম,__ 

“( আমার ) বাড়ীর কাছে আর্শি নগর, এক পর্ণী বসত করে, 

আমি একদিনও না দেখলাম রে তারে । 

পর্শী যদি আমায় ছু'তো, আমার যমযাতন! সকল যেতে। দূরে 7 

€ আবার ) মে আর লালন এক্খানে রয়, তবু লক্ষ যোজন ফাঁক রে॥* 

এই পদে লালন “পর্শী” বা প্রতিবেশী শব্দে শ্রীভগবান্কেই অভিহিত 



উনবিংশ পরিচ্ছেদ । ১৫৯ 

করিয়াছেন, এবং “আর্শিনগর” অর্থাৎ “্দর্পণনগর* শবে ছিদ্লপদ্রস্থান ভ্রমধ্যস্থ 

আজ্ঞাচক্রকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। আজ্ঞাচক্রেই...জ্যোতিঃ..ও, বূপ্দর্শন, হয 

বলিয়। বাউলগুণু উহাকে. “রূপের ঘন” রলিয়্কেন। 

বঙ্গে যেকত হিন্দু মুশলমান এই বাউলসম্প্রদায়ভৃক্ত আছেন তাহার ইয়ভ 

নাই। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোক অনেকেই ইহার সংবাদ রাখেন না, যাহারা 

রাখেন, তীহারাও শিক্ষাভিনানবশতঃ এই ধর্দমমমতের নান মাত্র শুনিয়াই ঘ্বণা' 

প্রকাশ কবেন। কিন্তু বোধ করি এ বঙ্গে যতগুলি হিন্দুমুশলমান আজ উচ্চ- 

শিক্ষাপ্রাপ্ত হইরাছেন, তাহাদের অপেক্ষা এই সম্প্রদায়ভূক্ত ব্যক্তিগণেব সংখ্যা 

কম নহে। এই ধন্মুমতের অনেকগুলি শাখা প্রশাখাও আছে; এবং ইদানীং 

এমন কি সভ্য ও শিক্ষিহ বঙ্গের কেন্ত্রস্থান 'এই কলিকাত। নহরের অনেক 

উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত পরিবারের নরনারীগণ-মধ্যেও কেহ "কেহ সংগোপনে এই 

সম্প্রদায়ত্ক্ত ৷ 

আমাদের মুশলমান ভ্রাই্গণের মধ্যে সরিয়তি, তশিয়তি, হকীগতি, ,ও 

মারফরি তি নামে যে চার্সিটি ধম্মত প্রচলিত, তন্মধ্যে মারফতি মতের 

সহিত উপরিউক্ত ধশ্মমতের অনেক অংশে নাদৃ্ আছে 11 এই হেতু পৃঙ্গে 

বাউল ফকীর্ন.ও.. মারফাঁতুর ফকীব উভববে অভি ভাবাগনূ1) ইহাদের 

জাতিবিচার নাই, এবং ভহারা সকল সম্প্রদাস্বের সাধুগণের প্রতিই শ্রদ্ধাবান্। 
কয়েক বধ পুর্বে বঙ্গের পূর্বাঞ্চলে এইপ্প মারঞ্চতি ঝা বাটল সম্প্রদায়জন্ত 

এক নিরক্ষর মুশলমান-কণি ছিলেন। হার নাম 

পাগ্ল। কানাই । 

ইনি এক সন্ন্যাসীর শিষ্য। কানাই প্রথমতঃ গুরুউপদেশান্সারে কঠোর 

সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া! উন্মন্তবৎ হুইয়াছিলেন। এই ভন্তই ইহার নাম রটিল-_ 

পাগ্লা কানাই। পথন্রষ্ট না হওয়ায় কানাই ক্রমশঃ প্রক্ৃতিস্থ হইলেন, এবং 
সাধনাকলে আগশক্তির বিকাশ হেতু অবশেষে ইহার অপূর্ব প্রতিভাপ্রকাশ 

পাইল) কিন্তু কানাই নিরক্ষর! এই হেতু বাগ্দেবীও বেন কানাইর প্রতি 

একটু বিশিষ্টরূপ সদয় হইলেন; কানাইর এরূপ অপূর্ব শক্তি জন্মিল যে, 
আসোরে শ্রোতৃবর্গের সম্মুখে দ্রাড়াইয়া তিনি একসঙ্গে গান রচনা ও 

গাওন। করিতে সমর্থ হইতেন। পাগ্লা৷ কানাইর কবিত্ব সাধনাভিজ্ঞতা তথা 
শিক্ষাভাব,. এ তিনেরই পরিচয়স্বরূপ আমর! তাহার রচিত একটি গান 



১৬০ শরংকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ। 

নিম্নে উদ্ধত করিলাম। পূর্বাঞ্চলের অশিক্ষিত মুশলমান মহলে “মৌউতের 
ধুয়া” অর্থাৎ “মৃত্যুর গান” বলিয়া এই গানটির সবিশেষ প্রসিদ্ধি আছে। 
শিক্ষিতগণের নিকটও এ গান সমাদরণীয়, সন্দেহ নাই ১-- 

“মরার আগেতে মর; 

শমনকে জব কর; - 

যদি তাই করতে পার, ভবপারে যাবা, বে মন রসন1 | 

এই মোব্দা দেহ জেন্দা বশ থাকতে কেন মরন ? 

মবার সনম মলে পরে কিছুই হবে না, 

মরার ভাব জান ন1-আ 'আহা ;-- 

মরা কি এমনি মজা, মরে' দেহ কর তাজা, 

দেহ নয়, ফুলের সাজা, করলে পূজ1, ভবপাবের ভয় রবে না ১ 

'আব পারাপারেব ভয় কিরে তার? মার ডাঙ্কা কালের পব, 

মোর্দ1 দেহ জেন্দা করে' যা'বা ভব-পার, 

গুরু হবে কাগডাব_-আ। আহ | 

"মামি মরে' দেখেছি, কত কাল বেঁচেও আছি, 

মরার বন পরেছি, দেখ্বি যদি, পাগ্ল! কানাই কয়ে যায়; 

আবার চোখ. মুদিলে শলখ. দেখি, মেল্লে আখি আধার হয়, 

পাগলা কানাইর নাইক এবার মরণ বলে' ভয়; 

তোরা মর্বি কে আয় ॥” 

কানাইর সমসময়ে সেই অঞ্চলেই আব একজন মুশলমান কৰি প্রাছুভূত 
হন। তাহার নাম, 

ইছু বিশ্বাস। 

ইনি একটু বাংলা লেখাপড়। জানিতেন বলিয়! “বিশ্বাস” উপাধি পাইয়াছিলেন। 

ইছুর কবিত্ব প্রশংসনীয় হইলেও, কানাইর ন্তাঁয় সাধকত্ব ছিল না। ইনি হিন্দুর 
রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি পুরাণের বঙ্গানুবাদ পড়িয়াছিলেন। কিন্তু ভাবাজ্ঞান 

তেমন ছিল না। তাহার রচিত গানে তাহার প্রমাণও পাওয়া যায়; 

যথা». 



উনবিংশ পরিচ্ছেদ । ১৬১ 

(ইছু বিশ্বাসের পিরীতির ধুয়া ) 
"রাম নাম জপে” বাল্ীক্ ভবে ।-_ 

রামদরশন শ্রীবিভীষণ লঙ্কায় চির জীবে,__ 

প্রেম দেবে, প্রেম সেবে, প্রেম সেবে $-- 

পিরীত যেমন স্ুহৃৎ রতন অসুল্য ধন ভবে, 

ও মন, আর কি এমন হ'বে,_এ এহে 3-- 

পিরীত যেমন অতুল্য, হায় তুল্য নাইক তার, 

অমূল্য ধন, ধনগ্জয় তার করেছেন যতন,__ 

ও যার রথের সারথি ব্রহ্মদনাতন ; 

বিস্তর বিপদনিস্তার হয়েছিল সেই কারণ ;-__- 

আর এক যোদ্ধাপতি,-- 

আর এক যৌদ্ধাপতি, কুরুপতি কুরীতি ছুর্য্যোধন,-_ 

আছে বহুসেনা অগণনা, প্রেম জানে না সে জন ;-- 

দেখ গতি! কুরুপতি, সংপ্রতি সে নিধন! 

প্রেম কি ধন! প্রেম কি ধন!! প্রেম কি ধন 111 

দেখ, ভীম্ম দ্রোণ কর্ণ আদি যোদ্ধাপতি সব জন, 

পার্থহণতে পতন !-__ 

ইছু বিশ্বেম বলে ভাই, পিরীত বিনে সুহৃৎ নাই. 

প্রেম, প্রেম কর গো সবে ॥” 

ইছুর প্রতিঙাগ্স প্রেম কি পবিত্র শ্রী ধারণ করিয়াছে! অশিক্ষিত চাষ 

মুশলমান হুইয়। .ইছ্ু সেই কবি-খেউড়ের কালে এমন পবিত্র প্রেমের কথ৷ 

কোথায় শিখিলেন ! আহা, প্রতিভার কি মহীয়সী শক্তি! ইদ্ু যথার্থই 
প্রেমিক বটে ! 

এই স্থানে আমর! প্রসঙ্গ ক্রমে আধুনিক ছুই জন মহানুভব মুসলমান গ্রস্থকারের 
নামোল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারি না। ইছাদের প্রথমের নাম শ্রীযুক্ত 

মীর মোশার্ রেফ. হোসেন, দ্বিতীয়ের নাম মাননীয় সর্ সৈয়দ আমীর আলি। 

মীর সাহেব “বিষাদ সিন্ধু” নামক বাঙ্গাল! গ্রন্থ ও সৈঙ্গদ সাহেব “ম্পিরিট অধ 

ইস্লাম্” নামক ইংরাজি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়! হিন্দু ও মুলমান উভয় সং্প্রদায়েরই 
আস্তরিক ধন্তবাদার্হ হইয়াছেন। বারাস্তরে এই দুই মহাত্মার জীবনী প্রকাশে 

২১ 



১৬২ শরতকুমাঁর লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ । 

বাসনা রহিল। মাননীয় সৈয়দ সাহেবের & অপূর্ব গ্রন্থখানি স্বর্গায় শরতৎকুমার 

লাহিড়ী মহাশয়ের কটন্ প্রেস নাঁমক মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত এবং তৎকর্তৃক প্রকাঁশিত। 

সৈয়দ সাহেব ইংলগ্ডেশ্বরের প্রিভিকৌন্সিলের মেম্বর। ভারতবাসিগণমধ্যে 

ইনিই সর্ধপ্রথমে এইরূপ সম্মানে সম্মানিত । 

বঙ্গের অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত সম্প্রদীয়, কচিদ্ বা! শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ছুই 
এক জনও উপরিউক্তরূপ ফকারি মতে দীক্ষিত শিক্ষিত। ঘোষপাড়ার “সতী মা+ 

ঠাকুরাণার মতও,__-বাউল ব! মারফতি মতের অনুরূপ না হইলেও, একপ্রকার 

ফকীররি মত বলিতে হইবে। বঙ্গে বছুসংখ্যক নরনারী এই ঘোষপাড়ার 
মতাবলম্বী। এতদ্যতীত কর্তাভজা, গুরুসত্য প্রভৃতি আরও কয়েক প্রকার 

মত বঙ্গের অশিক্ষিত নরনারীসমাঞ্গে প্রচলিত আছে । এই সকল ধর্মমত 

অবলম্বন কারয়৷ অসচ্চরিত্র ব্যক্তিগণ অনেক সময়ে নানাবিধ কদধ্যপথে 

বিচরণ কর্সিলেও, এবং তদ্ধেতু এ সকল ধন্মমত শিক্সিতসমাঁগের চক্ষে কখন কখন 

দ্বণিত বলিয়। অবলোকিত হইলেও, এ সকল নতাবলম্বিগণের মধ্যে যে সাধু: 

সজ্জনের একবারেই অস্তিত্বাভাব, বা এ সকল ধর্মমত যে বাঙ্গালীসমাঙ্জের কোন 

হিতসাধনে সমর্থ হয় নাই, এমন নহে। 

এই সকল ধন্মের সাধনপ্রণালী অধিকাংশই তন্ত্রশাস্ত্রসপ্মত,কিন্তু তাহা বলিয়! 
উহা! কালীপাধনের প্রকারাস্তর নহে। উহা! অতীব গুহা ও কঠোর সংঘমমূলক, 

এবং সর্বথা! গুরুগম্য ৷ প্রমাণস্বরূপ শ্বর্গীয় হরানন্ন গোস্বামীর শিষ্য যশোর- 

বুনাগাতি-নিবানী স্বর্গীয় সাধক মথুরানাথ বস্থু মহাশয়ের বিরচিত একটি 

লাধনতন্বমূলক বাউল সঙ্গীত নিম্ে উদ্ধত হইল,__ 

“প্রেম পারিতি কর্বি যদি স্থুজনার সঙ্গ ধর্।-- 

স্থজন[র সঙ্গ ধর্, অন্ুুরাগের করণ যাঁজন করু। 

অন্ুরাগের করণ ভারি, হ'তে হবে নির্বিকার, 

হাল্ছে বেহাল করোয়্াধারী, (তবে) ঘুচ বে মনের অন্ধকার ॥ 

কর্তে হবে রসের খেলা, রাসক সনে রোজ ছু'বেলা, 

গুদ্ধরতি ও মন ভোঁল!, কাম-নদীর ঘোলায় খবরদার ॥ 

গৌসাঞ্। হরানন্দ বসে” রূপরসেতে আছে মিশে, 

মথুর সে ধন পাবি কিসে, (তোর) ভজন নয়, ভোজনটি সার ॥” 

এ সকল .ধর্শমতে যে ইন্ড্রিয়দমন সর্ধতোভাবে কর্তব্য, ইহ! অনেক মহাজনের 



উনবিংশ পরিচ্ছেদ । ১৬৩ 

পদদাবলীতেই সপ্রমাণ। শান্তিপুর-নিবাদী বড় গেসোঞ্জির বিরচিত একটি পে 
বর্ণিত আছে,__ 

“ও মন, তোমায় আমায় এ ছ'জন, 

চল যাই সাধের বুন্দাবন। 
একটা পয়সা নাই হাতে, বা'ব ত্রিহুতের পথে, 

মভারাণীর শাসন ভারি ভয় কি রে তাতে ;__ 

কেবল মদ্ন! কুকুর, হু'কুর হু কুর, কাম্ড়ালে জলে দ্বিগুণ 1” 

ইত্যার্দি। 

বঙ্গের শিক্ষিত জনসমাজমধো, ফকীর বলিতে, ছিলেন কেবল ফিকিরটাদ 

অর্থাৎ স্বর্গীয় _ 

মহাস্ হরিনাথ মজুমদার | 

সাধারণতঃ ইনি “কাঙ্গাল হরিনাথ” ন| “ফিকিরচাদ ফকীর” নামে প্রসিদ্ধ। 

ধাং ১২৪০ সালে নদীর! জেলার অন্তর্গত কুয়া মহকুমার অধীন কুমারখালি 

গ্রামে হরিনাথের জন্ম। হরিনাথ শৈশবেই মাতপিতৃহীন, পিতৃব্যাশয়ে 

প্রতিপালিত। অর্থাভাৰ হেতু তিনি বল্যে খাতিমত বিগ্ার্জনে অনমর্থ 

হইলেও পরে নিজ বন্ধে ও পরিশ্রমে যথেষ্ট বি্বাালাভ করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ 

ইনি প্প্রভীকর' নামক সংবাদ পত্রে কবিঙাদি লিখিতেন, পরে কুমারখালী হইতে 

“গ্রামবার্তা প্রকাশিকা” নামী একখানি পত্রিকা শ্বম্বং প্রকাশিত করেন। এক 

সময়ে হরিনাথ নীলকুঠিব কাহিনী প্রচারে বড়ই সংসাহসের পরিচয় প্রদান 
করিয়াছিলেন। “বিজয়বসন্ত” নামক প্রসিদ্ধ উপন্তাস এ্রন্থথানি এই হরিনাথ 

মজুমদার মহাঁশয়েরই লেখনীপ্রহ্থত। হরিনাগের প্রণীত “বিজয়া,” “পরমার্থ- 

গাথ|,” “মাহৃমহিম,” “কাক্ষালের ব্রঙ্গাগুবেদ” প্র্ঠাঠ আবও করেকগানি এই 

'আছে। এতছিন্ন হরিনাথ বহুসংখ্যক বাউল-সঙ্গীত রচনা! করেন। এ সঙ্গীত- 

গুলির শেষ চরণে প্রায়ই “ফিকিরচাদ ফকীর” বশিয়। তিনি নিজ নামের 

ভণিত। দিরছেন। এই সকল সঙ্গীত বঙ্গে স্ববিদিত, এবং ইহ! হইতেই হরিনাথ 

ফিকিরটাদ ফকীর নামে প্রসিদ্ধ। জীবনের অন্তিম ভাগে “কাঙ্গাণ” হরিনাথ 

যথার্থই ফকীর! ভগবংপ্রেমে বিভোর খেল্কা-ধারী হরিনাথ গোপিযন্ 

লইয়া নাচিষ্াা নাচিয়। যখন স্বরচিত গানগুলি গাইতেন, তখন তাহাকে দেখিঝ। 



১৬৪ শরতকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ। 

মাত্রই তাহার আস্তরিক অমায়িক বৈরাগ্যভাবের উপলদ্ধি করা াইত। এই 
মহাত্মার প্রতিভাও প্রশংসনীয় । তাহার নিয্নোদ্ধত বাউল সঙ্গীতটা এক সময়ে 
বঙ্গে আবালবৃদ্ধবনিতা৷ সর্বলোকের সুবিদিত ছিল,__ 

“বাশের দোলাতে উঠে কে হে বটে শাশানঘাটে যাচ্চ চলে? 

সঙ্গে নব কাঠের ভরা, লট্বহর!, জাত্-বেহারার কাধে ছুলে। 

এত যে ঘরে পরে সবাই কাদে, ছেলেয় কাদে বাবা বলে, 

কোথা সে সব মমতা ? কওন! কথ! ; এখন কি তা” ভুলে গেলে? 

ঘুরে যে দিল্লীলাছোর ঢাকার সহর টাকা মোহর এনেছিলে, 

খেতে না পয়লা সিকি, বল দেখি,_তার কিছু কি সঙ্গে নিলে ॥” ইত্যাদি। 

বাং ১৩০৩ সালে ৬৩ বৎসর বয়সে “কাঙ্গাল” হরিনাথ ইহধাম পরিত্যাগ 
করেন। 

সেকালে যখন কবির গান, পাঁচালী, রামপ্রসাদী গান ইত্যাদির বড়ই 
প্রচলন, সেই সমক্ে বঙ্গসমাজে ক্রমশঃ ছুই একটি করিয়া রাজ! রামমোহন রায়ের 
বিরচিত ধর্মৃতত্ুবিষয়ক সঙ্গীত প্রচারিত হইতে লাগিল। এই গানগুলি 

তংকালীন বঙ্গের বড়ই উপকাব করিয়াছিল। গারনক ও শ্রোতা সকলেই মহাস্মা 

রামমোহন রায়ের গানের প্রশংসা করিতেন এবং গ্রগুলির ভাবগান্তার্যে ও রচনা- 

মাধুর্য বিমোহিত হইতেন। এই হইতেই বঙ্গে ব্রঙ্গঙ্গীতের স্থষ্টি, এই হইতেই 

্রহ্মসঙ্গীতের প্রতি বাঙ্গালী মাত্রেরই শ্রদ্ধাভক্তি। 

কালক্রমে ভারতবর্ধীয় ব্রঙ্গমন্দিরের অপূর্ব ভক্কতিরসাত্মক সঙ্গীত গ্রন্থ 
প্রকাশিত হইল; বঙ্গের শিক্ষিতসমাজে এ সমস্ত সঙ্গীত সর্বেচ্চ স্থান অধিকার 

করিল। বলা বাহুল্য যে, ব্রদ্ধনঙ্গীহুগুলি ক্রমশ: গোপল! উড়ে ও নিধুবাবুর 
গানগুলিকে ভদ্রসমাজ-বহিষ্কত করিল, এবং গানবাজনা যে কেবল বিলাসিতা 

ব। পৈশাচিক প্রমোদের উপকরণ মাত্র, এ সংস্কারের মূলোচ্ছেদ করিল। 
ভারতবর্ধীন্ন ব্রহ্মমন্দিরে মাননীয় শ্রীযুক্ত ব্রেলোক্যনাথ সান্তাল ওরফে 

চিরজীব শর্মা মহাশয় যখন স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ সুমধুর স্বরে এঁ সকল সঙ্গীত আলাপ 

করিতেন, সে সময়ে কলিকাতাম্থ বঙ্গসন্তানগণ, অনেকের ব্রাঙ্গ ধর্মে অনাস্থ! 

থাকিলেও, কেবল গান শুনিনার নিমিত্ত ব্রঙ্গমন্দিরে যাইতেন, পরে ব্র্মানন্দ 
কেশবের উপাসন! শুনিতে শুনিতে, ব্রাহ্গধর্মে দীক্ষিত ন! হউন, ক্রমশঃ ভগব্ৎ- 

তক্তির অধিকারী হইতেন। ঃ 



উনবিংশ পরিচ্ছেদ । ১৬৫ 

ইদানীং বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজে সর্ রবীন্দ্রনাথ, মিঃ ডি, এল, রায়, স্বর্গীয় 

রজনীকান্ত সেন প্রভৃতি মনীধষিগণের বিরচিত সঙ্গীতাবলী সমধিক প্রচলিত । 

তন্মধ্যে রবীন্দ্রনাথের গানগুপি অধিকাংশই ধর্মমবিষ়্ক এবং তানলয়বিশুদ্ধ 

সঙ্গীত শাস্তে সর্ রবীন্দ্রনাথ বর্তমান বঙ্গের শীর্ষস্থানীয়, সন্দেহ নাই। 

লর্ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-__ 
কলিকাত1-_পাথরিয়াঘাট| নিবাসী স্বনামধন্য মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 

কনিষ্টপুত্র। বাং ১২৬৮ সালের ২৫এ বৈশাখ উহার শুভজন্ম। পঞ্চমবর্ষীয় 

শিশু রবীন্দ্রনাথের সুমধুর সুরে রামায়ণ 'ও মহাভারত পাঠ শুনিয়! শ্রোতৃমাত্রেই 
মুগ্ধ হঈতেন। নবমবর্ষ বয়সে তিনি যখন কলিকাতা! নম্মীল স্কুলে পাঠাভ্যাস 

করিতেন, মেই সময় হইতেই তাহার প্রতিভার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। 

বালক রবীন্দ্রনাথের বিরচিত কবিতা দেখিয়া শিক্ষকগণ তাহাকে সবিশেষ প্রশংস। 

কবিতেন। নর্মাল স্ষলের অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়। তিনি পিতার সহিত প্রথমে 

বোলপুরে, পরে কিছুদিন ডালহৌসি পাহাড়ে অবস্থিতি করেন; তৎপরে 
মধ্যমাগ্রজ সত্োন্্রনাথের কর্মস্থল আ'মেদাবাদে গিয়া বাস কবেন। এই সময়ে 

রবীন্দ্রনাথ ইংবাজি ভাষায় ব্যৎপন্তিলাভ করেন, এবং প্ভারন্তী” পত্রিকায় 
বাঙ্গাল প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ কবেন। রবীন্দন।থেব বয়স তখন ১৬ বংসর 

মাতর। অতঃপব তিনি ইংপণ্ডে গিয়া লগুন নগবস্ ইউনিভাগিটি কলেজে ইংরাজি 

সাহিত্য 'অধায়ন করিয়াছিলেন। 

এই মহাত্মা মাধুনিক বঙ্গীয় কবিসমাজে অগ্রগণা । ইনার রচিত কবিতাগুলি 

স্থানে স্থানে সরল সুমধুর ও উচ্চভাবসম্পন্ন। ইনার ভাষার গ্রাম্যতা, ছন্দের 

বিশঙ্খলত| ও ভাবের উদত্রান্তত! সর্বজন-সমাদুত ন। হইলেও, 'এই মহারথী বর্তমান 

সময়ের সাহিত্য-সমরে ঘেন একটা মহামাব উপস্থিত করিরা নিজভূজনলে 

ব্হুজন প্রদত্ত জয্পপত্র লাভে সমর্থ হঈয়াছেন। 
রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীত শাগ্রন্র এবং নিছেও স্ুগায়ক, সঙ্গীতরচনাতেও ইহার 

সবিশেষ নৈপুণ্য । “রবি ঠাকুরের' গাঁন ও কবিতা বর্তমান সময়ের একশ্রেণীর 

বঙ্গ যুবকদলের কঠ্ছার স্বরূপ। ইনি সম্প্রতি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত “নাইট্: 

উপাধি লাভ করিয়! “সর্ রবীন্দ্রনাথ টাগোর কে, টি,” নামে সমাধ্যাত 

হইয়াছেন। ৃ 

কলিকাতার ঠাকুর অর্থাৎ পীরমালি-বংশে প্রিন্স, দ্বারকানাথ ঠাকুর, 



১৬৬ শরংকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান ঘুগ। 

দর্পনারায়ণ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, মহিধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঙ্গীত-বিশারদ 
সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, দানশীল কালীকুষ্ণ ঠাকুর, সর্ মহারাজ যতীন্ুমোহন ঠাকুর 
প্রভৃতি মহায্মগণ পর্যায়ক্রমে নিজ নিজ গুণগৌরবে স্বদেশের গৌরব-বর্ধন 
করিয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি সর্ রবীন্ত্রনাথই এবংশের সমুজ্জল পঙ্কজ-রবি। 
পরন্ত সদাশয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুবিজ্ঞ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর গ্রতুতি মহানু ভবগণও 
উক্ত বংশের অলঙ্কার স্বরূপ । কিন্ত প্রতিভাবিষয়ে ডুলনা করিলে উক্ত বংশের 
সাধু বংখধর শ্রীধুক্ত অবনীন্দ্রনাগ ঠাকুর বোধ করি রবীন্দ্রনাথের অসমকক্ষ 
নহেন। শ্রব্যকাঁধ্য রচনায় বাঙ্গাণীর মধ্যে বেমন রবীন্দ্রন/থ এমুগে অনেকের 
বিচারে অদ্বিতীয়, দৃশ্ব-কাব্য অর্থাৎ চিত্রাঞ্চণ বিষরে তেমনই--অনেকের মতে 
কেন?-_সর্ধবাদি-সম্মতভাবেই বাঙ্গীলীর মধো অদ্ধিতীয়__ 

( বিৎশতিতম পরিচ্ছেদ |) 
_শ্রীসুক্ত অবশীন্দ্রনাথ ঠাকুর | 

এ দেশে প্রাচীন চিত্রবিদ্ধার অধপতনেব পর গবর্ণমেপ্ট-স্থাপিত চিত্রধিগ্ালয় 
ইদ্দানীং উক্ত বিগ্ভার পুনরুননতিপথ পরিষ্কত করিয়াছে সত্য, কিন্তু উদ্দানীন্তন 
চিত্রবিগ্ঠায় 'প্রারুতিক চিত্রভাঙ্গ ৪ ধাগমাধুধ্যোর উত্কর্ষ সাধিত হইলেও 

ভারতীয় অপ্রার্কৃত চিত্রভর্গির ও অলৌকিক ভাব শীাবুর্যেৰ সম্পূর্ণ অভাব লক্ষিত 

হ্য়। বঙ্গীয় আট ডিওর চিত্রগুলি অনেক িষয়ে সর্বান্গ পরন্দর হইলেও উক্ত 

বিষয়ে একেবারেই অঙ্গহীন। তাহাদের প্রার্ত নবনারীমু্তি ও অপ্রাকৃত 
দেবদেবী মুগ্তির প্রভেদ কিছুই নাই বলিলেই হয়। তাহাদের চিত্রিত পুজার্থ 
লক্ষী সবস্বতী মৃগ্ডিগুলি থে দ্বার বারাঙ্গনা-সু্তি নহে, তাহা কেবপ শঙ্ছগ পেচক 

পঙ্চজ বাণ প্রতি লক্ষণ লক্ষ্য করিয়াই অন্ণিত হয়। এই শভাব---এ দেশের 

এই দারুণ অভাব অসাধাবণ প্রতিভাবাম্ শ্ীমান্ অবনীন্দ্রনাথই সম্পূর্ণরূপে 
পরিপূরণ করিয়াছেন। তাহার দৈবশক্তি-পরিচালিত সুচারু কর-তুণিকার 
যেরূপ গুণত্রয়-বিভাগাত্মিক। মুন্তিসমূহ অঞ্ষিত হইয়াছে, বহুদিন বঙ্গে বা সমগ্র 
ভারতথণ্ডে সেরূপ হয় নাই। বহুদিন ভারতবাসী এই সকল সচারু সপবিত্র দৃশ্ত 
দর্শনে বঞ্চিত ছিলেন। | 

সব্ব রজঃ তমঃ এই গুত্রক্-বিভাবিত স্বতন্থ স্বতন্ত্র ভঙ্গি এ পর্যাস্ত আমর 



বিংশতিতম পরিচ্ছেদ । ১৬৭ 

স্বদেশ-বিদেশাহ্কিত ইদানীন্তন কোন চিত্রেই দেখিতে পাই নাই। প্রাচীন 

কালের প্রস্তর-নির্িত বুদ্ধমুত্তি বা ছুই একটি দেবমৃত্তি দর্শনেই মাত্র আমরা 
উহার আভাস বুঝিতে পারিতাম! এইবার অবনীন্দ্রনাথ আমাদিগকে উহা 
স্পষ্ট বুঝাইয়! দিয়াছেন। বলিলে অত্যুক্তি হইবে না, ব্যাস বাণ্মীকি বিরচিত 
কাবাপাঠে মন যেমন যুগান্তরের গভীরতর স্তরে নিমগ্ন হইয়! যায়, অবনীন্্ 

নাথের অঞ্ষিত সাব্ধিক মূত্তি সকল দেখিলেও চিত্ত যেন সেইরূপ অতীতের স্বপ্পে 
বিভোর হইয়। পড়ে । 

সুগ্রসিদ্ধ স্বীয় প্রিন্স, ্বাবকানাথ ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পূর গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
অবণীন্দ্রনাথ এই গগনেন্দ্রনাথেরই কনিষ্ঠ পুল্র | বাপ্যকাণ হইতেই অবনীন্দ্রনাথের 

চিত্রবিগ্ভায় অনুবাগ। ইনি সংক্চত পুরাণ ও কাব্যাদি সম্মত অনেক ম্ুপবিত্র 

স্থদৃপ্ত চিত্র অস্কিত করিয়া সবশেষ মুখ্যাতি লাঁভ করিয়াছেন এবং 

অনেক প্রদ্দশনী হইতে পুরস্কার স্বরূপ অনেকগুলি স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত 

হইয়াছেন। 

দাক্ষিণাতোর 'ত্রিব্রান্্রাম নিবাপী স্বর্গীর রবিবম্মাই এতদিন ইদানীন্তন ভারতের 

অদ্বিতীয় চিত্রশিল্পী বাঁলয়া সম্মানিত ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে আমর! স্বীক।র 

করিতে বাধ্য হইয়াঁছি, অপনীন্দ্রনাথঈ প্ররুণ্তপঙ্গে ভাবতের সর্বগ্রধান চিত্রকর । 

রাঁববন্মার চিঞ্জগুলি অস।ধাবণ নৈপুণ্যের পরিচায়ক হইলেও উা সর্ধনান্দি- 

সম্মতরূপে পাশ্চাতা-পদ্ধতি-সম্মত এবং দ।ক্ষিণাত্য-ভাব-সমন্বিত, প্রকৃত প্রাচ্য 

তঙ্গি উহাতে অন্পই লক্ষিত হয়। বস্তঃ আধুনিক চিত্রশিল্পে পাশ্চাত্যভঙ্গির 

এতই প্রাবল্য থে, অঞ্ষিত নরনারী বা দেবদেবীর মুগ্চিগুলি প্রাচ্যের কি 

পাণ্চাত্যেব অন্গকরণ, তাহ। মাত্র কেশ বেশাদির বিন্যাস দেখিয়াই বুঝিতে 
পারা যায়। 

আধুনিক চিত্রকরগণ রূপবত্তী স্ত্ীমৃত্তি অস্কিত করিতে হইলেই পাশ্চাত্য 
পদ্ধতিক্রমে উহার গ্রীবাদেশ দীর্ঘ” চরণঘয় গুরুতর ও সুদীর্ঘ” বাহুযুগল 

প্রা আজানুলম্িত, মধ্যমাঞ্গ অর্থাৎ কটি হইতে হ্বন্ধ পর্য্যন্ত দেহভাগ খব্ব, 

কেশপাশ রুক্স ও বিশৃঙ্খল, ইত্যাদি ভাবে সৌন্দধ্যের অঙ্কপাত করেন। 

ভারতধন্ম ও ভারতীয় রুচি অনুসারে ধর্ূপ আকৃতি যে অশিষ্টা হস্তিনী 

শঙ্খিনী জাতীয় প্রকৃতির পরিচারক, তাহ! তাহার! জানেন না, বা জানিলেও 

মানেন ন|। মীহাদের মতে ইউরোপীয় নরনারীর দেহভঙ্গিই সৌন্দর্যের 

আদর্শ, তাহার। না হুয় বলিতে পারেন যে, রূপ চিত্রই মনোজ্ঞ, কিন্ত 



১৬৮ শরতকুমীর লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ। 

ভারতীয় দেবদেবী মু্তি অস্কিত করিতে গিয়া এ সকল ভাবভঙ্গি পাগাইলে 
ইউরোপীয়গণও দেখিয়! হস্ত সংব্রণ করিতে পারিবেন কি ? 

স্বর্গীয় মহাত্ম! রবিবর্শা! অসাধারণ প্রতিভাশালী চিত্রশিল্পী ছিলেন, তিনি 
স্বীয় প্রতিভায় ভারতের সুখ উজ্জল করিয়াছেন, একথা শতবার স্বীকার্ধ্য, 
কিন্ত এ কথাও অন্বীকার্ধ্য নহে ঘষে, তিনি উপরিউত্তু, বৈদেশিক ভাবমিশ্রণ-দোষ 

পরিহার করিতে পারেন নাই। এই হেতুই সগৌরবে স্বীকার করিব, আমাদের 
' বঙ্গগৌরব অবনীন্দ্রনাথ প্রশংনিত বন্মা। মহাঁশয়কেও পরাজিত করিয়াছেন। 
অবনীন্দরনাথের চিত্র এক বিচিত্র ভাবসম্পন্ন। সে ভাব সম্পূর্ণ ভারতীয়, এমন কি 

ভারত ভিন্ন অন্ত দেশে মে ভাবের ভাব বুঝ সাধারণের সুসাধ্য নহে। রবি- 

বন্মার বা আটঃ&,ডিও প্রশ্তির চিত্রগুলি দেখিলে ইংলগ ইটালীব চিত্রবিগ্ভার 
কথাই সহস! মনে আসে, কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের চিত্রগুলি দেখিলে ভারতের 

খষিবিছ্।-_-যোগবিদ্যা--সিদ্ধদেহ প্রভৃতির কথাই সহসা মলে আসে । 

অবনীন্দ্রনাথ কেবল চিত্রবিষ্ভা-বিশীরদ নহেন, বাঙ্গল| ও সংস্কত সাহিত্যেও 

তাহার সবিশেষ অভিজ্ঞতা । খের অনেক মাসিক পত্রিকায় তাহার রচিত 

প্রবন্ধীদি প্রকাশিত হইয়া থাঁকে। স্ঞায়বান্ গুণগ্রাহী মহাম্ুভব ইংরাক্গ 

গবর্ণমেণ্ট অবনীন্দ্রনাথকে সরকারি চিত্রবিগ্ঠালয়ের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত 

করিয়। আমাদের সম্যক কৃতজ্ঞতা শাজন হইয়াছেন, সন্দেহ নাই । 

বড়ই পরিতাপের বিবয যে আমাদের সদাশয় বৈদেশিক শাসকসম্প্রধার বা 

অপরাপর ইংরাজগণ আমাদের এই সকল বিগ্ভার বিষয়ে যদিও যথেই উৎসাহ 

সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু ্বদ্বেশীয় ধনবান্ গুণবান্ মহাজনগণ 

অনেকেই তন্বিষর়ে আদৌ উদ্বাসীন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমর! এস্থলে একটি 

ঘটনার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না । | 

এই কলিকাত| সহরবাসী শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ সিংহ মহাশয় এক জন 

প্রতিভান্বিত স্থনিপুণ চিত্রকর। একদ! এই ভদ্রলোক একখানি অতীব সুন্দর 

শ্রীগোৌরাঙ্গ-মৃত্তি অস্কিত করিয়া বিক্রয়ার্থ ধনবান্ ব্যক্তিগণের দ্বারে দ্বারে 

ভ্রমণ করিলেন; সকলেই তাহার চিক্ত্রর ভুয়সী প্রশংসা করিলেন সত্য, কিন্ত 
কেহই উহ! উপযুক্ত মূল্য দিয়া ক্রয় করিলেন না। সিংহ মহাশয় রৌদ্রমধ্যে 

পদব্রজে ভিক্ষুকের হ্যায় পথে পথে ভ্রমণ করিয়! অবসন্ন দেহে আমাদের নিকট 

আসিয়। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম লাভ করিতে লাগিলেন। এই অবসরে আমরা 

তাহার স্থুপবিত্র শ্রীচৈতন্ত চিত্রখানি দর্শন করিলাম। দেখিলাম সে এক অপূর্ব 



বিংশতিতম পরিচ্ছেদ । ১৬৯ 

পদার্থ। কবিওয়ার্ড স্ওয়ার্থ যেমন কৌকিলকে বিহঙ্গমুত্তি অথবা স্বরমাত্র 
বলিয়া ব্যাখ্যা করিবেন, বুঝিতে পাবেন নাই, প্রিয় বাবুর অঙ্কিত চিত্র-পটে 

যাহা দেখিলাম, তাহাকে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতিমূর্তি বলিব অথব! রসভাব 
ও প্রেমের প্রত্যক্ষ পরিদৃপ্তমান মুস্তি বলিব তাহ! বুঝিতে পারিলাম না । যাহা! 
হউক» হতভাগা ভারতসন্তান_-সিংহ মহাশয় সে দিন বিমর্ষচিত্তে স্বস্থানে 

প্রস্থান করিলেন। কয়েক মাস পরে দৈবযোগে তাহার সহিত আর একবার 

সাক্ষাৎকার হওয়ায় উক্ত চিত্রের কথা জিজ্ঞাস! করিলাম। প্রিয় বাবু হাসিতে 

হাসিতে উত্তর করিলেন,__ 

“মহাশয়, এ চিত্রখানি অঙ্কিত করিতে আমার যে সকল দ্রব্যাদি লাগিয়াছিল 
তাহার মুল্য ও আনার পারিশ্রমিক হিসাব কিয়! হ্বির করিয়াছিলাম, এ চিত্র 

এক শত টাকার, ন্যুনপক্ষে পচান্তর টাকায় বিক্রয় করিতে না পারিলে ক্ষতি 
হইবে। আপনাদের আশীব্বাদে উহ! এক শত টাকাতেই বিক্রয় করিয়াছি” 

সিংহ মহাশয়ের সহিত কখোপকথনে জানিতে পারিলাম, কোন এক জন 

বিশিষ্ট সম্তরান্ত সদীশয় ইংরাঁজ পুরুষ এ চিত্র ক্রয় করিয়াছেন। চিত্রকর যদিও 
পচাততর টাকাঁতেই বিক্রয় করিতে সম্মত হইয়াছিলেন, তথাপি উক্ত ইংরাজ 

মহাত্মা তাহাকে এক শত টাকাই দিয়াছেন। আরও শুনিলাম এ সাহেব এ 

চিত্র আবার কলিকাতারই কোন একগরন বিশিই উপাধিধারী বাঙ্গালী বড় 

লোকের নিকট পাচ শত টাকায় বিক্রয় করিয়াছেন। বিচিত্র এই যে, 

ইতঃপুর্বেব প্রয় বাবুএ চিত্র বিক্রয়ার্থ সেই বাঙ্গালী বড় লোকের দ্বারস্থ হইয়! 

পচাত্তর টাকা মূল্য প্রার্থনা করায় প্রতাখ্যাত হইয়াছিলেন। ছিছি,কি 

লজ্জার কথ! ! এই কি বাঙ্গালীর জাতীয়ত! ? 

২ 



একবিংশ পরিচ্ছেদ । 

সমাজ ও ধন্মকথা | 

বিগত অর্ধ শতাব্দকালের মধ্যে বাঙ্গালীসমাজ অনেক বিষয়ে অনেক উন্নতি 

লাভ করিয়াছে সত্য, কিন্তু গুণগ্রাহিত৷ বিষয়ে বাঙ্গালী এখনও বড়ই অধঃপতিত। 

য্দি কোন গুণবান্ ব্যক্তি গ্রহবিপাকে ছর্দশাগ্রস্ত হইয়া কোন স্বজাতীয় 
ধনবানের শরণাগত হন, তবে অগ্রে তাহাকে এ বড় লোকের তোষামোদকারী 

ঘৃণিত মোনাহেবগণের অনুগ্রহ-প্রার্থী হইতে হইবে অথবা উহার সমকক্ষ 
নর্ধসখাদির স্ুপারেম্ সংগ্রহ করিতে হইবে, অথবা এ বড়লোক যে ব্যক্তিকে 
ভয় করিয়! চলেন, ধাহার অনুরোধ রক্ষা না করিলে তাহার অনিষ্ট সম্তাবন! 

হইতে পারে, এরূপ কোন বলীয়ান ব্যক্তির অনুরোধপত্র আনয়ন করিতে 

হইবে। অধিকাংশস্থলে গুণবানের গুণগ্রহণ ঝ| সাহায্য-পুরস্কার গ্রদান এই 

প্রণলীতেই হইয়৷ থাকে। বল! বাহুল্য যে, ষথার্থ গুণবানূ ব্যক্তি এরূপ 

নিকৃষ্ট উপায়াবলঘনে স্বার্থ উদ্ধার করিতে স্বভাবতঃই পরাণ্থুখ, স্ুৃতর|ং স্বজাতি- 

সমাজে তাহার সহান্ুভাবক মুবিরল। বড়লোক মহাশয়গণ অনেকস্থণেই প্রায় 

অযোগ্য পাত্রে অনুগ্রহ পুরস্কার ঝ| সাহাষ্য দান করিয়াই কৃতার্থনন্ত হইয়া 

থাকেন। 
বর্তমান বঙ্গলমাজে আর একটি পরভূতসম্প্রদায় আছে? দারিদ্রদুর্ঘশাপন গুণবান্ 

ব্যক্তিগণ অনেক সময়ে এই মন্প্রদায়েখ উপাদেয় গকার স্বরূপে পরিণত হন। 

এই সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিগণ বিগ্ালয় বা সংবাদপত্র পরিচালন প্রভৃতি কোন ন! কোন 

ধনোপাজ্জনের গর্ণনাভিক উপায় অবলম্বন করিয়! সতর্কে গ্রতীক্গ' করিতেছেন; 

তাহাদের তন্তজালে উপযুক্ত শীকার পতিত হইবা মাত্র তাঁহার! তাহাকে জাল- 
্রড়িত করিয়া স্বোদর-পূরণের প্রয়াস পাইয়। থাকেন। বিপন্ন জ্ঞানবান্ 
গুণবান্ ব্যক্তি তাহাদের শরণাগত হইলে তাহার! তাহার প্রতি কৃত্রিম 

সদাশয়ত! প্রদর্শন পূর্বক স্বার্থনিদ্ধির নিমিত্ত অগ্রারুত পরোপকার ধর্মের 

পরিচয় প্রদান করিতে থাকেন, নির্জীবকে অর্ধোদরপূরক ভোজ প্রদানে 
কোন প্রকারে সজীব রাখিয়া, যাহাতে তিনি বাহ্ ব্যাপার ব নিজমূল্য সম্যক্ 

বুঝিতে ন! পারেন এরূপ ভাবে চক্ষু বীধিয়া ঘানিযস্ত্র যুড়িয়া দেন। হতভাগা 
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নির্ধনের শ্রমলন্ধ অর্থের দ্বার সকল পামর প্রতারক স্বীক্ম পর্থীপুত্রগণের 
বিলাসবাসনা পরিপূরণ করে। গ্রন্থের প্রণেত! অন্নবস্ত্রবিবর্জিত- প্রকাশক 

গলান্লভোজী, সংবাদপত্রের সম্পাদক অস্থিচশ্মসার, স্বত্বাধিকারী লন্বোদর বুষস্থন্ধ, 

বিগ্ভালয়ের শিক্ষকগণ মূর্খ ক্ষুধার্ত ক্ষুদ্রাশয় ক্রীতদাসমাত্র, উপস্বত্বভোগী 

মহাশয়খ্বণ জ্ঞানবান্ ধশ্বর্যবান আনন্দময় মহাপুরুষ! খাগ্খাদকের-_-বধ্য- 

ব্যাধের--শৰ-শকুনির সাধু- সম্বন্ধ এই সকল পাল্যপালকের মধ্যে সুস্পষ্ট 
পরিদৃহ্যমান। 

সমুদায় সম্পাদক ঝ৷ স্বত্বাধিকারী প্রভৃতিই যে আমাদের এই মন্তব্যের বিষয়ীভূত 

তাহ! নহে। আমাদের গ্রন্থনায়ক স্বর্গীয় শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয়ের সভায় সদাশয় 
মহান্ুভব ব্যক্তিগণ যে নিজ নিজ বাণিজ্যব্যপদেশে অনেক গুণবান্ জ্ঞানবান্ 

বিপন্ন ব্যক্তির বিপহুদ্ধারকল্পে অনেক প্রকারে স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন, এ কথা 

অস্বীকাধ্য নহে। আমর! সবিশেষ সংবাদ রাখি, এক্ষণে যাহার! বঙ্গীয় শিক্ষিত 

সমাজের শিরোভূষণ এরূপ কোন কোন ব্যক্তি সংগোপনে শরত্বাবুর 

সহায়তালাভে ছুদ্দিনে ড্রারিদ্র-রাক্ষসের হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করিয়! স্ু্দিনে 

সংকর্্ানুষ্ঠানে দশের আদর্শস্থানীয় হইয়াছেন। এ বিষয়ে শরতবাবু স্বর্গীয় 
বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের সমতুল্য ন! হইলেও সমপথাবলম্বী বলিয়া! অবশ্ঠই শ্লাধ্য। 

গুণবান্ ব্যক্তি বিপন্ন হইয়া শরৎ বাবুর শবণাপন্ন হইলে তিনি তাহার বিপহ্দ্ধার- 

কল্পে স্বতঃপরতঃ সবিশেষ সাহায্য করিতেন। তৎকালে উক্ত ব্যক্তির দ্বার! 

স্বীয় ব্যবসাঁয়োপযোগী কোনরূপ কাধ্য করাইবার প্রয়োজন হইলে প্রবর্চক 

ব্যবসায়িগণের স্ভায় বিনা বেতনে বা স্বপ্প বেতনে মাত্র আশামুগ্ধ করিয়। 

কার্যোদ্ধার করাইবার পরিবর্তে শরৎ বাবু তাহাকে গুণ ও পরিশ্রমের অতিরিক্ত 

পুরস্কার প্রদান করিতেন, এবং পাছে সে ব্যক্তি মনে করেন যে, বিপৎসময় 

বুঝিয়! তাহাকে বুঝি প্রবঞ্চিত ব৷ অবজ্ঞাত ক্র! হইল, এই ভয়ে সেই ব্যক্তির 
নিকট সততই সম্কুচিত ও বিনীত থাকিতেন। মহাত্মা শরৎকুমারের চরিত্রের 

এই সুমধুর ভাব, এই আশ্রিতের উপাসনা-দীনের অধীনতা, এই অলোক- 

সামান্ত মহত্বটুকু যথার্থই যেন সোণায় সোহাগা বলিয়া বোধ হইত। তীহার 

পরিচিত বন্ধুগণের মধ্যে অনেকেই তাহার এই চরিত্রমাধু্য অনুভব করিয়াছেন। 

অবশ্তই স্বীকার করিব, ইহা! শরৎকুমারের পৈতৃক গুণ। দীনহীন রামতন্থ 

লাহিড়ী মহাশয়ের ন্যায় আত্মশ্লাঘাহীন দীনের অধীন সাধু মহাজন এ যুগের 

শিক্ষিত বঙ্গে সুবিরল। তাহার চাঁ্ছিগ্ত্রর এক একটি ব্যাপার এক 'একখানি 



১৭২ শরতকুমার লাহিভী ও বঙ্গের বর্তমান যুঁগ। 

সাধু কাব্য বিশেষ। তিনি নিজ ভূত্যগণের সহিত ব্যবহারেও আপনাকে 
অপরাধী জ্ঞান করিয়া অনেক সময়ে তাহাদের নিকট বালকের গ্তায় নিতান্ত 

ভীতলজ্জিতভাবে ক্ষমা ভিক্ষা করিতেন। এ দীনতা রামতনুর পবিত্রচরিত্রের 

অমূল্য সম্পং ছিল। সাধুপুত্র শরৎকুমারও সেই অতুল পিতৃসম্পদে সম্পূর্ণ 

স্বত্বাধিকার পাইয়াছিলেন। 

আজ ষে গুণে শ্রীরামকুষ্ণধর্ন দেশে বিদেশে: বহুজনসমাদৃত, যে তত্বের 
অনুবর্তী হইয়! ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রসেন ব্রাঙ্গলমাজে নববিধান ধর্মের প্রবর্তনা 

করিলেন, সেই যথার্থ সাম্যবাদের সুস্পষ্ট আভাস স্বর্গীয় রামতন্ুর পুণ্যজীবনে 

সবিশেষ প্রকাশিত হইয়াছিল। রামতনু বাবু ব্রাহ্ম ছিলেন, একথা বলিলে 

এখন লোকে যাহ! বুঝেন, বাস্তবিক তিনি তাহ! ছিলেন ন। | তিনি একেশ্বরবাদী, 

সর্বদেশীয় সর্বজাতীয় সর্বধর্মাবলম্বীর প্রতিই তীহার সমান শ্রদ্ধা ও 

ভালবাস! ছিল, ইহাই তাহার ত্রাঙ্গত্বের পরিচাঁয়ক লক্ষণ। তিনি জীবনে 
কখনও ত্রাঙ্গসমাজের দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই। কি ব্রাঙ্গ, কি খুষ্টিয়ান্, কি 

মুশলমান্, কি হিন্দু, যে কোন সম্প্রদায়ের সাধুভক্ত দেখিলেই তিনি তাহার 
পূজা করিতে প্রস্তত ছিলেন। যে কোন সম্প্রদায়ের ব্যক্তির মুখে ভগবন্নাম- 

কীর্তন শুনিলেই তিনি প্রেমে আত্মহারা হইয়! তাহাকেই পরমাস্মীয়জ্ঞানে 

প্রেমালিঙ্গন করিতেন। ইহাই কি ভক্ত রামতনূর অহিন্ৃত্বের প্রকুষ্ট পরিচয়? 
যদ্দি হাড়ী ও হু'কার গর্ভেই মাত্র হিন্দুত্বের সারতত্ব নিহিত থাকে, তাহা হইলে 
অবশ্ই স্বীকার্ধ্য, রামতনু বাঁবু ঘোর অহিন্দু; কারণ তামাক তিনি খাইতেন না, 

অন্নবিচার তিনি করিতেন না। তিনি ভক্তমাত্রেরই প্রদত্ত অন্ন যথার্থ ই 

জগন্নাথের মহাগ্রসাদ জ্ঞান করিতেন। তাহার এ আচারই কি যথার্থ 

হিন্দুশান্ত্রবিরুদ্ধ ব্যভিচার ? | 

একদিন বৈষ্ণবভক্তগণ শ্রীচৈতন্তদেবের ভাবাবেশসময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন,__ 

"প্রভো, আপনার ক্রমশঃ যেরূপ ভাবোদয় দেখিতেছি, তাহাতে এই ভঙ্গুর 

নরদেহ যে আর অধিক দিন এরূপ প্রবল ভগবদ্বিরহবেগ সহা করিতে পারিবে, 

এরূপ বোধ হয় না। কিন্তু আপনি স্বধামপ্রাপ্ত হইলে আমর! কাহার আশ্রিত 

হইব, কাহাকেই ব! বৈষ্ণব বলিয়! চিনিব, কাহার সঙ্গেই ব। মিশিব ?” 

মহাপ্রভু প্রেমাবেশে উত্তর করিলেন, প্যাহার মুখে একবার মাত্র ভগবন্নাম 

শ্রবণ করিবে, তাহাকেই বৈষ্ণব বলিয়া .জানিবে, তাহাকেই আপন বলিয়৷ 

আলিঙ্গন করিবে ।” 
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অতঃপর আবেশভঙ্গে শ্রীচৈতন্তদেব প্রক্ৃতিস্থ হইলে ভক্তগণ পুনর্বার 
উক্তরূপ প্রশ্ন করায় মহাপ্রভু কহিলেন,__প্ধাহাকে দর্শন করিলে মুখে স্বতঃই 
ভগবন্নামের স্ঘৃত্তি হইবে, তাহাকেই বৈষ্ণব বলিয়। জানিবে।” 

শ্রীচৈতন্তদেবের শ্রীমুখনিঃস্ত এই উভয় পারিভাষিক বাক্যান্থুসারেই ত 

বিচার করিলে রামতনুবাঁবুকে আমর। পরম বৈষ্ঙব বলিয়! পুজা করিতে পারি। 

যেহেতু রামতন্থবাবুব প্রতিদিনের উচ্চারিত বাক্যাবলির অধিকাংশই ভগবন্নাম 

ও ভগবৎক থাসংবলিত। অতএব প্রথম পারিভাষিক সুত্রান্গসারে তিনি পরম 

বৈষ্ণন। আবার ধাঁহার! সেই স্বর্গীয় মহ[পুরুষকে দেখিয়াছেন বা তাহার সহিত 

দুই এক দণ্ড আলাপ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাহারা! একবাক্যে 

স্বীকার করিবেন, রামতনুবাবুকে দেখিলে মহা পাঁষগ্ডেরও অন্তরে তদ্দণ্ডে কেবল 

ভগ্গবৎকথ! ব্যতীত অন্ত কথালাপ করিতে ইচ্ছা হইত না। অতএব শেষোক্ত 

স্তত্রান্থসারেও তিনি একজন প্রকৃত বৈষ্ণব। 

প্রভূ যীশুহ্রীষ্ট একদিন ভক্তমগুলীকে কহিয়াছিলেন,_প্ধাহারা কেবল 

আমাকে প্রভূ প্রভূ বলিয়! বেড়াইতেছেন, তীভাদ্দিগকে পরিণামে আমি গ্রাহা 

করিব না, কিন্ত যাহার! জগৎপিতার আদেশপালন করিতেছেন, তাহাদিগকেই 

আমি আমার বলিয়া গণ্য করিব।” 

ৃষ্টধর্থের মর যদি এইরূপই হয়, তবে ত রামতন্্ বাবু একজন সাধু 

খুষ্টিয়ান্। 

এইরূপে, অধিকাংশ প্রচলিত ধর্মের মর্্বিচারে দেখা যায়, সাধুপ্রবর 

্ব্গায় রামতন্ু লাহিড়ী মহাশয় ও তজ্জাতীয় ব্যক্তিগণ একপক্ষে হিন্দু মুশলমান 
বা! ব্রাহ্ম খুষ্টিয়ান যে কোন অভিধানেই অভিহিত হইতে পারেন, অপরপক্ষে 

সমাজগণ্ডী মাপিয়। দেখিলে, তাহারা না হিন্দু, না! মুসলমান, না! ব্রাহ্ম, না 
ুষ্টিয়ান্,-_ কোন গণ্তীব মধ্যেই সম্পূর্ণ আবদ্ধ নহেন। পুরাণ ইতিহাস সহাস্তে 
সাক্ষ্যপ্রদান করিবে, যথার্থ অনুরাগী ভক্তের আবহমানকাল ইহাই নিদ্দিষ্ট স্থান, 
এইরূপই তীহাদের প্রকৃষ্ট অভিধান। হিন্দুগণ যদি বলেন, রামতন্থ জাতিবিচার 

করিতেন না, অতএব তিনি আমাদের কেহ নহেন, ঝা ব্রাঙ্মগগণ যদি বলেন 

র/(মতন্থবাবু দীক্ষিত হন নাই, অতএব তিনি ঠিক ব্রাক্ম নহেন, তাহা হইলে 

রামতন্থুবাবুর কিছুমাত্র মর্যাদা ন্ট হইবে না, বরং হিন্দু ও ব্রাহ্মসমাজই স্বীয় 

মূর্খতাফলে নিজমর্য্যাদ! খর্ব্ব করিবেন,__উজ্জল কোহিনুর হেলায় হারাইবেন। 
রামতন্ু যাহাই হউন, আমরা বলিব তিনি যথার্থ ব্রাঙ্গ, তিনি বথার্থ ব্রাহ্মণ; 



১৭৪ শরৎকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ । 

আমরা! বলিব, দেবেন্দ্রনাথ যদি মহধি বা রাজধি, দেবতুল্য রামতন্থ তবে যথার্থই 
দেবধি। 

এই দেবধি-জীবনে যে সর্বধর্মসমতার আভাস প্রকাশ পাইয়াছিল, 
শীরামকষ্চ-জীবনে তাহ! সমুজ্জল শ্রীধারণ করিয়াছে, নববিধানাচাধ্য কেশবচন্ত্ 
উচ্চকণ্ে তাহার জয়গান করিয়! গিয়াছেন। | 

আমরা! পূর্বেই বলিয়াছি রামমোহন রায় প্রমুখ ব্রাঙ্মগণ, মুশলমান ফকিরগণ, 
বাউল বৈষ্ণবগণ, ঘোষপাঁড়ার স্বনামগ্রসিদ্ধ ঘোষ ঠাকুরগণ প্রভতি উদার- 
প্রকৃতিক সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণই আমাদের ইদানীস্তন সর্বজনীন সামাভাবের 
প্রথম প্রবর্তক । স্বর্গীয় মহাপুরুষ রামতন্থ লাহিড়ী মহাশয় যে এই সাম্যবাদি- 
দলের একজন অগ্রণী ছিলেন, তাহা কাহারও অবিদ্দিত নাই। চতুঃশতাধিক 
বর্ষপূর্ধ্বে ভারতবর্ষে, পঞ্জাবে শ্রীগুর নানক এবং বঙ্গে শ্রীচৈতন্তদেৰ এই 
সাম্যভাবের হ্ুত্রপাত করিয়াছিলেন। 

বছদিন পরে বঙগদেশে ঘোষপাড়া গ্রামে এক আকম্মিক ধর্মখমতের প্রচার 

আরম্ভ হইল। এই ধর্মমত 'প্রধানতঃ অশিক্ষিত সমাঁজেই প্রতিপত্তি লভ 

করিল বটে, কিন্তু ইদানাং দেখিতে পাঁওয়! যায় যে, যদিও পূর্বেোপ্ত 

ঘোষপাড়ার ঘোঁষধঠাকুরগণের আর পুর্ব ধর্মপ্রভাব নাই, তথাপি 

কলিকাতার স্তায় শ্শিক্ষাসভ্যতার লীলাস্থলীতেও অনেক উচ্চবংণীয় শিক্ষিত 

পরিবারস্থ মহিলাগণও গোপনে উক্ত মতাবলম্বিনী। ম্থৃতরাং সভ্যশিক্ষিতগণ 

স্ব স্বজ্ঞানৈশ্বধ্য/ভিমানে এই ধর্মমমতটিকে নগণ্য মনে করিলেও অগণ্য বঙ্গবাসী 

উত্তমাধম নরনারী এই মতের পক্ষপাতী হওয়ায় ইহা অবশ্যই নঙ্গপমাজের এক 

আকন্মিক অদ্ভূত সংস্কারন্ত্র বলিয়। গণনীয় 
বস্তুতঃ এই কলিকাতাতেই এরূপ দৃশ্ঠট বিরল নহে যে, পরিবারস্থ পুরুষগণ 

প্রত্যুষে গাত্রোথান পূর্ববক মুখপ্রক্ষালনাদি করিয়াই বন্ধুবান্ধবে চা বিস্কুট লইয়া 
ব্সিলেন, বেল! আটটা পর্য্যন্ত তাহাদের তদবলম্বনেই কালযাপন, অতঃপর সত্বর 
স্নানাহার সমাপনপুর্ধক আপিসে গমন, পরে দ্িবাবসানে সাড়ে €৫ট| বা ৬টার 

সময়ে গৃহে প্রত্যাগমন, যৎকিঞ্চিং জলধোগান্তে বন্ধুবান্ধৰ সহ বহির্গমন, মাদকার্দি- 

সেবনে বীভংস আমোদপ্রমোদে মত্ত থাকিয়! রাত্রি ১০টা ১১টা'র সময়ে গৃহে 

আসিয়া! ভোজনান্তে নিদ্রা, নিদ্রাভঙ্গেই পুনর্বার প্রভাতমুখ দর্শন! এইরূপেই 
তাহার! মনুষ্যত্বের দায়িত্ব পরিশোধ করিতেছেন"! 

তাহাদের গৃহে তবে কি ধর্ম নাই? তাহা নহে, অস্তঃপুরে গিয়। .দেখুন, 



একবিংশ পরিচ্ছেদ । ১৭৫ 

গৃহিণী ও বধূুগণ হয়ত মাংসার্দি ভোজন করেন না, মিথ্য। প্রবঞ্চনা পরিহার 
করিয়া চলেন, স্নানানস্তে একটি নির্জন গৃহস্থিত সতীমায়ের আসনে গিয়া 

তক্তিভাবে প্রণাম কবেন, প্রতি শুক্রবারে তথায় পুজার্চনাি করিয়া থাকেন। 

বর্ষান্তে গৃহিণী গোপনে ঘোষপাড়ায় গিয়৷ মানসিক পুজাদি দিয় আসেন। 

আবার স্তুদুর পল্লীতেও নিরক্ষর চর্শকার চণ্ডালাদির গৃহেও কখন কখন এরূপ 
ধন্মানুষ্ঠান দেখিতে পাওয়! যায় । ঘোষপাড়ার প্রভাবে তাহার। বর্বর হইয়াও 

সংযমশীল দাধু, ধর্মন্ত না হইয়াও বিশ্বাসী তক্ত এবং দরিদ্র হইয়াও ভদ্র। 

পল্লীগ্রামের হাতুড়িয়। চিকিৎসকগণ যেমন কুটারবাসী নিঃসম্বল কষকগণের 

জীবনরক্ষক, সেইরূপ ঘোঁষপাড়ার ঘোষ ঠাকুরগণও বঙ্গদেশের বহুতর অশিক্ষিত 

অধম পাপাচারীর পরম বন্ধু। 

অতএব আমর! জ্ঞানাতিমানবশে ঘোষপাড়ার ধর্শমতটিকে নগণ্য জ্ঞান 

করিতে কখনই পারি না। এই মতটীকে সাধারণতঃ লোকে সতীমায়ের 

মত বলিয়া থাকে । ইহার উৎপত্তি ও প্রসার বিষয়ে নিয্ললিখিতরূপ প্রবাদ 

প্রচারিত আছে :-_ 

শতাধিক বর্ষ অতাত হইল, ঘোষপাড়ার ধোষবংশে সতীনায়ী একটি পতিব্রত। 

মাধবী রমণী ছিলেন। তাহার পতি গলিতকুষ্ট ছরদৃষ্ট দরিদ্রব্যক্কি, উত্থানশক্তি 
রহিত! সাধবীসতা উগ্বৃত্তি অলম্বনে কায়মনোথাক্যে যৃতকগ পতির পরিঘর্ধ্য| 

করিতেন, রাত্রিতে নিদ্রা ত্যাগ করিয়।৷ পতিপার্খ্ে বসিয়! তাহার রোগযন্ত্রণ! 

নিবারণের নিমিত্ত নানারূপ সেবাশুশ্রষা করিতেন। 

এই সময়ে ভাগীরণী ঘোষপাড়ার নিকটবন্তিনী। গ্রামের কুলকামিনীগণ 

পূর্বান্ধে ও অপরাহ্ে কুস্ত লইয়৷ ভাগীরথী হইতেই জলাহরণ করিতেন। একদিন 
পূর্বপ্রশংসিতা পতিব্রতা সতী প্রদোষসময়ে কুম্তকক্ষে ভাগীরথী যাত্র। করিয়াছেন, 

পথিমধ্যে পল্লাবাসিনী নারীগণের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তাহার! বলিলেন, 

“আমরা জল লইয়। আপিলাম, এখন সন্ধ্যাকালে তুমি একাকিনী জল আনিতে 

যাইতেছ! ত| যাও, দেখিও, কোথা হইতে একট! শব আসিয়৷ ঘাটকুলে 

লাগিয়াছে; তুমি একটু তফাৎ হইতে জল লইয়া আসিও।” 

পতিব্রতার গৃহে পতিসেবার উপযোগী জলমাত্রও নাই, স্থতরাং তিনি সে 

কথায় কর্ণপাত না করিয়া ভাগীরথীতীরে উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন ঘাটে 

যথার্থই একটি নরদেহ ভাসিতেছে। কুস্তকক্ষে পতিপরায়ণ! ধীরে ধীরে ঘাটে 

নামিলেন, সহস! শবের নিমীলিত নেত্র উন্মীলিত হইল, সাধৰী বুঝিলেন তখনও 



১৭৬ শরতকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ। 

সে ব্যক্তি জীবিত; কিন্তু তাহার দেহ কুষ্ঠব্যাধিতে ক্ষতবিক্ষত ও দুর্গন্ধময়। 
সে ক্ষীণম্বরে কহিল, “মা, আমি জল খাইতে আসিয়া জলে পড়িয়৷ গিয়াছি, 
আমার শরীরের হুর্গন্ধে কেহই নিকটে আদিতেছে না। তুমি যদি দয়! করিয়! 

হাত ধরিয়া আমায় তুলিয়৷ দাও তবেই আমার প্রাণরক্ষা হয়।” 
দয়াবতী সতী বিপনের বিপদুদ্ধার করিয়া! জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এখন 

কোথায় যাইবেন ?” : 

কুঠী।--আমি আর কোথায় যাইব? লোকালয়ে দ্বণ! করিয়! কেহ আমান 

স্থান দেয় না। অগত্য। এই গঙ্গাতীরে বসিয়াই রাত্রিযাপন করিব। 
সতী ।--আপনি দয়৷ করিয়। আমার গৃহে চলুন। আমার স্বামীও এইরূপ 

রোগাক্রান্ত, আমি যথাসাধ্য তাহার সেবা করির| থাকি; সুতরাং আমার আর 

ইহাতে দ্বণ| নাই। আপনি, চলুন, আমি এক জনের যদি সেবা করিতে পারি, 

তবে ছ'জনের সেবাও করিতে পারিব।” 

অতঃপর সেই সাধুশাল! রমণী জলাহরণ পূর্বক কুষ্ঠাকে সঙ্গে লয়! গুহে 
প্রত্যাগমন করিলেন এবং গৃহকম্মাদি সমাধা করিয়া ভোজনান্তে উভয় কুঠীকে 

শয়ন করাইয়! স্বয়ং তাহািগের শুশাবায় নিযুক্ত রহিলেন। নিনাথসময়ে সহস| 

দেখিলেন, তাহা সেই পর্ণকুটারখানি আলোকময় হন উঠিল, এবং সেই 

অভ্যাগত অতিথি রুগ্নদেহের পরিবর্তে জ্যোতির্ময় দিব্যদেহ ধারণ করিয় 

সতীকে সম্বোধন পুর্বক কহিলেন,__“মা, তোমার অসামান্ত পতিভক্তি দেখিয়৷ 

আমি বড়ই প্রীত হইয়াছি, বর প্রার্থনা কর।” 
সতী কহিলেন, “বাবা, তুমি কে, কি অভিপ্রায়েই বা এইরূপ ছদ্মবেশে 

আমাকে ছলন। করিতে আসিয়া ?” 

অতিথি উত্তর করিলেন,-_“মা, আমার নাম আউলিয়াচন্দ্র মহাপ্রভু, আমি 

তোমার ছিতার্থেই এইরূপে এখানে আসিয়াছি।” 

সতী ।-_-আউলিয়াচন্দ্র মহাপ্রভু !-তিনি কে? আমি ত কখন তাহার 

নাম শুনি নাই ! 

অতিথি ।--নবদ্বীপে শচীমাতার গর্তে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ 
মহাপ্রভু, নাম শুনিয়াছ কি? 

সতী ।-_হ৷, গুনিয়াছি, তিনি ত স্বয়ং ভগবান্! 

অতিথি ।-_হী, তিনিই আমি। মা, তুমি মনোমত বরপ্রার্থনা কর । আমি 

আর অধিক বিলম্ব করিতে পারিতেছি ন!। 
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সতী ।-_( সজল নয়নে ) বাবা, 'এত দিনে যদি এ অভাগীর প্রতি কৃপাদৃষ্টি 
হইয়। থাকে, তবে এই বর প্রদান কর যে, আমার স্বামী অবিলম্বে রোগমুক্ত 
হইয়া দিব্যকাস্তি লাভ করুন। 

অতিথিরূপী ভগবান্ কহিলেন,_-“তথাস্ত |” 
মনি সতী দেখিলেন, তাহার নিদ্রিত পতিদেবতা রোগমুক্ত হইয়া 

দিব্যকান্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। তখন শ্রীভগবান্ কহিলেন,_-"মা, পুনর্বার 
বর প্রার্থনা কর”। সতীম! বলিলেন,__“আমাদের এই দারিদ্রছুঃখ দুর হউক, 

অগ্ক হইতে আমাদের প্রতি যেন কমলার কৃপাৃষ্টি হয়।” 
শ্রীভ।__তথাস্ত। পুনরায় বর প্রার্থনা কর। 
সতী ।-_-আমার বংশে যেন চিরদিন আপনার দয়। থাকে । 

শ্রীভ।-_তথাস্ত। আমার গায়ে যে কাথাখানি দিয়াছিলে, এঁ কাথাথানি 

তোগার বাড়ীর ডালিমগাছটিতে ঝুলাইয়! রাখিও ) যে কোন রোগগ্রন্ত ব্যক্তি এ 

ডালিমতলার ধূলি গায়ে মাখিলে পোগমুক্ত হইবে । আজ হইতে তুমি দিব্যজ্ঞান 

লাভ করিলে, এবং ধাহাকে যাহা বলিবে তাহাই সফল হইবে । যে তোমার 

শরণাপন্ন হইবে, আমি তাহার প্রতি সদয় হইব। 

এতাবৎ কহিয়! শ্রীভগবান্ অন্তর্ধান করিলেন। তদবধি সতীমায়ের সর্বাপৎ- 

শান্তি হইল! তাহার স্বামীর আরোগ্য ও দিব্যকান্তিপাভ দেখিয়! লোকে 

বিম্মম্নাপন্ন হইয়া একবাক্যে সবাই সতীমাকে ণ্ধন্ত ধন্ত 1” কহিতে লাগিল। 

দেশদেশাস্তর হইতে অন্ধ আতুর খপ্জ বধির বিপনন ব্যক্তিগণ দলে দলে আসিয়! 

ডালিমতলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিল। শ্রীত্ীআউলিয়াচন্দ্র মহাগ্রতু ও 

শ্রীশ্রীসতীমায়ের নাম সর্বত্র জাহির হইয়া পড়িল। ক্রমে সতীমাঁয়ের সম্প্রদায় 

গৃঠিত হইয়৷ উঠিল। 

আউলিয়াচন্দ্র বা “আউলা” এই নামটি সম্বন্ধে আর একটি ইতিহাস 
অবগত হওয়। যায়। উহা নিয়ে লিখিত হইল। ৰ 

নদিয়া জেলায় উলাগ্রামে মহাদেব দাস নামক একগন বারুজীবী শৃদ্র বাস 

করিতেন। মহাদেব এক দিন পানের বরঙ্জের মধ্যে গিয়৷ সহসা একটি অষ্টম- 

ব্ষীয়, রূপবান্ বালককে দেখিতে পান। বালক তাহার নিজ পরিচয় কিছুই 

কহিতে পারিল না। মহাদেব বালকটিকে বাটীতে লইয়৷ আসিলেন। মহাদেবের 

পত্বী বালকটিকে পাই পরম যত্ধে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন, এবং বালকের 
অপরূপ মুখজ্যোতিঃ দেখিয়া! আহ্লাদপূর্ববক তাহার নান রাখিলেন পুর্ণচন্্র। 

১৬৩ 
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পূ্ণচন্ত্র বহুদিন মহাদেবের বাঁটীতেই কাটাইলেন। মহাদেবের পত্ধী তাহাকে 

যথেষ্ট সমাদর করিতেন সত্য, কিন্ত মহাদেব স্বশ্নং তাহাকে নানা উপলক্ষ্যে সততই 

তাড়না করিতেন। কালক্রমে মহাদেবের পত্বী পরলোকে গমন করিলেন। 

তখন তাড়নাভয়ে পূর্ণচন্দ্র মহাদেবের গৃহ পরিত্যাগ করিয়! হরিহর নামক এক 

বিষুভক্তের গৃহে গিয়৷ আশ্রয় লইলেন। এইখানে আসিয়! তিনি বিছ্যা ও ধর্ম 

শিক্ষা করিতে লাগিলেন । 

হরিহর পূর্ণচন্দ্রের বিবাহ দিবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিলেন, কিস পূর্ণচন্র 
কোন মতেই বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন না। 

এই ইতিহাসান্সারে, পূর্ণচন্ত্র বাঙ্গল! ১২৩৭ সালে ফুলিয়! গ্রামে সাঁধুবৈষ্ণবৰ 
শ্রীযুক্ত বলরাম দাসের নিকট আসিয়। বৈষ্ণবধর্ম্ে দীক্ষিত হ্ইয়াছিলেন। 

দীক্ষাগ্রহণের সময়ে গুরু শিষোর নাম পূর্ণচন্ত্রের পরিবর্তে আউলিয়াচন্ত্র ব৷ 
আউলচাদ রাখিলেন। পারস্ত ভাষায় আউলিয়া বা আউল শন্দের অর্থ 

অমানুষিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি। 

দীক্ষার পরে আউলটাদ গুরু বলরাম দাসের সহিত পূর্ববঙ্গ গমন করেন। 
তথ! হইতে গুরু ফিরিয়! আসিলেন, কিন্তু শিষ্য আউলটাদ বহুদিন ধরিয়া 

ভারতের বনুতীর্ঘ পর্যটন করিয়া, পরে বজর। গ্রামে আপিয়। অবস্থিতি করিলেন। 

তাহার সুমধুর ধর্মোপদেশ শুনিয়। এবং অমান্থষিক প্রভাব দেখিয়া! অনেকে 

তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। প্রবাদ আছে, আউলচাদের কৃপায় অন্ধে 

দৃষ্টিশক্তি এবং বধিরে শ্রবণশক্তি পাইত। 
বাললাদেশে কর্তীভজা নামে যে সম্প্রদায় আছে, আউলটাদ্ই উহার 

প্রবর্তক। তাহার ২২জন প্রধান শিষ্য ছিল। তাহাদের মধ্যে রামশরণ পাল, 

খেলারাম মাল, বেচুঘোষ, হটু ঘোষ, কৃষ্ণ দাস, বিষুদ্দাল, শ্তামটাদ, পাচ মুচি 
প্রভৃতিই সর্বশ্রেষ্ঠ। : ৃ 

পূর্বোক্ত ঘোষপাঁড়ার ঘোষঠাকুরের! যে উর্লিথিত বেচুঘোষ ব! হটুঘোষের 
ংশধর, এ কথা প্রামাণির্ক বলিয়। বোধ হয় না। কারণ বেচুঘোষ বা 

হটুঘোষের পূর্ব্বেই যে সতীমায়ের আবির্ভাব, এ বিষিয়ে সন্দেহ নাই। 
আউলঠাদ তাহার শিষাদিগকে স্বধম্মে দীক্ষিত করিবার সময়ে মন্ত্রদান করিয়া 

দশটি উপদেশ প্রতিপালন করিতে বলিতেন। সে দশটি উপদেশ এই £-- 

১।: একমাত্র চৈতন্ত স্বরূপ ভগবান্ শ্রীরুষ্ণকে ভজন! করিবে। কদাপি 
অন্ত দেবতার ব| অন্ত ধর্মের নিন্দাবাদ করিবে ন!। 
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২। মন্ত্রদাতা গুরুকে মনুষাজ্ঞান করিবে না। প্রত্যহ তাহাকে প্রত্যক্ষে 

বৰ! মানসে প্রদক্ষিণ করিবে। 

৩। আত্মপরিত্রাণের একমাত্র উপায় স্বরূপ সতত হরিনাম জপ করিবে, 

এবং সৎকর্ম সম্পাদন করিবে। 
৪। সর্বস্থানেই সংকথা ও স্বধর্মের আলোচন! করিবে। 

৫| কায়মনোবাক্যে অতিথি সৎকার করিবে। 

৬। ভোজনের পূর্বে তুলশীতলার মৃত্তিক ভক্ষণ করিয়। দেহ পবিত্র করিবে। 

৭। প্রতিদিন প্রভাতে প্রদোষে ধৌতবস্ত্র পরিধান করিবে। 

7৮৮। সকল জাতিরই অন্নগ্রহণ করিবে, কিন্তু কদাপি আমিষান্ন ভক্ষণ 
করিবে না। | 

৯। নিজ সাধন-রহস্ত কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না । 
১০। সর্বদা সত্য আচরণ করিবে, এবং গুরু সত্য, বিপদ্ মিথ্যা, এইরূপ 

দৃঢ় বিশ্বাস রাখিবে। 

এই সম্প্রদায়ের মতামত ও আচার ব্যবহার অনেক অংশেই সতীমায়ের 

সম্প্রদায়ের মতামত ও আচার ব্যবহারের অন্ুরূপ। এই উভয় সম্প্রদায়েরই 
গুরুগণের নাম “মহাশয়” এবং শিধ্গণের নাম "বরাতি”। 

আউলটাদ ১২৬৭ সালের বৈশাখ মালে সন্ধ্যাসময়ে বোয়ালিয়া নামক গ্রামে 

মানবলীল সংবরণ করেন। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, বোয়ালিয়। গ্রামে 

তাহার শিষ্য কষ্গদাস যখন মৃতপ্রার়, সেই সময়ে আউলাদ তথায় আসিয়া 
উপস্থিত হন। অতঃপর গুরুশিষ্য উভয়েই হরিনাম করিতে করিতে এবং 

হরিধ্বনি শুনিতে শুনিতে সেই স্থানেই দেহুত্যাগ করেন। 

ঘোষপাড়ায় সতীমায়ের লীলাসংবরণের পূর্বেই তাহার ধন্মমত বঙ্গদেশে 

বহুবিভৃত হইয়। পড়ে। সতীমায়ের ধর্মপ্রভাব ও অমানুষিক শক্তি সম্বন্ধে 

যে সকল প্রবাদ শুনিতে পাওয়! যায়, তাহাতে এ মহীয়সী সাধ্বী রমণীকে 

বাস্তবিকই দেবানুগৃহীত এবং দিব্যৈশব্য্যশীলিনী বলিয়াই প্রতীতি জন্মে। 
কি আউলটাদ কি সতীম। উভয়েরই ধর্্মশাসনে আমর! যেসকল আদেশ 

উপদেশের উল্লেখ দেখিতে পাই, তাহাতে এই ছুইটি ধর্মতের কোনটিই যে 
আধুনিক শিক্ষিত সত্যসমাজে প্রচলিত বিশিষ্ট বিশিষ্ট ধর্মমতগুলির অপেক্ষা 

কোন অংশেই নিকুষ্ট বা নিন্দনীয় নহে,.তাঁহ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে পারি। 

মতীমায়ের দেহত্যাগের পর তীহার উপযুক্ত বংশধর ঈশ্বরচন্্র ঘোষ 



১৮০ শরৎকুষার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ। | 

মহাশয়ও সবিশেষ ধর্ম প্রভাবসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন বলিয়৷ প্রকাশ আছে। 

ঈশ্বরঘোষের অমানুষিক শক্তি ও দিব্যজ্ঞান সম্বন্ধে নিয়লিখিত উপাখ্যানটি 

তাহার ভক্তমগ্ডলীর মধ্যে অনেকেই অবগত ছিলেন। 
একদা! উক্ত ঘোষঠাকুর মহাশয় চৌকির উপর বসিয়া আছেন, ক্ষৌরকার 

তাহার ক্ষৌরকর্্ম করিতেছে, এমন সময়ে তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়৷ ব্যগ্রভাবে 
কহিলেন,__“আরে, রাখ্ রাখ্ রাখ! একটু সবুর কর্।” 

ক্ষোরকার সসন্ত্রমে ক্ষোরকর্ম্ম বন্ধ করিল। ঘোঁষঠাকুর মহাশয় ইষ্টকালয়ের 

যেস্তগুটি হেলান দিয়া বসিয়াছিলেন, মুদ্রিত নয়নেই উভয় হস্তদ্বারা বপপুর্ববক 

সেই স্তশ্ুটিতে ধাকা দ্দিতে লাগিলেন, এবং ক্ষণকাল পরেই “যা! নামিয়৷ 

গিয়াছে!” বলিয়া! পুনর্ধার স্থিরভাবে ক্ষৌরকম্ম করাইতে লাগিলেন। 

ক্ষোরকার স্বকার্ধ্য সম্পন্ন করিয়া সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিল, _“কর্তা মহাশয়, 
ওরূপ করিলেন কেন?” 

ঘোষকর্তী উত্তর করিলেন,_-”"ওরে। বড় বিপদ ঘটিয়্াছিল! ওমুক 

মহাজ্রনের অনেক টাকাব মাল-বোঝাই কিন্তি পদ্ম।নদীতে চোরাবালিতে পড়িয়া 

মার! যাইতেছিল। মহাজন ও মাঝিমাল্ল। অনেক চেষ্টা! করিয়াও নৌকা! উদ্ধার 

করিতে ন! পারিয়া, অবশেষে মায়ের নামে মানত করিয়া কেবল পপ্রোহাই 

সতীমা! রক্ষা কর!” বলিয়া আর্তনাদ করিতেছিল। তাই ধাকা দিয়! 

নৌকাখান। নামাইয়া দিলাম। কা'কেও বলিস্ না ।” 
এই ঘটনার কিয়দ্দিন পরে, আবার এক দিন ক্ষৌরকার কর্তার নিকট 

ক্ষৌরকর্মে নিযুক্ত, এমন সময়ে কয়েকটি লোক আসিয়া! কর্তার সম্মুখে প্রণামি- 
স্বরূপ কতকগুলি টাকা রাখিয্! প্রণাম করিল এবং উপটৌকন স্বরূপ নানাবিধ 

খাস দ্রব্য প্রদান করিল। কর্তার সহিত তাহাদের ষে কথোপকথন হুইল, 

তাহাতে ক্ষোরকার বুঝিতে পারিল যে প্র ব্যক্তিগণই পূর্বোক্ত মহাজনি নৌকার 
মালিক, মানত শোধ করিবার নিমিত্বই এঁ অর্থ ও দ্রব্যাদি লইয়া আসিয়াছে । 

ঘোষপাড়ার মতাবলদ্িগণের মধো অগ্ঠাপি এই সাঁধন-মতের উক্তপ্রকার 

নানাবিধ মাহাস্ম্যকাহিনী শুনা যায়। সেষযাহাই হউক, উত্তর মতাঁবলম্বী যথার্থ 

সাধকগণের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে কাহারও কাহারও কোন কোন বিবয়ে 

বিশিষ্ট অলৌকিক শক্তির প্রত্যক্ষ পরিচয় যে অগ্যাবধিও পাওয়া যায় একথা 

অস্বীকার করা যায় না; এবং সতীমায়ের প্রসাদে যে এ বঙ্গে অসংখ্য নরনারী 

আধিভৌতিক আধিট্দবিক বা আধ্যাত্মিক কোন না কোন প্রকার শ্রেয়োলাভ 



একবিংশ পরিচ্ছেদ । ১৮১ 

করিয়াছেন, এ কথাও এ দেশের রহস্তাভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। 

বর্তমান সময়ে এই সম্প্রদায়ের ক্রমশঃ সক্কোচ বই প্রসার দেখ! যাইতেছে না। 
বর্তমানকালে বঙ্গনমাজের উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ সাধারণতঃ, 

বিচারে না হউন, আচারে ব্যবহারে ব্রাঙ্মভাবাপন্ন ; মধ্যম শ্রেণীস্থগণের 
অনেকাংশই বৈষ্ণব মতাবলম্বী ও শ্রীগৌরাঁঙ্গভত্ত, অল্লাংশ শক্তিউপসাঁক, এবং 

নি্নশ্রেণিক প্রায় সকলেই শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত ব! সতীমায়ের ভক্ত । কিন্তু আনন্দের 

বিষয় এই যে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী বাঙ্গালীগণের মধ্যে ইদানীং আর 

পূর্ন্ের স্ায় গ্রস্পব দ্বেষ হিংসার প্রবলতা নাই। ভগবানকে যিনি যে ভাবে 
তজন! করেন তাহাই সত্য, এইরূপ একট।| অপূর্ব্ব বিশ্বাস যেন সকলেরই অন্তরে 
বদ্ধমূল হইয়া আমিতেছে। এ বিশ্বাসের সুসংবাদ এ বঙ্গে প্রথমতঃ শ্রীরামকৃষ্ণদের 

তৎপরেই ব্রদ্ধানন্দ কেশনচন্ত্র প্রচার করিয়! গিয়াছেন। কিন্তু তথাপি মুক্তকণ্ঠে 

স্বীকার করিব, উক্ত মহাত্মদ্ধয় এ বিশ্বাসের প্রথম প্রচারক মাত্র--মাদিম 

প্রবর্তক নহেন$ ইহার প্রবর্তক উদ্ারনীতিক পাশ্চাত্য শিক্ষা। যদিও 

ইংরাজের ধন্ম এ বিশ্বাসের বিরোধী, তথাপি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপিত 

শিক্ষাবিধানে ইহার বীঞ্জ অলক্ষ্যে অন্তণিহিত আছে। 

আমর! পূর্ব যে' বঙ্গলমাজের শ্রেণীত্রয়ের উল্লেখ করিলাম, স্পষ্টই বুঝা 

যাইতেছে যে, উহার দ্বার! বঙ্গের হিন্দু সমাজেবই শ্রেণীত্রয় লক্ষ্য কর! হইয়াছে। 

কিন্তু বর্তনান কালে ণঙ্গলমাজ বলিতে বঙ্গের হিন্দু মুশলমান ব্রাঙ্ষৃষ্টিয়ান এই 

চতুধ্বিখ সমাজের সমষ্টি নির্দিষ্ট করাই ঘুক্তিসঙ্গত, এবং বঙ্গসমাজের যে কোন 

অবস্থা বর্ণন করিতে হইলে তৎপ্রসঙ্গে হিন্দুগণের স্তায় মুশলমান ব্রাঙ্গ ও খুষ্টিয়ান 

বাঙ্গালীগণের অবস্থা বর্ণন করাও অযৌক্তিক নহে, বরং তাহা না করাই 

অসমদর্শিতা ও একদেশদর্শিতার কম্ম। 

বর্তমানকালের বাঙ্গালী হিন্দুগণ যেরূপ অমায়িকভাবে বাঙ্গালী ব্রাহ্ম মুশলমান 

ও খুষ্টিযানগণকে গ্রহণ করিতে পারেন, মুশলমান ব্রাহ্ম ব| খুষ্টিয়ানগণ-সাধারণতঃ 

হিন্দুগণকে সেরূপ ভাবে গ্রহণ করিতে পারেন না। অন্পপানীয় গ্রহণ কফরিলেই 

অমায়িক ভাবে গ্রহণ কর| হয় না। অপিচ অন্নাদি গ্রহণ ব্যতীতও যে কোন 

ব্যক্তি অপরকে অনায়াদেই অমায়িকভাবে গ্রহণ করিতে পারেন । আধিভৌতিক 

ক্ষেত্রে যিনি যতই ভিন্নভাবাবলঘ্বী হউন না কেন, আধ্যাত্মিক জগতে সকলেরই 

সমঅধিকার,যত্র জীব তত্র শিবশ-এই ভক্তিবিশ্বাসই অমায়িকতার 

আদিনিদান, অন্নগ্রহণ বা অগ্রহণ অবাস্তর লৌকিকাচার মাত্র। মুশলমান ব্রাহ্ম 



১৮২ শরৎকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ । 

ও খুষ্টিয়ান বাঙ্গালীগণ সাধারণত স্বস্ব ধর্মীবলধী ব্যতীত অপর সকলকে সহজেই 

সেরূপ ভক্তিবিশ্বাস সহকারে গ্রহণ করিতে পারেন না, করিয়৷ থাকেন না; 

আধুনিক শিক্ষিত হিন্দুগণ সেরূপ সহজেই করিতে পারেন, এবং করিয়া! থাকেন। 

পক্ষান্তরে এপ বিশ্বাসহেতু হিন্দুগণের ধর্ম ও জাতীয়তার বন্ধন যেন ক্রমশঃ 

শিথিল হইয়৷ আদিতেছে, কিন্তু মুশলমান ও খুষ্টিম়ানগণের সে বন্ধন অগ্যাঁপি 

সুদৃঢ় রহিয়াছে । থুষ্টিয়ান থৃষ্টিয়ানকে বা মুশলমান মুশলমানকে যেরূপ সমাদর 

করিতে জানেন, হিন্দু হিন্দুকে সেরূপ সমাদর করিতে জানেন ন। সর্বজনীন 

ভাবের স্কুরণ হেতু হিন্দুর এই উন্নতি বা অধঃপাত; উন্নতি-_-উদ্ারতার 
ও সমদর্শিতার, উন্নতি-_বিশ্বপ্রেমিকতার ; অধঃংপাত--স্বজাতিপ্রেমিকতার । 

আমাদের বাঞ্গালী মুশলমান ভ্রাতগণ এক বিষয়ে বাঙ্গালী হিন্দু ব্রাহ্ম থৃষ্টিয়ান 

সকল অপেক্ষাই উচ্চস্থান অধিকার করিরা আছেন, সে বিষয় তাহাদের স্বধর্দে 

আন্তরিক আস্থা । আমাদের হিন্দু ও ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণের মধ্যে সাধারণতঃ ভ্রষ্টতার 

মাত্র! যত অধিক তাঁহার তুলনায় মুখলমান ভ্রাতৃগ্ণের মধ্যে উহা! অনেক অন্প। 

হাইকোর্ট জজ হইতে বাজারের মন্তুর মুটে পধ্যন্ত সাধারণতঃ সকল মুশলমানই 
বেরূপ সমানে স্বধন্মবিশ্বাসী, আমর! আর সকলে তেমন নহি। 

হিন্দু ব্রাঙ্গণ একজন যতদিন দীনহীন অবস্থায় পাচকত!। প্রভৃতি 

নিকৃষ্ট কর্ে নিধুক্ত থাকেন, ততদিন বরং তাহার যজ্ঞহ্ত্রটি পরিষ্কৃত 

রাখেন, স্নানান্তে ছ'দশবার গায়ত্রীও পাঠ করেন, ললাটে চন্দনাদির 

তিলক ধারণ করেন? কিন্তু যদ্দি তিনি কোন উপায়ে ধনবান্ বা উচ্চপদস্থ 

হইয়া উঠেন, তাঁহ1! হইলে, প্রায়ই দেখা যায়, তাহার পূর্বাচারের 

অনেক বিপর্ধ্যয় ঘটে) কিন্তু দারিদ্রপীড়িত মুশলমান-_ধিনি কোন দিনই 
নেমাজ রোজ! করেন নাই বা করিবার অবসর পান নাই, তিনি যদি কখন 

কিঞ্চিৎ বিত্ত বা কোন উচ্চপদ লাভ করেন, তাহ! হইলে তিনি তখন নিয়মিত 

নেমাজ রোজ৷ গ্রস্থৃতি স্বধশ্মানুষ্ঠানে স্বতঃই প্রবৃত্ত হন। হিন্দুসমাজে 

্বধন্মানুষ্ঠানই যেন হীনত| ও অসভ্যতার লক্ষণ এবং ভ্রষ্টতাই শিষ্টতার 

পরিচায়ক, মুশলমানসমাজে স্বধন্মানুষ্ঠানবর্জধনই হীনতা ও অসভ্যতার লক্ষণ 

এবং আন্ুষ্ঠানিকতাই মহত্বের পরিচায়ক । এ বিষয়ে হিন্দুগণ হয় অনাস্থাবান্ 

নয় ভীরু, মুশলমানগণ যেমনই আস্থাবান্ তেমনই সৎসাহসী। 
এই কলিকাতা সহরে মুশলমান সমাজের যে পরিমাণ লোক প্রতিদিন 

পীঁচওক্ত ভক্কি-সহকারে নেমাজ্জ করেন ও প্রত্িবর্ষে মাসৈককাল ব্যাপিক্ক 
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প্রতিদিন কঠোর জীবিকা-শ্রম স্বীকার করিয়াও উদগ্নাস্তকাল উপবাঁসক্লেশ 

সহ করেন, সে অনুপাতে হিন্দু, ব্রাহ্ম বা থুষ্টিয়ান, কোন সমাজের সে পরিমাণ 

বাঙ্গালী স্ব স্ব নিয়মিত সন্ধ্যাবন্দন! উপাসন! বা অপরাপর অনুষ্ঠানাদি বিষয়ে 

সেরূপ নিষ্ঠাপ্রদর্শন__সেরূপ ক্রেশস্বীকার করেন কি না সন্দেহ। 
মুশলমানগণের মধ্যে অনেকে শ্বধর্মবিরদ্ধ স্থরাপান কুষীদগ্রহণাদি 

মহাপাপাচরণ করিয়। থারেন সত্য, কিন্ত হিন্দু প্রভৃতি সামার্জিকগণের মধ্যে 

কেহ কেহ যেরূপ কপটতার সহিত নিজ নিজ ধর্দবিরুদ্ধ নানাবিধ মহাপাতকা- 

নুষ্ঠান করিয়া থাকেন মুশলমানগণের মধ্যে পাঁপাচরণের সেরূপ প্রচ্ছাদক 

কপটাচাঁর ততট। নাই। 

হিন্দুধর্ম বহুপুরাতন ধর্ম বলিয়া ইদানীং ইহার অপত্রংশমাত্র! অনেক 
অধিক। খাধিগণের শান্ন ও বর্তমান হিন্দুমাজের আচার ব্যবহার, এ দুইয়ের 

মধ্যে প্রভেদ এত অধিক যে, “হিন্দু' এই নাঁমটিও যেমন শান্রবহিভূত স্বয়মুৎপর 
উদ্ভট্ শব্দ, বর্তমান আঁচরিত প্রচারিত হিন্দধশ্মাটও সেইরূপই একটি উদ্ভট 

ধর্দসাত্র বলিয়াই বোধ হয়। বস্ততঃ খধিগণের সনাতন ধন্মের সহিত বর্তমান 
ব্যাবহারিক হিন্দুধর্মের প্রভেদমাত্রা যেরূপ, উহার সহিত ব্রাহ্ম খুষ্টিয়ান বা 

মুশলমান ধর্মের প্রভেদমাত্র! তদপেক্ষা বড় অধিক বলিয়! বোধ হয় না। 
বর্তমান সামাজিক হিন্দুধন্মটিকে “সনাতন ধর্ম, বলিয়া ব্যাখ্যা! করা আর 
বাগবাজারের খালটিকে গঙ্গ। বলিয়! ব্যাখ্যা করা একরূপই কথা । তবে 

মুখলমন ব৷ খুষ্টিয়ান সামাজিকগণের বর্তমান আচার ব্যবহারও যে সর্বাংশেই 

প্রভু বীশুধুষ্টের উপদিষ্ট বা! হজরৎমুহন্গর্দের আদিষ্ট পবিত্র ধর্মশাননের সম্পূর্ণ 

অনুমোদিত, এ কথাও স্বীকার কর! যায় না। 

সাধারণতঃ ধন্মমাত্রই তিন 'প্রকারের,__-শান্ত্রীয় ধর্ম, সামাজিক বা ব্যাবহারিক 

ধন্দ এবং সাধনধর্মা। শান্ত্রের ব্যবস্থা হইতে সমাজের ব্যবস্থা অনেকস্থলে 

অনেকাংশে ভিন্নরূপ, আবার বিশিষ্ট সাধকের ধর্ম সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সাধক শাস্ত্র 

বা সমাজের ধার তত ধারেন না। গুরুআদেশ দেবাদেশ বা বিবেক-মাদেশই 

তাহার শিরোধার্যা। যখন যে সম্প্রদায়ে এইরূপ বিশিষ্ট সাধকসংখ্যা যত অধিক 
থাকে, তখন ততই সেই সম্প্রদায়ের শ্রীবৃদ্ধি হইয়! থাকে । বঙ্গের বর্তমান হিন্দু 

মুসলমান বরাদ্ধ খুষ্টিয়ান,। কোন সম্প্রদায়েই আর সেরূপ বিশিষ্ট সাধকসংখ্যা 
অধিক দেখ| ধায় না) এজন্য বর্তমান বঙ্গে কোন ধর্মেরই আর তাদুশ উজ্জ্বল 

শী লক্ষিত হইতেছে ন!। 



১৮৪ শরৎকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ। 

কিছুকাল পূর্বে শ্রীরামরুষ্চদেব ধর্মের শ্রী ফিরাইয়াছিলেন বটে, কিন্ত 
তাহার ধন্ম যদিও এখন দেশবিদেশব্যাপী হইয়াছে, যদিও তাহার তক্তসপ্রদায় 

নানাবিধ লোকহিতানুষ্ঠান দ্বার! শিক্ষিত জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন, 

তথাপি তাহাদের ধর্থশ্রী উত্তরোত্তর উজ্জলতর হইতেছে বলিয়৷ স্বীকার 

করিতে পারি না। ধর্দ বহুজনব্যাপী ব1 ধনিজনসম্মান্ত হইলেই যে উজ্ভ্বপ- 

শ্রীধারণ করে, তাহা নহে; বরং আলোক যেমন যতই দূর-প্রসারিত হয় ততই 

ক্ষীণ হইয়া আসে, সেইরূপ ধর্মও যতই বহুকাল ব| বহুজনব্যাপী হইয়া পড়ে তত 

তাহার জ্যোতি: হাস হইয়া আসে। সাধনাই ধর্দের সজীবন, বিশিষ্ট সাধক।- 

ভাবে কোন ধর্মই বিশিষ্ট সজীব শ্রীধারণ করিতে পারে না। প্রশবর্দ্য বা প্রতি- 
পত্তিলাভ ধর্মের ফলভোগ মাত্র, উদ্দীপক নহে। খুষ্টিয়ানগণ বর্তমানকালে 

ভূমগুলে অতুল প্রর্ব্ধ্য প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন বলিয়! কি স্বীকার করিতে 

হইবে যে, থুষ্টধর্ম পূর্ববাপেক্ষা এক্ষণে উজ্জলতর শ্রীধারণ করিয়াছে? বর্তমান 

ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণের মধ্যে অনেকেই উচ্চশিক্ষিত উচ্চপদারূঢ ও জ্ঞানবান্ গুণবান্ 

হইয়াছেন বলিয়! কি স্বীকার করিতে হইবে যে, ব্রাঙ্গধশ্ম পূর্বাপেক্ষা উজ্জ্লতর 

প্রভ! বিস্তার করিতেছে? বরং স্বীকার করিতে পারি যে, এই সকল ধন্মসমাজ 

পূর্বান্ুঠিত প্রগাঢ় সাধনান্গরূপ স্থকলভোগ করিতেছে। উক্তরূপ ফলভোগের 

উন্মস্তত। হেতু বর্তমানে যদি বাস্তবিকই সাধনশৈথিল্য ঘটিয়া থাকে, তবে 

তাঁহারও ফলতোগ অবভ্তাবী ৷ 

সাধনশৈথিল্যের ফলভোগ হিন্দুগণ সবিশেষ করিয়াছেন। সংপ্রতি ক্রমশঃ 

আবার তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও সাধনপথে দৃষ্টি পড়িয়াছে। তাহ! 

ব্লিয়। এ কথা স্বীকাধ্য নহে যে, গৈরিকধারী গৃহত্যাগী হিন্দু মাত্রেই বিশিষ্ট 

সাধক। বরং আমাদিগের বিশ্বাস, এরূপ গৃহত্যাগিগণের অপেক্ষ। গৃহাশ্রমিগণের 

মধ্যে অনেকের সাধনমাত্র! সমধিক । 

আজকাল দলবদ্ধ হইয়া মৃদঙ্গ করতাল বাছা সহকারে সংকীর্তনপ্রথা হিন্দু 
্রাঙ্ম ও খৃষ্টিয়ান সম্প্রদায়েও প্রচলিত হইয়াছে । ৪০ বৎসর পূর্বে এ প্রথা 
হিন্দু্গণের মধ্যে যে মাত্রায় প্রচলিত ছিল, এক্ষণে তাহার চতুগুণ, এবং 

অনেকেই আন্তরিক ভক্কিবিশ্বীসপুর্বকই এ সাধনে যোগদান করিয়। থাকেন। 

শ্রীগৌরাগ্গ ও নিত্যানন্দপ্রভুই এ সাধনার প্রধান প্রবর্তক । বৈষঃবশান্ত্রে 

তাহাদিগকে “সকন্কীর্তন-পিতরৌ” বলিয়৷ অভিহিত কর! হইয়াছে। হিন্দুসমাজে 
শক্ত শৈব সৌর গাণপত্য ও বৈষ্ণব সকলেই অবাধে হরিসন্কীর্তনে ঘোগদান 
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করিয়। থাকেন। তবে, যাহারা উহার সবিশেষ পক্ষপাতী, তাহার! প্রায় 
সকলেই বৈষ্ণব ও শ্রীগৌরাঙ্গভক্ত। 

বঙ্গের বর্তমান যুগে হিন্দুগণের মধ্যে শক্তি উপাসকের সংখ্যাও কম নহে। 
গৈরিক বা রক্বন্ত্রধারী দীর্ঘকেশ সিন্দুরশোভিতললাট ত্রিশৃলহস্ত শাক্ত বাঙ্গালী 
অনেক .দেখা যায়। ইহার সকলেই যে বিশিষ্ট সাধক তাহ! নহে, আবার 

কেহই যে সাধনপথে উন্নতিলাভ করেন নাই তাহাও নহে। ইহাদের মধ্যে 
অনেকে মহাপাত্রে অর্থাৎ নর-কপালে স্থরাপান এবং মহাশঙ্খের অর্থাৎ 

নরকস্কালের মাল! ধারণ করিয়া থাকেন। বাঙ্গালী শাক্তগণের মধ্যে আজ 

কাল পূর্ণাভিষেকের প্রথাটি বড়ই প্রচলিত। এক গুরুর নিকট বাহার 

ন্ত্রদীক্ষা হইয়াছে, আর এক গুরু তাহাকে পূর্ণাভিষেকচ্ছলে স্বীয় শিষ্াতে 
দাক্ষিত করিতে সহজেই পারেন) একারণ অনেক গুরুই পূর্ণাভিষেক প্রথার 

প্রশয়দাতা। ফলতঃ আধুনিক বঙ্গীর শাক্তমণ্ডলে পূর্ণাভিষিক্তের সংখ্যা 

পূর্ববাপেক্ষ। অনেক অধিক, কিন্ত প্রকৃত সাধকনংখ্য। অনেক কম। 

বঙ্গের ব্রাহ্ষণেতর বর্ণের মধ্যে অনেকেই আ্রীগৌরাঙ্গের ভক্ত । চৈতন্ত- 
চরিতামৃত, চৈতন্তমঙ্গল, চৈতন্তভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ ইহাদের নিতাপাঠ্য। 

ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রকৃতই সাধুভক্ত, কিন্তু অনেকেই অল্লাধিক মাত্রায় 

ধন্মীভিমানী, মনে মনে যেন আপনাদিগকে কৃষ্ণভক্ত বলিয়। মীমাংস! স্থির করিয়ু! 

রাখিয়াছেন। বর্তমান শিক্ষিত বঙ্গের পশ্চিম খণ্ডের বিষুভক্তগণ অনেকেই 
জটিয়াবাব! অর্থাত স্বীয় মহাত্মা! বিজয়কুষ্ত গোম্বাণী মহাশয়ের অনুবর্তী । আবার 

পূর্ববঙ্গের বিষ্ণুভক্তগণ অনেকেই “জগণদ্বন্ধু' প্রতূর ভক্ত ও উপানসক | জটিয়া- 

বাবা এ যুগে শিক্ষিতবঙ্গের একজন প্রধান পথপ্রদর্শক । আবার জগদ্বন্ধু- 

প্রভুও পূর্বববন্থীয় অনেক শিক্ষিতাশিক্ষিত বৈষ্ণবতক্তের প্রধান উপাস্ত। অতএব 
উক্ত মহাত্বদ্বয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিষ্ষে প্রদত্ত হইল । 

স্বর্গীয় মহত! বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী- 

মহাশয় সন ১২৫১ সালে শান্তিপুরের অদ্বৈতবংশে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার 

নাম আনন্দকষ্ গোস্বামী । বিজয়কৃষ্ণ শৈশবকালেই পিতৃহীন। তিনি বাল্যকালে 

স্থানীয় চতুষ্পাীতে সংস্কৃত শিক্ষালাভ করিয়া পরে কলিকাতায় সংস্কত কলেজে 
অধ্যয়ন কংনস্ত করেন। এই সময়ে তিনি সাতরাগাছিতে চৌধুরী মহাশয়গণের 

২৪ 



১৮৬ শরতকুমার লাহিড়ী ও খঙ্গের বর্তমান যুগ। 

বাটাতে থাকিয়! প্রত্যহ কলিকাতায় যাতাফ়্াত করিতেন। কিছুদিন পরে 

বিজয়রুষ্জ ব্রাঙ্ধন্মে দীক্ষিত হইয়। উপবীত পরিত্যাগ করিলেন। 

ব্রাহ্মধর্ম্ের প্রধান পরিচালক মহা! কেশবচন্ত্র সেনের সহিত গো্বামী 
মহশয়ের সবিশেষ সৌহ্বদ্ধ ছিল। কিন্তু কেশবচন্দ্র কুচবিহারের মহারাজের সহিত 

শ্বীয় কন্তার বিবাহ দেওয়ায় গোম্বামী মহাশয় কেশববাবুর সমাঞ্গ পরিত্যাগ 

কারয়। প্ডত শিধনাথশাস্ত্রী প্রভৃতির সহযোগে সাধারণ ব্রাহ্মদমাজ নামক একটি 

নৃশন সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। বিয়কুষ্ঝ চিবর্দিনই উদারনীতিক ও স্বাধীন- 

প্রকৃতিক; সাম্প্রদায়িকতার বন্ধন তাহার পক্ষে নিতান্তই অসহা ছিল। একারণ 

সাধারণ ব্রাঙ্গনমাজের পঠিতও তাহার সন্বন্ধ অধিককাল স্থায়ী হইল না। তিনি 
একাকী উদ্ন্রান্ত ভাবে ভ্রমণ করিতে করিতে গয়াধামে এক সাধু মহাপুরুষের 

দশনলাভ করেন। এই যোগার নিকট মন্্রগ্রহণ কারয়! গোস্বামী মহাশয় ক্রমশঃ 

কষ্চভক্ত মহাবৈষ্ৰ হইয়। উঠিলেন | তিনি কিয়দিন কাখীধামে থাকিয়া ইষ্টসাধন৷ 

করিয়াছিলেন। অদ্বৈতবংশের কুলতিলক জ্টান্ুটধারী পরম ভাগবত বিজয়কুধঃ 
শেষ বয়সে সাধুমগুলে “জর্টিয়াবাব” নামে সবিশেষ গ্রপিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন 
এই সময়ে তিনি মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আসিয়া বাদ কঠিতেন। এদেশে 

বছসংখ্যক শিক্ষিত ব্গুবক বিজয়কুষ্ের লাবণ্যময় সৌম্মুত্তি, অকৈতব 

কষ্ণপ্রেম ও শান্তশাতল স্বভাবে মুগ্ধ হইয়া তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
ইদানীং বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজে কীর্তনাদি বৈষ্ণবাচারের থে বহুপ্রচলন দেখ যায়, 

পুজ্যপাদ বিজয়কুষ্ণ গেন্বামী মহাঁশয়ও তাহার একজন প্রধান প্রবর্তক | 

প্রাচীন বয়ণে গোস্বামী মহাশয় পূরীধামে গিয়। অবস্থিতি কবেন। শুনা যায় 

এই সময়ে বড় একটি কৌতুকজনক ব্যাপার বটিয়াছিল। পুরীক্ষেত্রে বানরের 
উপদ্রবহেতু তথাকার মিউনিনিপালিটি তত্রত্য ন্যাজিষ্টে সাহেবের অনুমত্যনূসারে 

বানরবধের আদেশ প্রচারিত করেন। উহাতে পুরীর ধর্মনিষ্ঠ হিন্বুগণ সবিশেষ 

আপত্তি উত্থাপন করেন, কিন্তু সে আপত্তি নি্ষল হইল। তথন জটিয়াবাব! 

হিন্দুসমাজের মন্মীঘাতকারী এই বানরব্ধ ব্যাপারের বিরুদ্ধে কলিকাতায় 

সম্রাট্প্রতিনিধির নিকট এক টেলিগ্রাম পাঠাইলেন। লাটসাহেব উবার প্রতু্ডরে 
অবিলম্বে বানরবধ রহিত করিবার আদেশ দিলেন। অব্যবহিত পরেই একদিন 

পুরীক্ষেত্রচারী বহুসংখ্যক বানর দলবদ্ধ হইয়া জটিয়াবাবার আশ্রমে আসিয়া 

উপস্থিত! তাহাদের প্রত্যেকের হস্তে কর্দলী প্রভৃতি কোন ন৷ কোন প্রকার 

উপটৌকন দ্রব্য! তাহারা কৃতজ্ঞতার চিহ্নম্বরূপ এ দ্রব্যগুলি বাবার সম্মুখে 



একবিংশ পরিচ্ছেদ | ১৮৭ 

রাখিয়া! সকলে সারি সারি হাতযোড় করিয়৷ বসিয়া রহিল। জটিয়াবাব! 

অমায়িক প্রেমভরে তাহাদের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া সমাদর প্রদর্শন করিলেন। 
পরক্ষণেই তাহার! প্রসন্নমনে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। জটিয়াবাঁবা সন্বদ্ধে 
এইরূপ নানাবিধ অলৌকিক উপাখ্যান শুনিতে পাওয়া যায়। 

গোস্বামী মহাশয়ের বিশিষ্ট ভক্তগণের মধ্যে কেহ কেহ স্বীকার করেন যে, 

এখনও নিয়মিত উপাসন।- কীর্তনাদিকাঁলে বা স্বপ্াবস্থার তাহারা কখন কখন 

তাহাদের গুরুদেবকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন এবং তীহাঁব শ্রীমুখের 

আদেশোপদেশ বাণী শবণ করিয়া থাকেন । 

বিজয়কষ্চ গোস্বামী ম্কাশয় পুবীধাঁমে মাঁসাধিক বর্ষকাল অবস্থিতি 

করিয়া ৬৪ বৎসর বয়সে মানবলীল! সংব্রণ করেন। তাহার পুণ্াদেহ উক্ত 

পুণ্যধামেই ভক্তগণ কর্তৃক মহানমারোহে সমাহিত হইয়াছিল। পুরী-যাত্রিক- 

গণের মধ্যে ইদানীং অনেকেই জগননাথদর্শন যেমন কর্তন্য নলিয়া বোধ করেন, 

জটিয়াবাবার সমাধি দর্শনও সেইরূপ কর্তব্য বলিয়৷ বোধ কবিয়! থাকেন। 

জটিয়াবাবা যে বর্তণান বঙ্গের একজন বিশিষ্ট যুগনায়ক, তাহাতে আর 
অণুমাত্র সন্দে্ নাই। 

ন্ভমানে পৃর্ববঙ্গে আরএক জন "পূর্ব যুগনায়কের আবিভাব অবগত হওয়! 

মায়। বৈষ্ণন ভক্তসমাজে 'অনেকে এই মহাশ্থাকে অবতাখ বলির! স্বীকাব করেন। 

উ্গাব চরিত্র বড়ই রহস্যময় এবং বাহাঁড়ম্বববজিত। ইনি লোকচক্ষুব অন্তব[লে 

কি যে এক মহাসাধনে সমাহিত আছেন তাহা অন্তর্ম।মা জ্গদীশ্বরই গানেন। 

এই মহাআ্ীর নাম__ 

প্রভৃ-জগদ্বন্ধু। 

ঈনি বারেন্ত্রশ্রেণিক ব্রাহ্মণ, জন্মস্থান মুণিদাবাদ, নিবাস ফবিদপুরে । ইনি 
বাল্যকালে কিয়দ্দিন ইংবাজি স্কুলে অধ্যয়ন করিয়া পরে হরিনাম সঙ্গীত্নরূপ 

মহাঁযজ্ঞসাধনে নিরত হন। ইনি অকৃতপাব চিরকুমার, মুদ্তি অলৌকিক 

লাবণ্যময়। 

পাবনায় প্বুড়ো শিব” নামে এক পাঁগলা ফকির ছিলেন। শুনা যায় 

জগদবন্থু কখন কখন নিশীথ সময়ে সেই পাগলা ফকিরের নিকট যাতায়াত 
কবিতেন।, প্রবাদ আছে, এই বুড়ো শিবেব বিশিষ্টরূপ দৈবশক্তি ছিল। 



১৮৮ শরংকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ। 

বুড়োশিব নাকি অবশেষে একটি নরহত্যা হেতু অপরাধী সাব্যস্ত হন। পুলিশ 
আসিয়! বুড়ো শিবের বাপকুটীর বেষ্টন করিল এবং দেখিতে পাইল, ফকীর কুটীর 
মধ্যে শয়ন করিয়া! পা নাড়িতেছেন, কিন্তু কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়! তাহারা 

নাকি তথায় আর জনপ্রাণীরও দর্শন পাইল না। সেই হইতেই আর কেহ 
কোথাও বুড়োশিবের সন্ধান পায় নাঁই। 

প্রভু জগদ্বন্থু এই বুড়োশিবের শিষ্য হউন আর নাই হউন, তিনি যে 

একজন অসাধারণ ব্যক্তি এবং কঠোর সংযমী, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 

ইহার প্রথম অভ্র্য় কালে প্রেমানন্দ ভারতী নামক একজন কলিকাতাবাসী 

ব্রাক্ণ যুবক ইহার অনুচাঁরিত্ব অবলম্বন করেন। কিছুদিন পরে ভারতী 
মহাশয় জগদবন্ধুর সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়৷ নানাস্থান পর্যটনের পর আমেরিকার 

কলিফর্ণিয়া নামক স্থানে গিয়! শ্রীকৃষ্ণাশ্রম নামে একটি বৈষ্ণবাশ্রমের প্রতিষ্ঠা 

করেন, এবং “বাবা ভারতী” নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 

কলিফর্ণিয। বাসকাঁলে বাবা ভারতী তীহার “লাইট অব্ ইও্ডিয়া” নামক 

পত্রে যে সকল সারগর্ত ইংরাজি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কি ভাষ|-গৌরবে, 

কি ভাবমাধুর্যে, কি 'ওজস্থিতা প্রভাবে এ প্রবন্ধগুলি কোন অংশেই বিবেকানন্দ- 

প্রবন্ধাবপী- অপেক্ষ! নিয়স্থানীয় নহে । ভারতী মহাশয় যখন পুনরায় ভারতে 

ফিরিলেন, তখন কিন্তু দেখ! গেল, তিনি যেমন পাশ্চাতো প্রাচ্যালোক বিস্তাব 

করিয়া আসিয়াছেন, তেমনই আবার স্বয্ং পাশ্চাত্য মন্ত্রের উপাসক হউয়। দেশে 

ফিরিয়াছেন। 

এই পাশ্চাত্যসংক্রামকতার আভাস আমর! বিবেকানন্দ প্রভৃতির চরিত্র 

পর্যযালোচন। করিলেও স্পষ্ট দেখিতে পাই। 

যাহা হউক, ভারতে আসিয়। ভারতী মহাশয় কলিকাতা বৌবাজারে একটি 
বাট ভাড়া করিয়া একখানি দৈনিক ইংরাজি সংবাদ পত্র প্রকাশিত করিতে 

লাগিলেন। এ পত্র প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যায় তিনবার বাহির হইতে লাগিল। বাব! 

ভারভী--পিতৃদায়ের অপেক্ষাও গুরুতর-_এই পত্রদায়ে পড়িয়! গললগ্রবাসে কত 

ধনবানের দ্বারস্থ হইয়া মহদ্ভিক্ষার প্রত্যাণী হইলেন! এইরূপ পাশ্চাত্যবাঁতিক- 
তাড়িত হুইয়৷ বাবাজী মহাশয় অনেকস্থানে অনেক ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইলেন। 

কাল কিস্ক ছাড়িল না, অকাঁলেই তাহাকে কবলিত করিয়! স্বীয় অপরাজেয় 
প্রতাপ প্রতিপন্ন করিল। মোটের উপর আমর! বুঝিলাম, জগদ্বন্ধুর বন্ধুত্ব- 
পরিহার পূর্বক স্বয়ং সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে যাওয়াই বাবান্সির অধঃপতনের নিদান। 
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প্রভু জগদ্বন্ধু কিস্ত দেই কাল হইতে এই কাল পধ্যস্ত স্বপথে সমান অগ্রসর 

হইতেছেন। 

যেখানে প্রশংসা! সেইখানেই নিন্দা কিছু ন1 কিছু হইয়াই থাকে। কোন 

কোন ব্যক্তির মুখে জগদ্বন্থুর নিন্দাবাদও শুন! গিয়াছে । কিন্তু তিনি, এখন 

দেখিতেছি, স্বীয় গন্তব্যপথে অগ্রসর হইতে হইতে ক্রমে নিন্দাস্তুতির অতীত 

স্থান অধিকার করিতে ধাইতেছেন। যাহার প্রভু জগদবন্ধুর বিষয় অবগত 

আছেন, তাঁহার! এক্ষণে মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে এই মহাঁপুরুষের রহস্তময় 

চরিত্র সাধারণের সুহূর্বোধ্য। 

গত চতুদ্দিশ বর্ষকাল ব্যাপিয়৷ তিনি ফরিদপুরে একটি নিভৃত স্থানে একখানি 

সুরক্ষিত গৃহে নিঃসঙ্গে অবস্থিতি করিতেছেন। এই গৃহে একটি মাত্র দ্বার, তাহাও 
দিবারাত্র রুদ্ধ, কেবল মধ্যাহ্ন সময়ে একবার মাত্র উন্ুপ্ত হয়। ভক্তগণ সেই 

ননযোগে একখানি ভোজ্যপাত্র গৃহে প্রবিষ্ট করিয়! দেন; যখন পাত্রখানি বহিষ্কৃত 

হয়, তখন কোন দিন দেখ! যায়, প্রভূ তাহার সামান্য মাত্র অংশ, কোন দিন বা 

অধিকাংশই গ্রহণ করিয়াছেন, কোন দিন বা যেমন ভোজ্য ঠিক তেমনই আছে! 

সে গৃহে প্রবেশাধিকার কাহারও নাই। আজ চৌদ্দ বৎসর প্রভু জগদ্বন্ধুব মূর্তি 

মানবচক্ষুর 'অগোচর। কে জানে প্রন কোন্ ভাবে কি 'অসাধ্য সাধনে কি 

অলৌকিক লীলারসে নিমগ্ন বহিয়াছেন ! 

পূর্ববঙ্গের শিক্ষিতাশিক্ষিত ভদ্রাভদ্র অনেক লোকে প্রভু জগদবন্ধুকে 

তঠাহাদেব পরিত্রাণকর্তী প্রধান উপাশ্ত বলিয়! এহণ করিয়াছেন। দশেব 
উপান্ত প্রভুকে আমরাও প্রভু” অভিধানে অভিহিত কবিলাম। কেহ উপহাস 

করেন করুন, তথাপি আমর! মহতের মধ্যাদালজ্ঘন ও তদ্ধেতু সম্প্রদায় বিশেষেব 

মন্্ীঘাত করিতে সাহসী নহি। 
প্রভূ জগদ্বন্ধুর বিরচিত বহুসংখ্যক সংগীত বহুস্থানে বহুলোক কর্তৃক মুদঙ্গ- 

করতালবাগ্ঘ সহ গীত হইয়া! থাকে । এই সংগীতগুলি বড়ই স্থললিত স্থুমধুর 

ও পরিক্ষট ভাবোদ্দীপক। বিশিষ্ট অনুভাবক ব্যতীত এনধপ পদাবলী রচন। 

অন্তের অসাধ্য। 

বছুলোকে প্রভু জগদ্ধন্ধুর এই বন্তবর্ষব্যাপী মহা রহস্তাবাস-ব্রতের মহোদ্যাপন 

দর্শনের নিমিত্ত সমুত্সুক; তদ্গত প্রাণ তক্তগণ ত তজ্জন্তয একান্তই অধীর 

হইয় উঠিক়াছেন। এ রহুস্ত অবশই বিস্ময়কর বটে। ধন্ প্রভ় জগদ্বন্ধু ! 
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বঙ্গের নব্য ও প্রাচীন স্বাস্থ্য । 

বাঙ্গালীর সমাজে ইদানীং স্বাস্থা উন্নতির নিমিত্ত নান! প্রকার চেষ্টাচরিত্র 
চলিতেছে বটে, তৎফলে কোন কোন বাঙ্গালী যুবক অসীম বলশালিত্বের পরিচয় 

প্রদান করিতেছেন সত্য, কিন্তু তাহ! বলিয়! বঙ্গের সাধরণ স্বাস্থ পূর্বপেক্ষ! এখন 

যে মন, এ কথা সর্ববাদিসম্মত। যুশলমানবাঁজত্বেব অবসান ও ইংরাজ- 

রাজত্বের হুচনা-_সেই সঙ্কট সময়ে যখন ঠগীন্গী প্রভৃতিব উপদ্রবে দেশবাসিগণ 

বারমাস ব্যতিবান্ত, সেই সময়ে গৃহবাসী নির্বোধ বাঙ্গালীর দৈহিক শক্তিসামর্থোর 

যেরূপ পরিচয় পাওয়! যায়, আজ শিক্ষিত স্ববোধ বঙ্গসন্তানগণের দেছে সে 

শক্তিসামর্থয আর নাই। বাঙ্গালীর ধারণাঁশক্তি, পরিপাকশক্তি, কষ্ট হিষুতা- 

শক্তি ইত্যার্দি সকল শক্তিরই মাত্রা তখন যেরূপ এখন আর মেরপ 
নাই। তখন অনেক বাঞঙ্গালী-দন্থা লম্বা লাঠির উপর ভর দিয়া লাফাইঠে 

লাফাইতে চলিয়া ১০১২ ক্রোশ দূরে গিয়া ডাকাতি করিয়া! আবার বাত্রিব 

মধ্যেই স্বস্থানে স্বীয় শয্যা অধিকার করিতে পারিত। আবার একাকী এরূপ 

দশবিশ জন দম্ুর মহড়। লইতে পারে, এবূপ ভদ্দগৃ5স্থসন্তানও তখন অনেক 

ছিলেন। লাঠি সড়কি টাটা তরোয়াব, ভীরধনু, গুলিবাশ, রায়নাশ, বাঘবীশ 
প্রভৃতি নানাবিধ অন্ত্রশগ্রের প্রয়োগ বিষয়ে বাঙ্গালী তখন মুদক্ষ। তখনকার 

বাঙ্গালী যুবকগণের ভোজনশক্তি ও পরিপাকশন্তিও যেমন, ক্ষুংসহিষণুতাও তেমন 

ছিল। অন্ন, মনীর্ণতী, ধাত্নদৌর্বল্য, বহুমূত্র প্রভৃতি রোগ তখন সহট্রৈিকের 

মধো এক জনেরও হইত কি না সন্দেহ। পারদ বা উপদংশ জনিত অশেষ 

উপসর্গ তখন বাঙ্গালীর শরীরে অল্পই অনুভূত হইত; ম্যালেরিয়ার নাম ত 

একেবারেই অজ্ঞাত ! তখন বাঙ্গালী অসভ্য বর্বর ; কেন ন!, বে বাঙ্গালী আজ 

উকীল বারিষ্টার মুন্সেফ ম্যাজিষ্রেট হইয়। সভ্যতার শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন 

মনে করিতেছেন, সেই বাঙ্গালীর তদানাস্তন পিতামহ প্রপিতামহগণ মাঠে 

মাঠে গোর চরাইতেন, কেহ বা স্বস্তে হলচালন করিতেন, কদর্ধ্যাবরণে মাত্র 

লজ্জা নিবারণ কবিতেন। আমাদের পিতামহী প্রপিতামহীগণ চরখায় কাটনা 

কাটিতেন, নারিকেলপত্র হইতে শতমুখীর শালাকানিম্মীণ করিয়। বিক্রম 
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করিতেন। পুরুষগণ এখনকার মত সকলেই চাকরী করিতেন না সতা, স্ত্রীগণও 
বই কেতাবৰ পশম রেশম লইয়া কাল কাটাইতেন ন! সত্য, কিন্ত তথাপি তৎকালীন 
্্ীপুরুষগণ মুহুপ্তকালও. আলস্তে অতিবাহিত করিতেন না। চাঁসআবাদ, 
গোপালন, গৃহাদিসংস্করণ দেবাতিথিসেবন ইত্যাদি কন্মে তাহার সকলেই সর্বদ| 

শশব্যত্ত। তাহার! সে সময়ে বারমাপ যেরূপ স্বাস্থ্যস্থখ উপভোগ করিতেন, 

'আমরা এ সময়ে তাহার অথুমাত্রও অনুভব করিতে পারি না। 

এ সনয়ে আমর! ব্রিসন্ধ্যা চ| কফি বা সভ্যমাত্রায় স্রাপান করিয়া 
কি্চিন্মাত্র কৃত্রিম স্ক,গ্তি অনুভব করিয়া! থাকি, সে সময়ে তাহারা অরোগিতার 

অক্রত্রিম স্ক.প্তি অহোরাত্র পূর্ণমাররয় উপভোগ করিতেন। তগন রোগীর সংখ্যা 
স্বল্প থ|কায় বাধসায়ী চিকিৎসকেব সংখাও অন্যলপ মাত্র ছিল; কিন্তু তাহা 

ধলিয়া ওউষধের সতথ্য। আমাদের দেশে কোন দিনই কম নহে। আজ এই 
কগিকাতার এক একটি উষধ।লয়ে বত প্রকার বধ আছে, তখন এই বাঙ্গালার 

এক এক খণ্ড ভূমিতে এক একটি ঝোড়ে জঙ্গলে গুধধ সংখ্যা তদপেক্ষা 

কম ছিল না; এখনও ন্তাহাই আছে, কিন্তু তখনকার গৃহস্থ গৃহিণীর৷ তাহার 

সন্ধান জানিতেন, এখনকার চিকিৎসকেধাও স সন্ধান সকলে পান মাই। 

এখনকার প্রাচীন! গৃহিণাগণেব এক একটি পুটুলী--এখনকার ডিস্পেন্সেরীর 

এক একটি আালমায়রার সমতৃলা। 

সে যগের বঙ্গে ব্যবসাম্জী চিকিংসকেব সংখ্যা অতি অল্প ছিল বটে, কিন্তু 

শাগ্রজ্ঞ ও প্রতিভাসম্পন্ন চিকিংসকেখ একেবাবে অসঞ্ভাব £ছল ন।। ইদানীং 

যেমন ক্রমশঃ বাঙ্গালার সে স্বাস্থান্ুখ অন্তহিত হইতে লাগিল, তেমনই বিচক্ষণ 

ব্রিটশগবর্ণমেন্ট এ দেশে ইউরোপীয় চিকিৎসা পদ্ধতির প্রসার করিতে 

লাগিলেন। গবর্ণমেণ্টের উদযোগে চিকিপাবিগ্ভালস্» ও অনেক দাতব্য উবধালয় 

প্রতিষ্ঠিত হইল। অনেক বঙ্গসন্তান ইউরোপীয় শাস্্রমতে সুদক্ষ চিকিৎদক 

হইয়া উঠিলেন। | 
পূর্বকাঁশের ডাক্তারি মতের বাঙ্গালী চিকিৎসকগণের মধ্যে ডাক্তার গুডিভ্ 

১ক্রবস্তী ও ডাক্তার ছর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ই সর্বাগ্রগণ্য। , 
ক্রমে আযুর্কদীয় চিকিৎসা প্রণালী সাধারণতঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া আমিতে লাগিল 

বটে, কিন্ত আবার স্থানে স্থানে বৈগ্ভবংশে আমুর্ধেদ শাস্ত্রের চচ্চাও যথেষ্ট- 

পরিমাণেই চলিতে লাগিল । 

এই সুময়ে ১৭৯৮ খৃঃ অবে-যশোর জেলার অন্তর্গত আঠারখাদ। গ্রামে 



১৯২ শরৎকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ। 

বৈস্থবংশে এক অসামান্ত প্রতিভাসম্পন্ন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্গের 

অদ্বিতীয় আমুর্ধ্বেদীয় চিকিৎসক ও অসাধারণ পণ্ডিত--- 

স্বর্গীয় গঙ্গাধর কবিরাজ-_ 

মহাশয়ের নাম এ দেশে চির-প্রসিদ্ধ। আমরা ইতঃপূর্বে স্বনাম-গুসিদ্ধ 

সঙ্গীতকার মধুহ্দন কিন্নরের শিক্ষক সঙ্গীতবিশারদ স্বর্গীয় রাধামোহন বাউলের 
নামোল্লেখ করিয়ছি। শুনা যায় উক্ত আঠারথাদ। গ্রামে কবিরাজ গঙ্গাধর ও 

রাধামোহন বাউল একই দ্িনে জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে এ গ্রামে এ 

দিনে ব্রা্গণবংশে আর একটি মহাপুকষের জন্ম হয়। তাহার নাম মনোহর 

চক্রবর্তী। উত্তরকালে গঙ্গাধর সংস্কৃত বিদ্যায়, রাধামোহন সঙ্গীতবিদ্যায় এবং 

মনোহর মল্লবিগ্তায় অসাধারণ প্রতিষ্ঠ! লাভ করিয়াছিলেন । 

গশটীনগণের মুখে শুনা গিয়াছে, যশোর -_নলডাঙ্গার রাজবাঁটাতে একদ। 

একটি দানসাগর-শ্রাদ্ধের আয়োজন হয়। দানোত্সগ্গের সময়ে সহসা দানের 

নিমিত্ত সংগৃহীত হ্থবৃহৎ মাতঙ্গটি প্রমন্ত ভাবে লৌহনিগড় ছিন্ন করিয়! দানক্ষেত্র 

হইতে প্রস্থান করিল। রক্ষিগণ আতঙ্কে পলায়ন করিল, পুবোহিত ও যজনমান 

অবাক্ নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়৷ রহিলেন। উৎসর্গেব সময় উপস্থিত, কিন্ত প্রাণ উৎসর্গ 

স্বীকার করিয়া কে তথন সে কালাস্তকের সমীপবন্তী হইবে ! সেই সময়ে সভাতলে 

মনোহর সমুপস্থিত ছিলেন। চক্রবন্তী মহাশয় রাজ্জাবাহাদুরের অনুমতি লইয়। 

একাকী নিরন্ত্রভাবেই সেই ছুরস্ত মত্তদস্তীর সম্মুখীন হইলেন । হস্তী মনোহবকে 

সম্মুখে দেখিয়৷ ক্রোধে অধীর হইয়া আক্রমণোগ্ভত হইল । মনোহর বীরদর্পে 

গর্জন করিয়া কহিলেন,--খবর্দার ! খাড়। রহ! পশ্ুগণ স্বভাবতঃই শাসকের 

আকৃতি প্রকৃতি ও স্বরভঙ্গিতেই তাহার সামর্থ্য অনুমান করিতে পারে। 

মনোহরের নির্ভীকমূন্তি দেখিয়! ও বীরোচিত বাগ্গর্জন শুনিয়া গঅরাজ ক্রোধ ও 

ত্রাসের সংমিলনস্চক কম্পান্বিতকায়ে একস্থানেই দণ্ডায়মান রহিল। মনোহর 

অবলীলাক্রমে অগ্রসর হইয়া তাহার শুও্ গ্রহণ পূর্বক নিজ কক্ষতলে 

চাঁপিয়! ধরিয়া অগ্রে স্নগ্রে আিতে লাগিলেন, হৃস্তী উপযুত্ত' শাসকের হস্তে 

পড়িয়া অনাপত্তিতে অনুসরণ পূর্বক দানক্ষেত্রে উপস্থিত! তখন তাহাকে 

পুনর্ববার নুদৃঢ় নিগড়াবদ্ধ করিয়া উৎসর্গ ক্রিয়া! সম্পন্ন কর! হইল। 

আশানন্দ টেঁকীর স্তায় এই মনোহর চক্রবর্তীরও শারীর্রক সামর্যের 

উক্তরূপ অনেক অদ্ভুত উপাখ্যান শুনিতে পাওয়। যায়। 



ঘাবিংশ পারচ্ছেদ | ১৯৩ 

মনোহর, রাধামোহন ও গঙ্গাধর, এই তিন জনের মধ্যে কি গুণগৌরবে কি 

যশোগৌরবে, গঙ্গাধরই গরিষ্ঠ। 
গঙ্গাধরের পিতার নাম কবিরাজ ভবানীপ্রসাদ্দ রায়। গঙ্গাধর বালাকালেই 

ব্যাকরণ, অভিধান, অলঙ্কার, সাহিত্য প্রভৃতির পাঠ সাঙ্গ করিনা অষ্টাদশবর্ষ 

বয়ক্রমকালে আযুর্ধেদ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে তিনি 

প্রত্যহ দশ পৃষ্ঠ। করিয়! পাঠ লইতেন, এবং উহ। অভ্যাস করিয়। পুনর্বার নিজ, 

হস্তে লিপিবদ্ধ করিতেন। ইহ! ব্যতীত তাহাকে প্রত্যহ অধ্যাপকের নিয়োগ ক্রমে 
অন্তান্ত ছাত্রগণের অধ্যাপনাকার্ধযও করিতে হইত। এই সময়ে গঙ্গাধর 

ব্যোপদেবকত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের একখানি টাকা প্রণয়ন করেন। 

পাঠ শেষ করিয়। তিনি প্রথমতঃ কলিকাতা রাজধানীতে আগমন করেন, 

কিন্তু তংকালে কলিকাতায় ডাক্তারি চিকিসার সবিশেষ সমাদর ও আযুর্ববেদীয় 

চিকিৎসার অনাদর দেখিয়া প্রাচীন রাজধানী মুশ্রিদাবাদে গিয়া সৈদাবাদে 

অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। গঙ্গাধরের বয়ন তখন ২১ বৎসর মাত্র। এই 
অল্সব়সেই তিনি প্রাচীন অভিজ্ঞ চিকিংনক ও অধ্যাপকগণের সহিত বাদ[নুবাদ 

পূর্বক স্বীয় মত সপ্রমাণ করিতে লাগিলেন এবং অনেক উৎকট রে!গের শাস্তি 
করিতে লাগিলেন। তাহার যশঃপেরভে বঙ্গদেশ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ক্রমে 

তিনি অদ্বিতীয় চিকিৎসক ও অপামান্ত অধ্যাপক বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেন। 

তিনি বাল্যকালে সুগ্ধবোধের যে টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তথ্ধ্তীত 

এক্ষণে, বোপদেব যুগ্ধবোধের যে অংশ শেষ করিয়া যান নাই, সেই অংশ শেষ 

করিয্া, সমগ্র মুগ্ধবোধের আর একখানি টাক! প্রণয়ন করিলেন। তাহার 

কৃত উভয় টাকাই তাহার অগাধ বিগ্াবুদ্ধির পরিচান্নক। 

এই সময়ে তিনি “লোকালোকপুরুষীয়” ও *হুর্গবধ” নামক ছুইথানি সংস্কত 

মহাকাব্য রচন। করেন। 

চরকসংহিতার চক্রদত্তরুত যে টীকা আছে, তাহ। অসম্পূর্ণ) এজন 

সমস্ত চরকের বিষদ ব্যাখ্য। করিয়া মহাপগ্ডিত গঙ্গাধর “জন্পকর্ণ্ডরু” নামে 

একখানি টাক! প্রণয়ন করিয়৷ ধান। এই টাকাই গঙ্গাধরের নাম চির্মরণীয় 

করিয়াছে । 

এতদৃভিন্ন তিনথানি উপনিষদের ভাবা, পাতঞ্জল দর্শনের ভাষ্য, শ্ীমদ্তগবদ্- 

গীতার ব্যাখ্যা, ছইখানি সংস্কত 'পদ্তব্যাকরণ, “হর্ধোদয়” নামক চিত্রকাবা, 

শ্রীমদ্ভাগবত-বিচার, *প্রাচ্য প্রভা” নামক অলঙ্কার শান্তর গ্রত্ৃতি খছু সংস্কৃত 

২৫ 



১৯৪ শরৎকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ। 

গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গঙ্জাধর নিজ অগাধ পাগ্ডত্যের সমুচিত সদ্ব্যবহার ও অসীম 

যণোলাভ করিয়াছিলেন । 

স্বর্গীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ভামাগর মহাশয় যখন বিধবাবিৰাহের বিধি প্রচার 
করিয়। দেশব্যাপী মহ! আন্দোলন উপস্থিত করিলেন, পপ্ডিতবর গঙ্গাধর সেই 

সময়ে “বিধবাবিবাহ-প্রতিবেধ,ত “বহুবিবাহ-রাহিত্য” প্রভৃতি করেকখানি 

বাঙ্গলা গ্রস্থ প্রকাশিত করেন। এই গ্রন্থগুলিতেও তাহার গভীর গবেষণা 

ও অগাধ পাগ্ডিত্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। 

গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয় যেমন ্বাস্থ্যরক্ষ। শাস্ত্রে সুপগ্ডিত, শিজেও 

স্বাস্থযরক্ষা! বিষয়ে সেইরূপ সদাচারসম্পন্ন ছিলেন। অন্থান্ত সুনিয়ম ভিন্ন 

তাহার একটি বিশিষ্ট নিয়ম এই ছিল যে, তিনি যে গৃহে বপিয়। সর্বদ! লেখাপড়। 

করিতেন, সেই গৃহে সর্বদাই একটি অগ্রিকুণ্ড জলিত। ১৮৮৫ থুঃ অন্দে 

৮৭ বৎসর বয়সে মৃত্রকচ্ছ রোগে তাহার দেহত্যাগ ঘটে। তিনি জ্যোতিঃশান্ধের 

গণনাদ্ধারা এবং স্বীয় নাড়ীপরীক্ষা দ্বারা পূর্বেই মৃত্যুর দিন জানিতে 
পারিয়াছিলেন। উহার পুর্বদিনে আত্মীয় বন্ধুগণকে বলিয়াছিলেন,--“আমি 
কল্য কেবল গঙ্গোদক পান করিয়। থাকিব, কারণ কল্য ৩৩ দণ্ডের পর 

আমার নিশ্চিতহ মৃত্যু হইবে।” প্রকৃতপক্ষে ও তাহাই হইল। 

গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয়ের গ্তায় সুপপ্ডিত শান্ত্রজ্ঞ প্রতিভাশালা চিকিৎসক 

বদেশে আর কেহ জন্সিয়াছেন বলিয়। জানা যায় না। সম্রাট আকবর সাহ 

সম্বন্ধে যেমন প্রবাদ আছে,__“দিল্রীশ্বরে। ব৷ জগদীশ্বরো। বা,” সেইরূপ গঙ্গাধর 

সম্বন্ধেও পগ্ডতসমাজে অগ্ভাবধি প্রবাদ রহিয়াছে, _-“গঙ্গাধরে। বা! গঙ্গাধরো! বা”, 

অর্থাৎ কবিরাজ গঙ্গাধর স্বয়ং গঙ্গাধর ( মহাদেব ) বলিলেই হয়। 

গঙ্গাধর ২১ বৎসর বয়সে কলিকাতায় আপিয়! আযুর্ষেদীয় চিকিৎসার যেরূপ 

অগ্রসার দেখিয়াছিলেন, এখন আর সেরূপ নাই। তাহার উপযুক্ত ছাত্র 
স্বগীয়__ 

মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথ সেন- 

কবিরা মহাশয় এই কলিকাতা সহরে থারিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় ও তংসহ 

আযুর্ধেদ শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিয়। দেশীয় সমাজে তথ| রাজপুরুষমণ্ডলে 

বিশিষ্টরূপ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া! গিয়াছেন। 
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দ্বারকানাথ ১৮৪৫ খুঃ অবেে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত খান্দারপাড়া 

গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পূর্বপুরুষগণ অনেকেই অশেষ সংস্কত শাস্ত্রে 
নুপগ্ডিত ও সুধীসমাজে স্থপ্রতিষ্ঠিত। স্বনামপ্রসিদ্ধ স্বর্গীয় রাঙা সীতারাম 

রায়ের স্ভাপগ্তিত ও রাঁজবৈদ্ভ অভিরামকবীন্ত্র মহাশয় দ্বারকানাথের অন্যতম 

পূর্বপুরুষ । “রসেন্্রসার-সংগ্রহ* নামক সংস্কত গ্রছ্থের রচয়িতা স্বর্গীয় 
গোপালকর মহাশয় দ্বারকানাথের বৃদ্ধ প্রপিতামহ। কলিকাতা কুমারটুলী 

নিবালী স্ুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন দ্বারকানাথের পিতামছের' 

ছাত্র । 

দ্বারকানীথ বাঁল্যকালে বিক্রমপুরের টোলে ব্যাকরণাদি অধায়ন করিয়া 

মুশিদাবাদে গিয়া পণ্ডিতপ্রবর গঙ্গাধর কবিরাজের নিকট দর্শন শাস্ত্র ও আযুর্বেদ 
পাঠ করেন। পাঠ সাঙ্গ করিয়া ৩০ বসব বয়:ক্রমকালে ইনি কলিকাতায় 

আঁসিয়। চিকিৎসা! ব্যবসায় ও অধ্যাপনা! আরম্ভ করেন। অল্প দিনের মধ্যেই 
কি শান্ত্রঅধ্যাপনা কি রোগ-চিকিৎনা! উভয় বিষয়েই ইহার স্্যশঃ সর্ধাত্র 

প্রচারিত হইল। 
১৯০১ খুঃ অন্দে মিবারের যুবরাজ পীিত হইলে, গবর্ণমেন্ট কর্তৃক অনুরুদ্ধ 

হইয়া কবিরাজ দ্বারকানাথ তথায় গমন করেন। সর্বত্রই তীহার চিকিৎসার 

সফলত। দেখিয়! ও তাহার অগাধ পাগ্ত্যের পরিচয় পাইয়। গুণগ্রাহী ঈংরাজ 

গবর্ণমেণ্ট ১৯০৬ খুঃ অব তাহাকে “মহামহোপাধ্যায়” উপাধি প্রদান করেন । 

আধুর্ব্র্দীয় চিকিৎসক-সমাজে দ্বারকানাথই সর্বপ্রথমে এই উপাধি প্রাপ্ত ছন। 

পরে কবিরাজ বিজয়রত্বসেনও গবর্ণমেন্টের নিকট এই উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। 
অধ্যাপক ছারকাঁনাথ চিকিৎস| ব্যবসায়ের সঙ্গে সঙ্গে অন্যুন ৫০০০ ছাত্রকে 

আবধুর্ধেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই সকল ছাত্রের মধ্যে অনেকে কতবিচ্ঠ হইয়া 

ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে চিকিৎসা ও অধ্যাপনা! বিষয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ 

করিয়াছেন । 

১৯০৯ খুঃ অব্দের ১১ই ফ্রেক্রয়ারী তারিখে মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ 

ঘবারকানাথ সেন মহাশয়, উদরী রোগাক্রান্ত হইয়া, কলিকাঁত! নগরীতেই 

দেহত্যাগ করেন। ইহার জ্যেষ্ঠ পুর শ্রীযুক্ত যতীন্ত্রনাথ সেন এম, এ, অনেক 

দিন হইতে সবিশেষ দক্ষতার সহিত চিকিৎস! ব্যবসায় চালাইতেছেন। 

কবিরাজ দ্বারকানাথ কেবল যে আযুর্কেদ শাস্ত্েই স্ুপ্ডিত ছিলেন তাহ! 
নহে, গুরু গঙ্গাধরের ন্তায় শিষ্ু ঘারকানাথও ব্যাকরণ সাহিত্য অলঙ্কার স্মৃতি ্থায় 



১৯৩৬ শরতকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ । 

ও উপনিষদে সবিশেষ অভিজ্ঞত। লাভ করিয়াছিলেন। ইনি অনেক ছাত্রকেই 
অন্নদান পূর্বক বিগ্াদান করিতেন। 

এখন কলিকাত৷ সহরে শ্রীযুক্ত শ্তামাদদীস কবিরাঁজ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ 
কবিরাজ প্রভৃতি স্থপপ্ডিত শান্জ্ঞ বহুদর্শী আবুর্কেদীয় চিকিৎমকগণ চিকিৎসা 
বাবসায় করিতেছেন, দেশীয় বিদেশীয় বড় বড় ডাক্তারও অনেক আছেন, 

পল্লীগ্রামেও ডাক্তার কবিরাজের সংখা! নিতান্ত কম নহে, তথাপি বাঙগল! দেশের 

স্বাস্থ্য দিন দিন এতই মন্দীভূত যে, পল্লীগ্রামগুলি ত ক্রমশঃই শ্াশানশ্রী ধারণ 

করিতেছে । রোগঘন্থণায় তিঠিতে না পারিয়। লোকমৰ গৃহদ্বাব ভূসম্পত্তি 

সামাজিক প্রসার প্রতিপত্তি ও 'আস্মীয় স্বজনের মমতা পরিত্যাগ করিয়া পল্লীবাঁস 

ছাঁড়িয়া কলিকাত৷ প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর স্থানে আসিয়৷ আশ্রয় গ্রহণ 
করিতেছে । ফলতঃ বাঙ্গলার ম্যালেরিক।-পীড়িত পল্লীগুলি ক্রমশঃ উজাড় 
জঙ্গলময়, এবং স্বাস্থ্যকর সহরগুলিও ক্রমশঃ লোকাধিকা হেতু অস্বাস্থাকর হইয়] 

আমিতেছে। বাঙ্গালী জ্ঞান-বিজ্ঞান গরিমাস্গ বতই বক্ষঃ স্ফীত করুন না কেন, 

প্লীহাযক্কৎ প্রস্তিতে ক্রমশঃ তীহারদ্দের উদর যে ততোধিক স্টীত হইয়া 
উঠিতেছে, তত্প্রতি দৃক্পাত নাই । জ্ঞানগুরুগণ সহরে বসিয়া কলের জল- 
হাওয়া সেবন পূর্বক ভাবিতেছেন, বালা স্বর্গধামে পরিণত, বাঙ্গালী আমরা 
বুঝি দেবতা হইয়া গেলাম! কিন্তু, ৫০ বৎসর পুর্নমে যিনি কোন বঙ্গপল্লীর 

সীমান্ত-প্রান্তরে গিয়া ভ্রমণ করিয়াছেন, তিনি আজ একবার তথায় গির। দেখুন, 

কি শোচনীয় দৃগ্ত! শশ্ক্ষেত্রগুলি আর সেরূপ সমুর্বাব নাই, জলাশয়গুলিতে 

সামান্ত মাত্র জল, তাহাও পঞ্িল পৃতিগন্গময়, প্রীস্তরে প্রাচীনবৃক্ষ বলিতে 
একটিও নাই, নবীনবৃক্ষ অনেক হইয়াছে, বটে, কিন্তু তাহাদের ফলপুষ্প-সম্পৎ 
তাদৃশ কিছুই নাই। দেখিবেন, সেই মাঠ ধূধূ করিতেছে, কৃষকের সংখা 
কিন্ত পূর্ববাপেক্ষা অল্প; যে গুলি আছে, তাহার! দেহধারী মানব কি কঙ্কালমৃন্তি 
পিশাচ-তাহ! নির্ণয় করা কঠিন। পূর্বকালের কৃষকদল যেমন গান গাইতে 
গাইতে কত আনন্দোৎসাহে কতই স্মৃর্তির সহিত স্বকার্যে নিরত থাঁকিত, 

এখনকার কৃষকগণ আর সেরূপ নাই) হল চালন করিতেছে সত্য, কিন্তু একান্তই 
প্রাণের দায়ে উদরান্ের দায়ে না করিলে নয়, তাঁই করিতেছে ; কেহ হয়ত 

লাঙল ছাড়িয়। দিয়া বৃক্ষতলে বসিয়! কীপিতেছে, হাপাইতেছে, ঢকৃ ঢক জল 
খাইতেছে, তাহার জবর আসিয়াছে! চাষের সম্বল গোধনগুলিরই বা কি ছূর্দশা ! 
স্বাস্থ্য এযুগে কেবল মানুষেরই নহে, পরীক্ষায় দেখা যায়, পশুপক্ষী বৃক্ষলতা 
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তৃণগুল্স সরিৎসরোবর, প্রায় সকলই অন্ুস্থ! তবে আর এ চরাচরব্যাপী করাল 

রোগের ওষধ কোথায়! অগত্। হতাশ প্রাণে দীর্ঘথাস ছাড়িয়া বলিতে 

হইবে,_- ইহ! কালের ধর্ম, “কালে! হি বলবস্তরঃ 1” 

বক্ষপল্লীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়! দেখুন, সমতলভূমি স্বল্পই আছে, খানা 
গর্ত ডোবা ইত্যাদির অভাব নাই। এই সকল খান! গর্ভের অধিকাংশই ইষ্টক 

বা মৃত্তিকাভিত্তি নিশ্মীণোপলক্ষ্যে নির্মিত। পল্লীমধ্যে নব নব ইঞ্টকালয় অনেক 

হইয়াছে, কিন্তু লোকালয় অতি অল্প; কারণ, অধিকাংশ গৃহেই তালাবন্ধ 1 

গৃহস্থগণ অস্বাস্থাদায়ে বা উদরদায়ে বিদেশবাসী। যে গৃহস্থপরিবারে কেহই 
চাকরী করেন না অথব! ধাহাদের স্বাস্থ্যলাভার্থ বিদেশগমনের সামর্থ্য নাই, 

সেইরূপ ছু'চারি ঘব নিঃসম্বল গৃহস্থই গ্রামের জীবনরক্ষা করিতেছেন। প্রান্ত- 

সীমায় কৃষককুলের বসতি, তাহাদের যেমনই স্বাস্থ্য তেমনই অন্নাভাব। 

ম্যালেরিয়! প্রভৃতির ন্যায়, শুন্োদরে দুরূহ শ্রমন্বীকারও ইহাদের স্বাস্থাভঙ্গের 

একটি প্রধান কারণ । 

বর্তমান যুগে বঙ্গের ব্তব পলীরই এইরূপ ছর্দশা। সহরগুলিতে 
বহুসংখ্যক লোকেব বাস, সুতরাং স্স্থ লোক 'মনেক দেখিতে পাওয়। ঘায়। 

কিন্ত তাহ! বলিয়! সহরের স্বাস্থা সন্তোষদায়ক বলা যায় না। বাঙ্গলাব মধো 

রাজধানী কলিকাতা সহরেই সর্বাপেক্ষা অধিক লোকের বসতি, স্বাস্থা এস্বানের 

পূর্ববাপেক্ষ। অনেক ভাল । এখানে স্বাস্থ্যবক্ষার্থ অর্থব্যয়ও অনেক অধিক ; হইলে 

কি হ্মূ, আমর! প্রাচীন বঙ্গের স্বাস্থ্যের অবস্থা মেরু শুনিয়াছি, বাল্যকালেও 

যেরূপ দেখিয়াছি, সে স্বাস্থ্যে আর কলিকাতার বর্তমান স্বাস্থ্ো প্রভেদ অনেক । 

পরিস্কৃত কাচপাত্রে আর অমাল্জিত কাংস্তপাত্রে বত গ্রভেদ, বর্তমান বঙ্গের সহরীয় 
শ্বাস্থ্ো আর প্রাচীন বঙ্গের সাধাবণ স্বাস্থ্যে ততই প্রডেদ। একটি স্বভাবত£ই 

ভঙ্গ প্রবণ, অপরটি স্বচ্ছন্দে শতঘাতসহিষ্ণ । একটি সমুজ্জল হইলেও মুংসার 

মাত্র, অপরটি অনুজ্জল হইলেও তৈজস | . 

দামোদরের বাধ, আোতম্বতী নদীগুলিতে সেতুবন্ধন দ্বাবা শআ্োতোনিরো ধ, 

রেলপথ নির্মাণ হেতু সর্বত্র জলপ্রসারের প্রতিবন্ধ, বাপ্পপোত 3 অন্ান্ত 

বাম্পবন্ত্র চালনার্থ অহোরাত্র পাথুরিয়! করলার ধূমনিঃদরণ, এই সকলই বঙ্গদেশের 

স্বাস্থযতঙ্গের গ্রধান হেতু বলিয়া কেহ কেহ অবধারণ কবেন। এ মন্তবা 

সমীচীন কি না, তাহা সবিশেষ বিচাধ্য বটে। সমগ্র দেশের পক্ষে যেরূপই 

হউক, সহরে পাথুরিয়! কয়লার ধুম যে বড়ই অপকারক ও অসহা হইয়া! উঠিয়াছে, 



১৯৮ শরৎকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ । 

একথা অস্বীকার্ধযা নহে। আবার, আমর! প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি, কলিকাতাঁর 
নিকটবর্তী কোন কোন স্থানে যখন কোন মিল্ (1101) প্রভৃতি যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত 
হয় নাই, তখন সেখানকার বৃক্ষগুলি যেরূপ সতেজ স্মুফলপ্রদ ছিল, মিল্ 
বসিবার পর প্রত্যহ পাথুরিয! কয়লার ধুম লাগিয়া ক্রমশ: সেই সকল বৃক্ষ এখন 
হতপ্লীক ও ফলহীন হইয়াছে। মানবশরীর ও সমগ্র বাযুমণ্ডল পাথুরিয় 
করলার ধূমে দূষিত হয় কি না, তাহা বৈজ্ঞানিকগণের বিবেচ্য | | 

আর একটি বিষয় সবিশেষ বিচার্ধ্য এই যে, ভূতলোখিত ধূমরাঁশিতে 

মেঘোতপত্তির কোনরূপ সহায়ত হয় কিনা। যর্দি তাহা হয়, তবে 

ইদানীং প্রচুরপরিমাণ পাথুরিয়া কয়লার ধূমে তছ্িষয়ের নিশিষ্ট সাহাধ্যই হইয়া 
থাকে, সন্দেহ নাই, এবং বৈদিক ও পৌরাণিক যুগে যে এ ভারতে রাশি 
রাশি যক্ধূমেও তদ্িষয়ের বিশিষ্ট সহায়ত হইত তাহাতেও সন্দেহ নাই। কিন্ত 
সেই সকল হবাহৃত হোমাগ্রি-সমুখিত ধুূমজালের সারাংশ-সংমিশ্রিত মেঘমালা 

ও এই সকল পাথুরিয়৷ কমলার পুমনার-সংমিশ্রিত মেঘমালা, এ উভয়ই কি 
সমধর্ম্মাক্রান্ত ? উভয়বিধ মেঘোৎপনন বৃষ্টিজলই কি পৃথিবীর পক্ষে সমকল্যাণপ্রদ ? 

ধূমে ও মেঘে যদি কোন সন্বন্ধই না থাকে, তবে “যজ্ঞাদ্ভবতি পর্যযন্তঃ পর্যন্তাদন- 
সম্ভব” এই শাস্ত্রীয় বচনটির যোক্তিকতা| কি একবারেই অশ্বীকার্্য ? 

বাম্পীয় শকটগতিতে ভূতলের চতুষ্পার্থ্ে ও অধোভাগে বনুদুর পর্য্যস্ত একটি 
কম্পন উৎপন্ন হইয়। থাকে, ইহা অনেকেই অনুভব করিয়াছেন। ইদানীং 

সভ্যক্গগৎ রেলরোড জানে যেরূপ সমাচ্ছনন, এবং এ সকল পথে শকটাবলী যেরূপ 

অহোরাত্র অবিরাম ধাবিত, তাহাতে সমগ্র ধরাতল যে অবিরল অহোরাত্র অধীর 

কম্পান্বিত, ইহ! সহজেই অনুমঞ্টন কর! যাঁয়। এ কম্পন যে একবারেই নিক্ষল, 

ইহাতে যে শুভাশুভ কোন ফলই সম্ভনে না, এ কথ! কি যুক্তিসঙ্গত? এ কম্পনে 
ভূগর্ডে বহুদূর পর্য্যন্ত যে বন্থমতীর অনগগ্রন্থি ক্রমশঃ শিখিল হইয়া আসিতেছে, এ 

কথা কি একান্তই পরিহাসযোগ্য ? ইহাতে যে পৃথিবীর উর্বরতার ব! জীবপোঁষণ- 

শক্তির কোনরূপ পরিবর্তন ঘটিতেছে না, এবং ভৃগন্ত পঙ্গ গ্রস্থিচ্যত হওয়ায় প্রলয়ের 

পথ পরিষ্কৃত হইতেছে না, একথা! বৈজ্ঞানিকগণ কি অবাধে স্বীকার করেন? 

বাহার! পূর্বজাত কুসংস্কারের বশীভূত নহেন, ধাহার! কোন বিষয় শুনিব! মাত্র 

হাঁসিয়া উড়াইয়া দেন না, সেই সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণকে আমরা এ বিষয় 

বিবেচন। করিতে অনুরোধ কবি। আমর! সংস্কারের দাস, সতা সংস্কার-বিরুদ্ধ 

হইলে তাহার উপলব্ধি করিতেও সহজে ইচ্ছুক নহি; উপলব্ধি করিলেও 
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তদন্ুযায়ী আচরণ একেবারেই আমাদের ক্ষমতাতীত। ধাহারা প্রতিকুন্থমোপরত 
মধুলোলুপ মধুপের স্তায় প্রতিবিষয়ের তৰ্ানুসন্ধানে সমুৎসথক, ধাহারা সত্যের 

অন্ুনরণে সনাতন. সংস্কার, শতসহত্তর স্বার্থ, এমন কি স্বীয় প্রাণ পর্য্স্ত বিসঙ্জন 

করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও কুষ্ঠিত নহেন, সেই যথার্থ বীরধন্মী ইংরাজগণকেই আমর! 
এ অকল বিষয় বিচার করিয়। দেখিতে অনুরোধ করি । আমর! বুঝিনা, 

ধাহাদের বুঝিবার বুঝাইবার শক্তি আছে, তাহার! বুঝিয়া দেখুন, বুঝাইয়া দিন।, 

যদি রেলরোড্জালে জলাগমনির্গম প্রতিরুদ্ধ হওয়ায় স্বাস্থ্য ও শন্তোৎপত্তির 

যথার্থই বিন্ন ঘটে, ষদ্দি পাথুরিয়! কয়লার ধুম যথার্থ ই অগুতপায়ক হয়, তবে 

স্তশ্তোপরি রেলরোড. নির্মাণে এবং বৈহ্যতবলে বাম্পযন্ত্রাদির পরিচালনে বা অন্য 

কোনরূপ সমীচীন কৌশল উদ্ভাবনে বৈজ্ঞানিকগণ নিরস্ত থাকেন কেন? 
ইহাতে কেবল বঙ্গের ব ভারতের নহে, সমগ্র সভ্য জগতের শুভাশুভই সম্পৃক্ত। 

অনেকে বলেন, ভাবতের স্ায় গ্রী্মপ্রধান দেশে হিমপ্রধান ইংলগাদি দেশ- 

প্রচলিত আচার ব্যবহার একান্তই স্বাস্থ্য-বিরোধী এবং এরূপ আচার ব্যবহারই 
বর্তমানে বঙ্গবাসিগণের তথা সমগ্র তারতনাসিগণের স্বাস্থাভঙ্গের অগ্ততম হেতু। 

কিন্ত বিচার করিয়া দেখিলে, খ্ররূপ আচরণহেতু পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত 

সমাজেরই স্বাস্থ্যতক্ষ সম্ভবপর, অশিক্ষিত শ্রনজীবিসমাজের তথা স্ত্রীসমাজের 

খ্বাস্থ্যভঙ্গ সম্বন্ধে উক্তুরূপ হেতুবাঁদ যুক্তিসঙ্গত হইতে পাবে না। শিক্ষিতগণ 
অর্থাৎ বিচারক, উকিল, আঁফিপার, ডাক্তার, শিক্ষক ও ছাব্রগণ, ইচ্ছায় হউক 

অনিচ্ছাক্স হউক, কোন কেন বিষয়ে পাশ্চাত্য রীতি অণলম্বন করিতে বাধ্য। 

ইংলণ্ডে পূর্বাঞ্থে ও সায়াহ্ে মানবশরীর সাধারণতঃ শীতে জড়ীভূত থাকে, 
একারণ মধ্যাহুকালই--অর্থাৎ বেলা ১০ট1 হইতে ৪ট1 বা ৫ট। পর্য্যস্ত__-মানুষের 

প্রধান কল্মকাল। এ সময়েও এ দেশবাসিগণকে শীতবস্ত্র সর্ববাঙ্গ সমাবৃত করিয়া 

ন্ব স্ব'কর্থে নিধুক্ত থাকিতে হয় । কিন্তু তদন্ুকরণে ভারতের মীনমেষীয় মারাত্মক 

মধ্যাহৃমার্তগ-তাপে বিচারক আপাদমস্তক সমস্ত শরীর বস্তীবৃত করিয়! গলদ- 

ঘন্মে ব্যাবহারিক মহাসমস্তার সমাধান করিতেছেন, মসীজীবিগণ এ রূপ ভাবে 

অবিরাম লেখনীচালন করিতেছেন, অধ্যাপক উচ্চৈঃম্বরে শান্ত্রসমস্তার লজাটিলা 

ভেদ করিতেছেন, ছাত্রগণ অগ্োদ্ভেদোঘ্ভত হংসশাবকের ন্যায় বস্ত্রাবরণের 

মধ্য হইতে মুখগুলি মাত্র বাহির করিয়! শিক্ষকের শিক্ষাবাণী শুনিতেছে,__- 

সকলেই শ্রীম্মতাঁপে গ্রপীড়িত, খন্থসে মুছুমু ুঃ জলসেক হইতেছে, পাখার বিরাম 
নাই, তথাপি আরাম নাই! সকলেই অস্থির ওষ্ঠাগত প্রাণ, প্রতিথণ্টায় পাঁচ- 



২০০ শরতকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ। 

বার করিয়া জলপান করিতেছেন ;--এ অভিনয় অভিজ্ঞতার চরম পরিচয়,__ 

1ভ্যতার চূড়ান্ত প্রহুমন, স্বাঙ্থ্যের সুন্দর ব্যবস্থ। ! 

কার্তিক অগ্রহায়ণ পৌষ মাঘ এই চারি মাস ভিন্ন বৎসরের অন্ত আট মাস 

কাল গ্রদপ আচরণ এদেশে সবিশেষ অনিষ্টকর এবং অল্প বহুমুত্র হৃদরোগ 

শিরোরোগ সংন্যাস স্দিগার্ধ প্রভৃতি রোগোংপত্তির অন্ততম হেতু হইতে পারে 
কি না, এ বিষয় স্বাস্থ্যতবঙ্র ইংরাজ পণ্ডিতমগুলীর সবিশেষ বিচারযোগ্য 
নহে কি? এদেশে এসকল আচরণ যদি বথার্থ ই মাবাআ্বক, আজ ন৷ হয় ইহাগত 

ইংরাজগণ পূর্বপুরুষীয় ধাতুগুণে উহার কুফল তাদৃশ অনুভব করিতেছেন না, 

কিন্তু কালক্রমে যে এ অতাচার তাহাদের নিকট স্বাস্থানাশক বলিয়। স্পষ্ট 

অনুভূত হইবে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। 

সে যাহ! হউক, এই সকল পাশ্চাত্য আচারব্যবহার প্রাচ্যগণের স্বাস্থ্যভঙ্গের 

সহায়ক হেতুমাত্র ভিন্ন আদি নিদান কখনই নহে। পলীবাপিনী স্ত্রীগণ বা 

কষকগণ পাশ্চাত্য প্রথার কোন ধারই ধারেন না, কিন্ধ তাহাদেরও স্বাস্থ্য যখন 

দিন দিন হর্গতি প্রাপ্ত হইতেছে, তখন জানিতে হইবে ইহার মুলে অন্ত কোন 

বলবং বিশিঃ্ কারণ আছে! 

বঙ্গে তথ! সমগ্র ভারতে আক্গ কাল উপদংশবিষ ও পারদবিষের পরিণ।ম- 

ফলে অধিকাংশ লোকের স্বাস্থ্যবিকার ঘটিয়াছে, এনং কুষ্ঠ, যঙ্ষ!, দৃষ্টিদোষ, 
অকালবাদ্ধক্য প্রহ্তিতে জনসমাজ উৎসনন হইতে বপিগাছে। আমর। স্বখাত- 

সলিলে ডুূবিয়! মরিতেছি, পাশ্চাত্যের দোষ দিলে কি হইবে? 
বিটিশ সাম্রাজ্যের সর্বত্রই এবং ব্্গদেশেও স্বাস্থ্য ও শশ্তে।ৎপত্তির উন্নতি- 

সাধন কল্পে বিচক্ষণ বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট নানাবিধ সদনুষ্ঠান করিতেছেন সত্য, কিন্তু 

আমাদের ছুরদৃষ্ট বশত: কোন চেষ্টাই যথেষ্ট ফলবতী হইতেছে না। বঙ্গের, 

্বাস্থ্যসংস্কার না হইলে, বঙ্গালীর বিদ্যাবুদ্ধি সকলই বিফল। 

বঙ্গের বর্তমান জলকষ্ট অর্থীভাব ও খণদায়। 

গঙ্গা যমুনা জলাঙ্গী পন্ম। গড়,ই ইচ্ছামতী মধুমতী প্রভৃতি প্রসন্নসলিণ 

আোতন্বিনীগণের প্রসার্দে আমাদের বঙ্গমাতা প্রাচীন কাল হইতেই সুল! স্ুফলা 

নানাশন্তগ্তামল। এ আমাদের সোণার বাঙ্গল! বটে, কিন্ত কই, চিরদিন ত 

সমান গেল না! আজ বঙ্গে জলকষ্ট অন্নকষ্টের কথ| পুনঃ পুনঃই শুনিতে পাই! 
আমাদের জীবন- বঙ্গের সে অন্নজল কে হরণ করিল? 



দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ । ২০১ 

এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা অনেকে হয় ত মনে মনে “যত কিছু পাপং, 
নরোত্তমে চাপং* করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে চাই, সর্ধাপরাঁধ সর্বংসহ ইংরাজ 

গবর্ণমেণ্টের শিরে .আরোপ করিয়! নিজেরা বঙ্গমাতার নিরীহ নিরপরাধ শাস্ত 

শিষ্ট সুসস্তান সাজিতে চাই। অনাবিষ্ট বালক প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া যেমন নিজ 
বিছ্ভাহীনতা ও মুর্খত্বের নিমিত্ত মাত্র মাতাপিতার প্রতি দোষারোপ করিয়া 

স্থপুত্রত্বের পরিচয় প্রদান করে, আঁমরাঁও সেই রূপ সর্ববিষয়েই মাত্র গবর্ণমেন্টের 

উপর দোষারোপ করিয়। আপাততঃ অব্যাহতি পাইতে চাই। ইহাতে আর্তির 

বৃদ্ধি ভিন্ন উপশমপ্রত্যাশ! অতি অল্প । 

অবশ্ত, থে কারণেই হউক, এক্ষণে নদী সকল পূর্বাপেক্ষা জলশূন্ত, বুক্ষাদি 

ফলশূন্ঠ এবং ভূমি শস্তশূন্ত হইয়াছে, একগ স্বীকাঁধ্য । কিন্তু তদ্ধেতু আমর আজ 
যে পরিমাণে ক্লেশভাগী হইয়াছি, চেষ্টা করিলে বোধ হয় সে ক্লেশের অনেক 

লাঘব হইতে পারিত, এবং এখনও হইন্তে পারে । 

বঙ্গের প্রতিগ্রামের গৃহস্থগণ বাধিক বারইয়ারি, নার মাসের বিলাদিতা ও 

মোকদ্দম! মামলার বায় কমাইলে বোধ করি চাবি পাচ বৎসর অন্তরই সকলে 

মিলিয়! এক একটি জলাখর প্রতিষ্ঠার ব্যয় সঞ্টুলান অনায়াসে করিতে পারেন। 

কিন্তু বর্তমানে সে সংযম স্বিবেক বা সে একমত্য আমাদের আদৌ নাই । যখন 

বাঙ্গালীর ধর্মশান্ত্রে আস্থা ছিল, জলাশয়প্রতিষ্ঠা অধমেধবজ্ঞতুল্য পরলোকে 

মহাফলপ্রদদ বলিয়! দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তখন প্রায় 'প্রত্যেক বাঙ্গালী গৃহস্থ-কর্তা বা 

কর্রী খাইয়া! না খাইয়া মৃত্যুর পূর্বে জলহীন স্থানে এক একটি জলাশয় প্রস্িষ্ঠ 
করিয়া যাইতেন। 

এক্ষণে আমর! শিক্ষালোকে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, শপ্রের সেই ফলঞ্তি 

-_-মশ্বমেধযজ্ঞ "বা পরকালে স্ুফল--সে সকল কথার যোল আনাই মিথ্যা, 

আসল কথা, যাঁহাতে দেশে জলকষ্ট উপস্থিত ন! হয়, উহা! তাহাঁরই কৌশল মাত্র, 

-_ইহকালেরই স্থুখশাস্তিব ব্যবস্থা ; মূর্খলোককে প্রলোভিত করিবাব 'নিমিত্বই 

মাত্র শান্্ে পরকালের দোহাই দেওয়। হইয়াছে । এখন আমর! ত 'মার 

পিতৃপিতামহগণের স্ঠায় মূর্খ নই ; কাক্তেই ও সকল কথা মানিব কেন? 

হুঃখের বিষয়, পরকালের কথার আমর। পণ্ডিত সাজিয়! বসিয়াছি সত্য, 

কিন্তু কই, ইহকালের শান্তিন্ুখ ব্যবস্থাতেও ত আমাদের দৃষ্টি নাই, উদ্যোগ নাই। 

ও কৃল ছাড়িয়াছি, এ কুলও ধরিতে পারি নাই, দুকুল হাবাইয়৷ আদনা এখন 

কূলে পড়িয়া মারা যাইতেছি। 
2 



২০২ _. শরৎকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ । 

জলাশয় প্রতিষ্ঠা্দি সদনুষ্ঠানবিষয়ে আমাদের অর্থাভাবই প্রধান বাধা, একথ৷ 

সত্য, কিন্তু এন্প দেশব্যাপী অর্থাভাবের কারণ কি একবারেই ছূর্বরোধ্য ন৷ 

অপ্রতিকাধ্য ? সত্য, আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় অনবস্ত্াদি দ্রব্জাত পূর্বাপেক্ষা 

অনেক মহার্থ হইয়াছে, কিন্ত তদন্ুপাতে আমাদের উপার্জন বা শ্রমমূলাও 
ত পূর্বাপেক্ষা অনেক বুদ্ধি পাইয়াছে। পূর্বে যে সংসারের বাখসরিক ভোজ্য 
নিজ আবাদের জমি হইতে সংগৃহীত হইত, এবং পাঁচ-জনের মধ্যে এক জন মাত্র 

পুরুষ চাকরী অথব| ব্াবসায় অবলম্বনে গ্রতিবতসর তিন শত টাক মাত্র সংসার- 

খরচ দিতেন, সে সংসারে পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদন সচ্ছন্দে সম্পন্ন হইয়! 

যথাসম্ভব দেবসেবা, 'অতিথিসেবা, গোসেবা, আাদ্ধাদি পিতৃসেবা, লৌকিকতা, 
সামান্সিকতা প্রভৃতি সকলই ঢলিয়াছে, এবং কর্তা বা! গৃহিণীর মরণান্তে যংকিঞ্চিং 

স্থাপ্ধনও পাওয়! গিয়াছে । এক্ষণে সে সংসারে আর নিজ আবাদি জমি নাই, 

থাকিলেও তাহার উৎপন শস্তে সংবৎসরের অননসংস্থান হয় ন! সত্য, কিন্তু পুর্বে 

যে সংসারে এক জন উপার্জনক্ষম পুরুষ বৎসরে ৩০০২ তিন শত টাঁকা উপার্জন 

করিতেন, এক্ষণে সে সংপারে অনুন তিন জন পুরুষ, প্রতেকে ৫০*২ পীচ শত 

টাক! করিয়া, সাকল্যে প্রতিবর্ষে ১৫০*২ দেড় হাজার টাকা উপাজ্জন 

করিতেছেন; উপান্জকগণের এবং তাহাদের স্বন্য পদ্বীপুভ্রগণের গ্রাসাচ্ছাদন 

পূর্বাপেক্ষা বিলসিতাঁর সহিতই চলিতেছে সন্দেহ নাই, কিন্ত দেবাতিথি বা 
পিতৃপুরুষাদির প্রত্যাশ! আর সেরূপ নাই। সে সোণার সংসার ছার- 

থার হইয়া গিয়াছে । যেষাহার পত্রী পুত্রাদি লইয়। কর্ধস্থানে অস্থায়ী গৃহাবাস 

পত্তন করিয়াছেন। দুই একটি নিরুপায় বৃদ্ধ বৃদ্ধা মাত্র উপার্জকগণের কৃপোপ, 
জীবী হইয়া বাড়ীতে পড়িয়৷ রহিয়াছেন। সে বাড়ী হয় ত জীর্ণ ও জঙ্গলময় 

হইয়া ক্রমশঃ বাসের অযোগা হইয়া অসিতেছে। অস্থায়ী বাস বালিয়! কর্মস্থানে 
কেহ কৌলিক সংসারধর্ম-রীতি প্রতিপালন করেন না, বাড়ীতেই বা সে সৰ 

আর কে করিবে? স্থতরাং এ যুগের মত সে সকল পাঠ বন্ধ হইয়া গিয়াছে । 
তৎপরিবর্তে বিলাসিতাঁর মাত্র! প্রবল বৃদ্ধি পাইয়াছে, এবং অতিমাত্র বিলাসি- 

তাচরণ ক্রমশঃ কর্তব্যমুত্তি ধারণ করিয়! আমাদিগকে বাধ্য করিয়া ফেলিয়াছে। 
তাহার শাসনে আমর! সদাই ব্যতিব্যস্ত, সদাই অর্থাভাবগ্রস্ত। ধাহার! পৈতৃক 
পল্লীভবনেই বাস করিতেছেন, তাহাদিগকেও বিলাসিতা-রাক্ষসী অক্রমণ করিতে 

ক্রুটী করে নাই। তর্দভিন, ম্যালেরিয়ার নায় মামলামোকদ্দম।ও তাহাদের 

একটি বিষম (রোগ রূপে পরিণত্ব হইয়াছে। অনেক গৃহস্থ মামলামোকদ্ধমা- 
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রোগে উৎপন্ন হইতেছেন। তদুপরি কি পল্লীবাসী কি সহরবাসী, সকল গৃহস্থের 
ংসারেই অস্বাস্থ্য হেতু চিকিৎসা! ও পথ্যব্যয়ও অনেক বাড়িয়াছে। এই নকল 

কারণে বর্তমান বঙ্গে কি ধনী কি নির্ধন, অন্পাতান্ুসারে প্রায় সকলেরই সমান 
অর্থাতাব। জলাশয় প্রতিষ্ঠাদি সদনুষ্ঠান মার কে করিবে? 

উক্তরূপ বিলাসিতাজনিত অর্থাভাববশতঃ ক্রমশঃ দেশে খণপাপ প্রবেশ 

করিয়াছে। দেশের অধিকাংশ গৃহস্থই এখন খণদায়গ্রস্ত। পক্নীগ্রামের ত কথাই 
নাই, বিচিত্র প্র।সাদূমাল-পরিশোভিত কলিকাতা নগরীর অট্রাপিকাগুলিও' 

অনেকই খণের উপর দণ্ডায়মান রহিয়াছে । খণ বঙ্গবাসীর অঙ্গাতরণ হইয়া 

উঠিয়াছে। 

এই খণরোগে পল্লীগ্রামের কৃষককুল উৎসাদিত হইতে বসিয়াছে। তাহাদের 

ছুরবস্থা দেখিলে প্রকৃতই চক্ষে জল আসে। গৃহের চালে খড় নাই, গৃহিণীর 

পরিধানে লজ্জারক্ষোপবুক্ত বন্্ নাই, উদরে শ্রমশক্তিপ্রদ অন্ন নাই, মন্তকে 
তৈল নাই, রোগে ওষধ নাই, গোধনের আহাধ্য নাই, এইরূপ অবস্থাতেই 

ংবংসরকাল প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া কৃষক সাধনের ধন ধান্তগুলি যেমন 

গৃহে আনয়ন করিল, অমনি প্রথমতঃ জমিদারের তহশীলদার আসিয়! খাজনার 

তাগাদা করিলেন, গরিব প্রজা তৎক্ষণাৎ গৃহাগত ধান্তের এক চতুর্থাংশ 

বিক্রয় করিয়া মনিবের বকেখ। শোধ করিল, হাতে পায়ে ধরিয়! হালখাঙ্ন। 

বাকি রাখিয়৷ দ্িল। তংপরে আমিলেন গ্রামা মহাজন। কৃষকের পিত| একবার 

তাহার নকট হইতে ২*২ বিশটাঁকা কর্জ লইর! একটি গোধন কিনিয়াছিলেন 3 
মহাজন মহাশয় সুদের অন্দরে মাত্র ৬০২ ষাটটি টাকা পাইয়াছিলেন, মবশিষ্ট 
বেবাক টাক! বাকি রাখির! বিশ্বাঘাতক বদ্মারেস্ বৃদ্ধ কষক মহাজনের ভরা 

ডূবাইয়া মরিয্াগিয়াছে, দয়ামর মহাজন মহাশয় নিজ মাহাত্ম্য গুণে অবশিষ্ট টাকার 
বাবদ,--করেন কি,-কৃষকপুত্রকে বজীয় রাখিবার জন্ঠ নিজেই ক্ষতিম্বীকার' 
করিয়া অনেক টাকা ছাড়িয়৷ দিয়া মাত্র আর ৬০২ বাটটি টাকার একখানি 

কিন্তিবন্দী লিখাইয়া লইয়াছেন। আজ কৃষকের গৃহে ধান্য আসিয়াছে শুনিস! 

তিনি বার্ধিক কিস্তির টাকার জণ্ঠ তাগাদা! করিতে আসিয়াছেন। কৃষক 
বেচার। পিতৃখণ পরিশোধার্থে পুন্রার কির়দংশ ধান্ত বিক্রয় করিয়া কিস্তির 

টাক! বুঝিয়া দিল। 
তৎপরদ্িন আফসিলেন ধান্তের মহাজন । গত বৎসর অজন্ম৷ হেতু কুষক তাহার 

নিকট হইতে ধান কর্জ ঝুরিয়া খাইয়াছিল, এবৎসর সুদে আসংলে তাহাকে 



২০৪ শরৎকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ। 

দেড় দিতে হইবে। মহাঁজন মহাশয় গরিবের মা-বাপ, তিনি অবশিষ্ট ধান্তগুলি 
মাঁপিয়। লইয়! গেলেন; যাইবার সময়ে অতি মিষ্ট কথায় কহিলেন,_“দেথ 

করিম্ ভাই, তোমাকে যে আমি কি নঞ্জরে দেখেছি, তা" মাথার উপর ধিনি 
তিনিই জানেন। দোহাই ধর্মের, এই বন্ধনতলায় দীড়িয়ে বল্্চি, তোরে আমি 
মা"র পেটের ভাইরের মত দেখি। আমার গোপায় ধান থাকৃতে তোর ছেলে 

পিলে উপোস্ কর্বে না। যেদিন ঘরে ন। থাকৃৰে, গোলাম গিয়ে ধান মেপে 

' এন, এ ত তোমার আপন ঘরের কথা । এবার যা” বাকি থাকল, আস্চে বারে 

সব এক সঙ্গে দিও; না পার ফিরে বৎসরে দিও; তোমার সঙ্গে ত আর আমার 

ভিন্ন ভাব নাই। দেখ করিম ভাই, কাল্ একবার আমার একটু কাজ করে 

দিতে হবে) বেণী কিছু নয়, সকালে ছ্ু'বাপ বেট। একবার যেও, আবার বাড়ীতে 

এসে খাওয়! দাওয়! করে হ'কাট! নিয়ে তামাক খেতে থেতে বিকালে একপাক 

যেও, তাহ'লেই হয়ে যাবে ।” 

করিম্ কাঠষ্ঠহীসি হাঁসিয়। কহিল,__“মেজকর্তা, আজ ধানের বস্তা টেনে টেনে 
আমার শরীলটে বড় জরানোধ হয়েছে, কাঁল্ কাজ কর্তে পার্ব না, ছ*দিন 

পরে গিয়ে যা'হয় করে দিয়ে আস্ব।” 

করিমের স্ত্রী দরজায় দাড়াইয়। ছিলেন, মেজকর্তার মন-ভুলান মিষ্ট কথায় 

দুগ্ধ হইয়া সরলা সাগ্রহে কহিলেন,__"ওম| সেকি! মেজকত্ত/ তোমারে এত 

ভাল বাসে, তার কথ! তুমি ঠেলো না । কাল আছিম্কে সঙ্গে নিয়ে আস্তে 
আস্তে গিয়ে মেজকত্তার ব্যাগারটুকু দিয়ে এন। আহা, মেজকত্তার গুণের 

ধার আর শোধ দিতে পারবে না। যাও মেজকত্তা, ওর! বোঝে না; আমি 

কাল্ পাঠিয়ে দেব।” 

মেজকর্তী।--তাইত বৌ, করিম্ ভাই আনার বুঝেও অবুঝ, তাইতে ত 

আমার সঙ্গে বনে ন1। 

বৌ।-_যাও মেকন্া, তুমি মনে কিছু কর” না, আমি কাঁল্ পাঠিয়ে দেব। 
( গৃহমধ্য হইতে একটি লাউ আনিয়া ) ধর, এই আমার গাছের প্রথম লাউটা, 

মেজকত্তা, তুমি খেও। 
মহাজন মহাশয়ের ধানের গাড়ী ইতঃপুর্রেই করিমের বাটা হইতে যাত্রা 

করিয়াছে, এক্ষণে স্বয়ং লাউটি হাতে করিয়। হাসিতে হাসিতে কহিলেন,_-”বৌ, 

এ জন্তেই ত তোদের জন্ত মরি; তা, এ যে গোয়ালের পেছনে বড় বড় মানকচু 

হয়েছে, ওর গোটা! ছুই কচু আমাকে খাওয়া”দ্।” 



দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ । ২০৫ 

এতাবৎ কহিয়া মেজকর্তা চলিয়! গেলেন। করিমের ঘরে ধান্ত বলিতে আর 

একটিও রহিল না । পরদিন মহাজনের বাড়ীতে পিতাপুত্রে বিনা মজুরিতে 
থাটিতে হইবে, কিন্ত খাইবেন কি তাহার সংস্থান নাই। একবার ভাবিলেন, 
মেজকর্তীর বাটা হইতে কল্যই কিছু ধান কর্জ করিয়। আনিবেন, কিন্তু সহসা 
'্রণ.হুইল, কাল্ ত প্লক্মীবার,* মহাজন গোলায় হাত দিবেন না। 

করিম বৎসরের শ্রমফল গৃহে আনির। এখন শুন্তগুহে বসিয়া অবাক্ হইয়1 

আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল, এমন সময়ে মুদ্গর হস্তে যমদূত আসি 

উপস্থিত, সে কাবুলি মহাজন ! অভাগ। করিম গত বর্ষে শ্রাবণ মাসে একদ। 

অজঅ্ ধারার দিনে সপরিবারে সারাদিন উপবানী থাকিয়! সায়ংকালে সহস| 

সেই কাবুলিকে উপস্থিত পাইয়া প্রতি টাকায় %* ছুই আনা হার মাসিক সুদে 

ছুইটি টাকা কর্জব করিয়াছিল, ধান হইলে পরিশোধ দিবার কথা ছিল। সেই 
ধান আজ হইয়াছে, কাবুলীও আসিয়াছে, করিম পৃথিবী অন্ধকাবময় দেখিল। 

কাবুলী প্রথমে টাকা চাহিল, না দিতে পারায় করিমকে অশ্লীলবাক্যে 

ততৎ্পন। করিল, অবশেষে একবার লাঠি লইয়া মারিতে উদ্যত হয়, আর বার 

হালের গরু ধরিয়। টানাটানি করে! উপায়হান অভাগ! কষক এখন হইতে 

প্রতিটাকায়।* চারি আন! সুদ দিবে স্বীকার পূর্বক কিছুদিনের অবকাশ লইয়া 
আপাততঃ অব্যাহতি পাইল। 

হতভাগ্য কৃষক-পরিবারে ধান্তসংগ্রহের শুভদিনেই উপবাস ঘটিল। অতঃপর 

তৃতীয় দিবসে জমিদার-কাছারীর পেয়াদ! আসিয়। উপস্থিত! রুষক তাহ!কে 

সমুচিত অভ্যর্থনা করিয়। আগমনের হেতু জিজ্ঞাসা কখিল। পেয়াদাসাহেৰ 

কহিলেন, আগে আমার রোজগও বুঝিয়া দাও, পরে কাছারীতে চল। নায়েব 

মহাশয় তলব করিয়াছেন । 

অনেক স্ততিমিনতিতে প্রপন্ন হইয়া পেয়াদাসাহেব এক টাঁকাব পরিবর্তে 
॥* আট আনা রোজ লইতে সম্মত হইলেন। করিম উপায়াস্তর অভাবে দুইটি 

মুরগী বিক্রয় করিয়া এ আট আন! দিয়া পেয়াদার সহিত কাছারীতে হাজির 

হুইল। 
নায়েব মহাশয় কহিলেন, এস করিম, তোমরা সরকারি প্রজা, আজ 

তোমাদের বড় সৌভাগ্য! প্রজা! আর পুত্র সমান। তোমাকে উপযুক্ত পুত্র 

জ্ঞানেই আজ তোমার জমিদার তোমার নিকট তাহার একটি সাধের দ্রব্য 

চাহিয়াছেন। 



২০৬ শরৎকুমাঁর লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ। 

করিম বিশ্বয়াবিষ্ট হইয়! কহিল,_-আল্ঞে, আমি তাকে দিতে পারি, এমন 
কিজিনিষ আমার আছে? 

নায়েব ।-_জিনিষ বড় বেণী কিছু নয়। ছুইট| ছাপাখানার কল, দুটা 
বন্দুক, একট! নূতন রকমের ঘড়ী আর ৩ খানা হাওয়াগাড়ী। মনে কর, আঙ্জ 
যদি তোমার বুড়া! বাপ বেঁচে থাকৃতেন, আর তোমার কাছে যদি কোন.একটা 

জিনিষ চাইতেন, তুমি কায়ক্লেশে অবশ্ই তা” আহ্লাদপূর্র্বকই দিতে । 
করিম অস্পন্দমতাবে হা করিয়া এক দৃষ্টিতে নায়েব মহাশয়ের মুখের দিকে 

চাহিয়া রহিল। 

নায়েব কহিলেন, এক! তুমি কি আর বিশ হাজার টাক! দেবে? জমিদারীর 

সব প্রজাকে হারাহারি স্থুরাত দিতে হবে। তুমি ৩২২ টাকার জম! রাখ, 

তোমাকে বত্রিশ আনা ছুই টাক] দিতে হবে। 

করিম ফোঁম্ করিয়া একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল, হা ঝু'জিল, চক্ষে 
পলখ্ পড়িল। সে শুক্কণ্ে কহিল,_আজ্ঞে, তা দেব। তিনি আমানের 
মা-বাঁপ, চেয়েছেন যখন তখন অবশ্তই দিতে হঃবে। 

নায়েব ই; বুঝেছ ত% দিতেই হবে, তা+ ইচ্ছায়ই দেও, আর যে 

ভাবেই দেও। দিলেই মঙ্গল। 

করিম।-_-আক্তে, সেলাম্! যাই এখন চেষ্টা দেখি গিয়ে। 

নায়েব যাবে কোথা? ছটা টাক! দিয়! ঘাঁও। (হাসিয়।) করিম, 

একি তামাস। ভাবছ £ 

করিম হুজুর আমি ত সঙ্গে আনি নাই। 

নায়েব ।__-মনিবের সেরূপ হুকুম নাই, টাক! দিয়! উঠিয়। যাও। জোববর 

খা, টাকা আদায় করিয়া লও । 
পেয়াদা সাহেব জোব্বর খা! করিমের হাত ধরিয়! অন্যদিকে উঠাইয়। লইয়া 

গেল, এবং ফিরিয়া! আসিয়! কহিল,--নায়েব মহাশয়, আপনার নজর একটাকা! 

দিতে চাইছে, ছেড়ে দিলে বাড়ী থেকে এনে দেয়। 

নায়েব ।--( গন্ভতীরতাবে ) তুমি এ তিন টাকার জামিন হ'তে পার ত 

ছেড়ে দাও। 

“আজ্ঞে, তা হ'লাম” বলিয়। জোব্বর খা! ক্িমকে সঙ্গে করিয়৷ তাহার 

বাড়ীতে আনিল। করিম ৩ খানা থাল! একটি ঘটী ও একটি বদন! বীধা দিয়া 

৩০ তিন টাক! চারি আন! পাঁইল। পুনর্ধার কাছারীতে গিয়৷ ছইটাক! 



দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ ২৪৭ 

জমিদারের, একটাক1 নায়েবের ও জামিন হওয়ার জন্য চারি আনা পেয়াদ। 

সাহেবের পৃথক্ পৃথক্ দিয়! নিস্তার লাভ করিল। 

নায়েব মহাম্ম হাসিয়া কহিলেন,--করিম্, বাব1, চাকুরি না কুকুরি, 

করা কি, পেটের দায়, ন| করিলে নয়। সেই যে, জান ত, স্বদেশী হুজুগে মেতে 
হুজুর হুকুম দিয়েছিলেন, বাজারে বিলাঁতী জিনিষ যার! বেচবে তাদের জরিমান! 
কর, মারপিট কর, ঘর পোড়াও, মালপত্র পোঁড়াও। আমরা ত বাপু হুকুম- 

বরদার, যা, হুকুম তাই কর্লাম ; এখন নাকি উপরওয়ালা মহা খালা; হুভূর 
এখন কি দিয়ে কি ঢাকৃবেন, তার আর উপায় পাচ্ছেন না। একদম বিলাতে 

বিশ হাজার টাকার বিলাতী জিনিষের ফরমাশ্ পাঠান হয়েছে। মবণ কেবল 

তোমার আর আমার । তোমাদেরও এ টাকা দেওয়া কষ্ট, আমাদেরও গরিব 

মেরে এ টাকা আদায় কর! ক্ট। করাকি! বলেছি তবাপু, চাকুরি না 

কুকুরি ; কি কর্বো পেটের দায়, না কর্লে নয়। 

করিম্ বেচারা নায়েবের মিষ্ট কথায় বুঝিয়৷ গেল, জমিদার বড়লোক, প্রর্ূ্প 

থামথেয়ালীই হইয়। থাকে, কিন্তু উপরওয়ালা ইংরাজনাহাচুর সম্ভবতঃ বড় 

বদলোক, কেন ন! তিনি হয়ত স্বদেশী জিনিষের ক্রয়বিক্রয় ভাল বাঁসেন না; 

কেবল বড় ভাললোক এই নায়েব মহাশয়; তবে তিনি যা” কিছু অভদ্রতা 
করেন, তাহা! লোকতঃ ধর্দখুতঃ মাননীয়, কেন না, চাকুরী না ঝুকুরী, কি 

করিবেন, পেটের দার, না করিলে নয়। 

খণদায়-গ্রস্ত দীনাবস্থ কষক প্রতিমাসে দুইদিন করিয়া মহাজনের বাটাতে 

গিয়া ধান কর্জ করিয়া আনিতে লাগিল, এবং অদ্ধাশনে থাকিয়া অভাবগনিত 

শতকষ্ট সহ করিয়া পুনর্ধার চাষআবাদ করিতে লাগিল। কিন্ধ ফল সমভাব, 

অভাব ও খণ তাহার সঙ্গের সাথী। 

আবার, মধ্যবিত্ত ও জমিদারের দশাও সন্তোষদায়ক নহে। অলসতা 

বিলাসিতা লৌকিকতা ও কন্তার্দায় তাহাদ্িগের অর্থাভাৰ ও খণদায়ের প্রধান 
কারণ। জমিদারগণের দানও এখন হয় বিলাসিতা না! হয় মহাদায় স্বরূপ 

হইয়৷ দীড়াইয়াছে। তথাবিধ বিলাসিতা ও বাধ্যতার বশে তাহাদিগকে অনেক 

সময়ে খণদায়গ্রন্ত হইতে হয়। 
সংগ্রতি বঙ্গদেশে কি জমিদার কি মধ্যবিত্ত কি ক্লুষক তিন শ্রেণীর মধ্যেই 

খণদায়শূন্ত লোকের সংখ্যা সমধিক 'নহে। জমিদারগণের মধ্যে বিলাসিত! ও 

(লৌকিকতা৷ রোগ'এতই প্রবল যে এ রোগে অনেকের কথশ্বাস উপস্থিত, তথাপি 



২০৮ শরৎকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ। 

প্রতীকারচেষ্টা নাই। পিতা ১৫ হাজার টাকা মুনাফ।বিশি্ই জমিদারীর মালেক 

ছিলেন। তাহার দেহান্তে তিনটি পুত্র উত্তরাধিকারী হইয়া প্রত্যেকে ৫ হাজার 

টাকার জমিদারী পাইলেন। কিন্তু ছঃখের বিষয়, পিতা একাকী ১৫ হাজারের 

অধিপতি হইয়! যেরূপ বিলামিত। লৌকিকত৷ প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিয় গিয়াছেন, 

পুজত্রয় প্রত্যেকে ৫ হাজারের অধিপতি হইয়াও সর্ববিষয়েই পৈতৃক মাত্র। বজা 
রাখিলেন। কেবল তাহাই নহে, পৈতৃক সময়ে যে মাত্রার বিলাপিতা না 
লৌকিকতায় যে পরিমাণে অর্থব্যয় হইত, পুত্রের সময়ে সে মাত্র! রক্ষা করিতে 

তদপেক্গা অনেক পরিমাণে অধিক মর্থের প্রয়োজন ; সুতরাং পুল্রগণের পক্ষে 

খণদায় অপরিহাধ্য। এইরূপ আয়ব্যয় হিসাব করিয়া পূর্বপুরুষানূিত 

বিলাসিতা বা! লৌকিকতার মাত্র। কমাইয়। দেওয়া বে পরিমাণে সংসাহস-সাপেক্ষ, 

অনেক ভীরু জমিদার-পুলগণের দুর্বল হৃদয়ে সে পবিমাণ সংসাহসের অস্তিত্ব 

দেখা যায় না। বর্তমান বাঙ্গালী জমিদারগণ সাহেব সাঞ্জিতে সাহেবি খান! 

খাইতে, সাহেব-বিবির সঙ্গে নাচিতে থেলিতে শিখিয়া কৃতার্থন্মন্ত হইয়াছেন, কিন্তু 

তাহাদের পূর্োত্তরূপ অভ্যাসের দাসত্বনিবন্ধন অবস্থাতিরিক্ত ব্যয়শীলতা, ও 

খণধায়বছ্ধতাঁর বিষয় বিচার করিলে, তাহাবা আহারবিহার বেশবিষ্ঠাস প্রভৃতি 

বিষয়ে সাহেবের সমকক্ষ হইলেও কর্তব্যবিচাববিষয়ে সাহেবগণের অপেক্ষা যে 

অনেক অধম, ভাবিরা দেখিলে তাহ! আপনারাই অনায়াসে বুঝিতে পারেন। 

আাবার এ সকল অবিদুষ্যকারী বাঙ্গালী জমিদারই বঙ্গের পল্লীসমাজের 

অধিনায়ক ও আদরশস্থল। ইহার! প্রভুত্বপ্রিয়ত। বিলাসিতা ও লৌকিকতাবশে 

দায়গ্রস্ত হইয়া অর্থের নিমিত্ত অবশেষে নানারূপ অসছুপাক্ধ অবলম্বন করিয়। 

নিরীহ নিঃসম্ল প্রজাগণকে ধনেপ্রাণে নিগীড়িত করিতে থাকেন। উক্তরূপ 

অবৈধাচরণ হেতু রাজদ্বারে যাহাতে দণ্ডিত হইতে ন1 হয় এই ভয়ে ইহাদ্িগকে 

সদাই ভীত ও সতর্ক থাকিতে হয়, সে ভন্তও অনেক সময়ে অনেকরূপ কৌশল 

অবলম্বন ব৷ অপরাধ প্রকাঁশ পাইলে তাহার খণ্ডন ইত্যাদি উদ্দেপ্তে রাশি রাশি 
অর্থের অপব্যয় ঘটিয়৷ থাকে । ম্ৃতরাং খণদায় অবধ্যস্তাবী । 

পল্লীসমাজে সামাজিক শাসনদওও হয় ত এইরূপ জমিদারের হস্তেই 

্তস্ত। ইহার! সমাজরক্ষাব্পদেশে আপনাদের অর্থাভাব পূরণের নিমিত্ত 
নিঃশ্ব নিরপরাধ সামাজিকগণের উপর অত্যাচার করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও 

কুষ্ঠিত হন না। ইহারা স্বয়ং স্বধন্ম-বিরুদ্ধ আহারবিহারে সতত নিরত, কিন্ত 
জমিদারির মধ্যে কেহ বুঝিয়াই হউক না! বুঝিয়াই হউক দৈবা্$:একদ্লিন উদ্তরূপ 
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কোন অবিহিত আচরণ করিলে তাহাকে আর্থিক, তদতভাবে কায়িক দণ্ডে 
বিলক্ষণ দণ্ডিত করিতে ক্রটা করেন না? ধর্ম্মবরক্ষার্থ নহে, সে কেবল প্রতুত্ব ও 

সবার্থরক্ষার্থ ই শান্ত্রসঙ্গত স্থকৌশল। স্তাবকগণও সঙ্গে সঙ্গে এইরপ প্রকৃতির 
হুক্ধুরগণকে ছুষ্টের শাসক শিষ্টেব পোঁবক বলিয়! ব্যাখ্যা করিয়া শতমুখে জয়ধ্বনি 

করিতে থাকে। নিরীহ নিপীড়িত ব্যক্তি এরূপ ক্ষেত্রে প্রায়ই অসহায় হইয়া 

অবাজ্ুথে সকল অত্যাচার সহা করিয়। থাকেন। ছুরন্ত ছর্ব্ত জমিদারের 
িষদৃষ্টিতে পড়িয়া তাহার পক্ষে গবর্ণমেণ্টের আশ্রয় লওয়া অনন্ভন ; কারণ কে' 

তীহার স্বপক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণ দিবে? প্রমাণাভাবে তাহাকেই হয় ত পুনর্বার 

মিথ্যাভিযোগঅপরাধে লাঞ্ছিত হইতে হইবে । 

অবশ্ঠ, বর্তমান বঙ্গের জমিদরনাত্রেই যে উক্তরূপ অর্থগৃপ্ন, ও অত্যাচারী 

একথা অস্বীকাধ্য ; ন্যারপরায়ণ দরালু সদাশর জমিদার বঙ্গে এখনও অনেক 

বর্তঘান। বড় বড় জমিদারগণ সকলেই প্রায় প্রজার প্রতি বৈধাচরণই কবিষ়! 

থাকেন। কেনল পল্লীগ্রামেব তথাভিহিত হর্ভা কর্া বিধাতাদিগের মধ্যেই 

অনুসন্ধান করিলে কখন কখন উক্তরূপ যথেচ্ছাচারিতার গ্রচুর পরিচয় পাওয়া 

যার। হহারা যথেষ্ট ভূসম্পন্তিমান্ ব! প্রচুর ধনাধিকাবা না হইনেও গ্রাহুত্ব প্রতাপ 

হেতু সাধারণতঃ জগিদার নামেও অভিঠিত, এবং পল্সীগমান্দের মঙ্গলানগল 

সাধনে বড় বড় জনিদাবগণ অপেক্সণ ইহাদিগেবই ক্ষমতা সনধিক। হাব 

সদব্যকশীল স্থুবিবেচক হইলে পল্লীম।গের স্থথসচ্ছন্দতা যে অনেক পরিনাণে বৃদ্ধি 

পাইতে পারে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 

উক্তরূপ জমিদারগণ সাধারণতঃ স্কলেই প্রার খণদায়গ্রন্ত হয়! পড়ায় 

তীহাঁর! ক্রমশঃ নানারূপে মধ্যবন্তী '9 কুমক প্রজাগণেব নিকট হইতে 'অর্থশোবণের 

কৌশল উদ্ভাবন করিতে থাকেন। করবৃ্ধি, ভিক্ষা, মাথট, বাজে আদায় ইত্যাদি 

বহুবিধ কৌশলেও বখন অভানমোচন হয় না, তখন এ সকল জম্দি।র প্রতিথন্দিতা- 

সমর্থ লোকগুলিকে হপ্তগত রাখিয়া অপর সাধারণের উপর সামাজিক- গ্রভূত্ব 

প্রচারপৃর্র্বক বথেষ্ট অত্যাচার আরম্ভ করেন। এমন কি সমাজ মধ্যে ছুই পাঁচ 

জন দুষ্টলোক জমিদার পক্ষ হইতে নিয়োজিত হইয়া মধ্যে নধো কোন না কোন 

ব্যক্তির নামে দোষারোপ পূর্বক জমিদারের হুজুরে সেকারৎ করিতে থাকে এবং 

 দৌষ সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত প্রয়োজনানুরূপ ষড়যন্থাদি করিতেও ক্রুটি 

রাখে না । বলা বাহুল্য বে, সমাজ্পতি জমিদার মহাশয় এ বিষয়ে বেশ আইন 

বাঁচাইয়। স্বার্থসিদ্ধির সুযোগ করিয়া! লন। ধর্ম ও সমাজ ন্বকে গবর্ণমেন্ট 

* ২৭ 
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নির্বাকৃ। সমাঁজপতি মহাশয় অবাধে কোন একজন সামাজিককে দোষী 

সাব্যস্ত করিয়। সমাজমধ্যে হয়ত এরূপ ঘোষণা করিলেন, যাহাতে উক্ত 

ব্যক্তির স্বজাতিমধ্যে নিমন্ত্রণ ও পুত্রকন্তার বিবাহ বন্ধ হুইয়৷ গেল, এমন কি 
ক্ষোরকার ও রজক আর সে ব্যক্তির বাঁড়ীতে কাধ্য করিতে সম্মত নহে। 

জনন-মরণে সে ব্যক্তি অপরের সহায়তায় বঞ্চিত। এ অবস্থায় হয় তাহাকে 

সপরিবারে দেশত্যাগ করিতে হইবে, না হয় যে কোন উপায়েই হউক সমাজপতির 

প্রসাদ লাভ করিতে হইবে। "দেশত্যাগ অসাধ্য জানিয়! অগত্য। সে গোয়েন্দা- 
গণের দ্বারা উক্ত প্রসাদ-প্রার্থনা জানাইল। বিশিইুরূপ বলিভোগ না! দিলে সে 

প্রসাদ ছুরলভ। সুতরাং তাহারই ব্যবস্থা! হইল। তখন জমিদার মহাশয় নাম- 
মাত্র সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ ও বিচার করিয়| দোষীকে পুনর্ধার নির্দোষ বলিয়া 
ঘোষণা করিলেন। গরিবের গ্রহবৈগুণ্য খণ্ডন হইল, জমিদার মহাশয়েরও 

যতকিঞ্চিং অভাবপৃরণ ও প্রন্ুত্বপ্রদার হইল । ফলতঃ জমিদারের অর্থাভাব ও 
খণদায় ক্রমশঃ গরিব প্রজারও অর্থক্ষয় ও খণদ্ায় সংঘটন করিতে লাগিল। 

বর্তমান বঙ্ষমাজে কন্তাদায়ও খণদারের একটি প্রধান হেতু হইয়! 
দাড়াইয়াছে । ৩০1৪০ বৃংসর পূর্বেও বাঙ্গালা দেশে হিন্দুগণের বিবাহে কন্তাকর্ত 
পণগ্রহণ করিতেন, কেবল কুলীন ত্রান্ষণপাবরই কন্ঠাকর্তার নিকট হইতে পণ 

প্রাপ্ত হইতেন। সে পণেরও উদ্ধ মাত্র! ছিল ১৬২ যোঁপটি টাক! মাত্র । কিন্তু 

এক্ষণে কি কুলীন কি বংশজ, কি ত্রাঙ্গণ কি শুদ্র, এমন কি, কি হিন্দু কি ব্রাহ্ম, 

কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত সকল সম্প্রদ[ন়েরই কন্তাকর্তী অমথোচিত পণদান 

পূর্বক বরপাত্রকে মেষগবাদি পশ্তং ক্রু করিয়া লইতে বাধ্য) নচেৎ তাহার 
কন্ত।কে চিরকৌমাধ্য ব্রতাবলম্বন করিতে অথবা কুলকলঙ্কিনী হইতে হইবে। 

অশিক্ষিত অপেক্ষা! শিক্ষিতসম্প্রদায়েই এ প্রথার প্রাধলা সমধিক। বর্তমান 

বঙ্গে জনকগণের গৃহে কন্তাসন্তানের সংখ্াও গ্বল্প নহে, সুতরাং কন্যাদীয় যে 
সহজেই- গৃহস্থের খণদায়ের প্রবর্তক হইবে, ইহা সহজেই অনুমেয় | এই কন্যাদায়- 

সুত্রে সংপ্রতি অনেক স্থানে অনেক রোমহর্ষক ব্যাপার ঘটিতেছে, সংবাদপত্রে 

এবং সভামমিতিতে পণপ্রথা-নিরোধের নিমিত্ত নানাবিধ প্রস্তাবনা চলিতেছে, 

তথাপি এ প্রথার প্রবলতা কমিতেছে না। 

হিন্দুগণ মুখে সনাতন ধর্মের দোহাই দিতেছেন ; কিন্তু আচরণে পূর্ব্বোক্তরূপ 

নানাবিধ বার্ধরিকতার পরিচয় দিয়! শিষ্টসমাজে ঘ্বণিত হইতেছেন। তাহাদের 

এই সকল কল্পিত সনাতন ধর্্মাচার বা অত্যাচার-মাত্র সম্প্রতি এতই বৃদ্ধি 
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পাইয়াছে যে, যদিও ইংরাঁজ গবর্ণমেণ্ট স্বীয় প্রতিশ্রতিবশত: প্রজালোকের 
ধর্মনীতি ব! সমাজনীতি বিষয়ে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতে অনিচ্ছুক, তথাপি 
অত্যাচার-প্রপীড়িতগণের রক্ষাহেতু বাধ্য হইয়া! অচিরেই প্রতীকার বিধান ন| 
করিলে নিরীহ নিপীড়িতগণের পরিব্রাণের উপায়াস্তর নাই। হিন্দুসমাজ মুখে 
গবর্ণমেণ্টকে উদাসীন থাকিতে বলিলেও কার্যত: পুনঃ পুনঃই হস্তক্ষেপ 
করিতে আহ্বান করিতেছেন। নানা কারণবশতঃই গবর্ণমেপ্ট যে এখনও সে 

আহ্বানে জাগিতেছেন না, তাহ! হিন্দুসমাজের পক্ষে ছুর্ভাগ্যস্থচক ন! হইলেও 
কখনই সৌভ্াগ্যস্থচক নহে। 

হিন্দুধর্মের প্রাচীনত্ব বিচারে ইহার মলিনত্ব বরং মাঁঞ্জনীয়, কিন্তু অচির- 
প্রচারিত ত্রাঙ্গধর্ম্ের সমাজনীহিও বে পুর্ষোক্তরূপ পণপ্রথাদি দোষে দুষিত 

হইতেছে, ইভা নিঠান্তই খিল্ময়পিযাদগনক 1 এ বিষয়ে শ্রাঙ্গগণ যেরূপ তর্ক 

উত্থাপিত করির। আপনাদিগেব নিন্দোষিতা সপ্রমাণ কবিতে পারেন, হিন্দুগণও 

সেইরূপ তক দ্বার তাহাই করিতে পারেন। কিন্তু উভয় সনাজের তর্কই 

নিক্ঘল। তাহার] পণগ্রহণ শ্বীকাব কন, বা নাই কঞ্চন, নিজেরা অনেকে স্ব স্ব 

পুক্রগণের পিবাহোপনক্ষো বন্ত্রালঙ্গাবাদে ব্যপদেশে কন্তাকতীামহাশয়গণকে যে 

বিষম দওগ্রস্ত করিয়া থাকেন এ কথা নস্বীকার্ধ্য নহে | 

উপরিউক্ত হেতুসমবায়ে বঙ্গদেশে অর্থাভাৰ ও খণদায় সর্ধত্রব্যাপী। ইহাতে 

যে আমাদের জাতিগত চরত্রের অপকর্ষ সাধন করিয়।ছে, তাহাতেও সন্দেহ 

নাই। শ্ববৃত্তি, অর্থাভান ও খথদায় এই ত্রিদোধাক্রান্ত হয়৷ বাঙ্গালী জাতির 

ধাতু সাধারণতঃ ক্রমশঃই নিস্তেজ হইয়া আসিতেছে । এই দোষত্রয়বর্ষিত সুস্থ 

সতেজ অবস্থ। বাঙ্গালী ন্ুলিয়। গিয়ছেন, তাই পতিত হইয়াও আপনাকে 

উন্নত বলিয়া .স্পদ্ধাপ্রকাশ করিয়! থাকেন। এরূপ স্পর্ধা অধঃপতনেরই 

পরিচায়ক । 

বঙ্গের বর্তমান নৈতিকতা । 

বাঙ্গালী আমর! আজকাল পরদোঁষ ও নিজগুণ দর্শনে বড়ই চক্ষুম্মান্ 

হইয়াছি। আমরা শিক্ষিত সুসভ্য সাহসী, ইত্যাদিরূপ আম্ম গুণ বিচার করিয়া 

কৃতার্থন্নন্ত হই সত্য, কিন্তু সাদ কবিয়! বলিতে পারি কি যে, আমরা যথার্থই 

সত্যবাদী, জিতেন্দ্রির় ও বিশ্বাসপাত্রে? ভাই বাঙ্গালী, তুমি তোমার জাতীয় 

প্রতিনিধি স্বরূপে বলিতে পার কি যে, তোমায় বিশ্বীদ করিয়া আমার মৃত্যুসময়ে 



২১২ শরৎকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ । 

আমার অবীর! যুবতী পত্বী ও স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির ভারার্পণ তোমার উপরে 
করিয়! যাইতে পারি? বলিতে পার কি যে, আঁমি নিঃসন্দেহে স্বীয় অর্থবারা 

আমার পুক্রাদিব নিমিত্ত তোমার নামে একটি সম্পত্তি কিনিয়া রাখিতে পারি? 
বলিতে পার কি যে, মহাস্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ভাাগর ও এই গ্রন্থনায়ক শরতকুমার 

লাহিড়ী নহাশয়েব পিতা মহাত্মা রামতন্ন লাহিড়ী ব্যতীত তোমার জাতিতে 

তোমার বিশ্বারবোগ্া পাৰ আব ততীত্র ব্যক্তি কেহ ছিলেন ? নিঃসন্দেহে নাম 

'বলিয়া দিতে পাখ কি, যাহাব নিকট মামি দশদিনের জন্য দশসহত্র দুদ্রা গোপনে 

গচ্ছিত রাখিতে পারি ? 

তুমি বণিবে, পশুধু পাঞ্গাশী জাতিব মধ্যে কেন? সকল জাতির মধ্যেই 
সেরূপ মহায্মার সংখা! অতি কম”; কিন্তু তদুন্তবে আমব! হর বলব,--পনা, 

কোন কোন জাতির মধ্যে সেরূপ লোক এখন৪ অনেক আছেন,” না হয় বলিব, 

“সকল জাতির মধ্যেই এখন সেবপ লোকের সংখ্যা! স্বপ্ন বলিয়।ই আজ পৃথিবীতে 

নানাবিধ ছুর্দৈন, বিবিধ উৎপাত উপস্থিত; পুণ্যের মাত্রা সাধুত্ের মাত্রা স্বপন 

বলিয়াই পৃথিবাতে শান্তির মাত্র! সুখন্বচ্ছন্দতার মানাও স্বল্প; এবং পাপের মাত্রা, 

আততাগ়িতার মাত্র।, লোহ্েব মতা বৃদ্ধি পাইয়ছে বলিয়াই পৃথিবীতে অশাস্থির 

মাত্রা, উৎপাতউপদ্রব-মাত্র1!, শোণিতপাত-মাত্রা এত বুদ্ধি পাইয়াছে।” 

সে যাহ! হউক, অপবেধ সহিত তুলনার প্রয়োগন নাই, আমরা বাঙ্গাণী 

বর্তনান যুগে যতই উন্চা্শ লাভ করি না কেন, আমদের নৈতিক জীবন যতই 

উন্নত হউক ন কেন, সত্যনিষ্ঠ। বিষয়ে আমরা যে বড়ই উদ্দাপীন, কামিনী-কাঞ্চন 

বিষয়ে আমর! যে বড়ই অবিশ্বাসী, একথা শতবার শ্বীকাধ্য, এবং যতদিন 

নৈতিকতার এই মূলতিত্তি সুদৃঢ় না হইবে, ততদিন যত উচ্চ শিক্ষালাভই হউক 

না কেন, প্রকৃত উন্নতি প্রকৃত মনুষ্যত্ব বাঙ্গালীর-_বা অন্ত যে কোন 

জাতিরই- পক্ষে স্ুদুললভ। 

পৃথিবীতে এখন কর্মুকৌশল যতই বৃদ্ধি পাঁউক না কেন, সত্য ও সাধুত্ব 

যে সাধারণতঃ অনেক হ্রাস পাইয়াছে এ কথ! সুক্ষ্রশী মনম্বী মাত্রেই বুঝিতে 

পারেন। এই বিষয়ের বিচার করিতে গেলে খধিগণের বণিত বুগমাহায্ম্ে সহজেই 
বিশ্বাস স্থাপন করিতে ইচ্ছ। হয়। এ সম্বন্ধে একটি গল্প আছে, তাহ! নিয়ে 

লিখিত হইল,-_ 

নবদ্বীপাধিপতি স্বনামপ্রসিদ্ধ মহারাঁজ কুষ্ণচন্দ্র একদা সভাসীন সদন্তমগ্ডলে 

প্রশ্ন করিলেনঃ__মহাশগ্নগণ, শাস্্ানূসারে শ্বীকার করিতে হইবে, সম্প্রতি 



পৃথিবীতে ক্রমশঃই কলির প্রভাব বৃদ্ধি পাইতেছে; কিন্তু এ বিষয়ের বিশিষ্ট 

দৃষ্টান্ত কেহ কিছু দেখিতে পাইতেছেন কি ? 
প্রশ্নের উত্তরে পণ্ডিতসমাজে অনেকে অনেকরূপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন 

করিলেন, কিন্তু কোন দৃষ্টান্তই মহারাঞ্জের মনংপুত হইল না। অবশেষে একটি 
দরিদ্র বৃদ্ধ ব্রা্গণ সবিনয়ে কহিলেন,_মহারাঁজ, আমি মূর্খ দরিদ্রব্রান্ণ*আমার 
শান্ত্রজ্ঞান কিছু মাত্র নাই, তবে যদি মহারাজ অনুমতি করেন, তাহা হইলে 

আমি কলির প্রভাবধৃদ্ধি বিষয়ে স্বীয় জীবনে যেরূপ প্রমাণ পাইতেছি তাই 
নিবেদন করিতে পারি। 

বৃদ্ধব্রাঙ্ষণের কথ! শুনিয়া মহারাজ সানুগ্রহে অনুমতি প্রদান করিলেন; 

ব্রাঙ্গণ সভামধো দণ্ডায়মান হইয়া করযোড়ে কহিতে লাগিলেন,__ 

মহাবাজ, এক্ষণে আমি বুদ্ধ, সামর্থহীন; কিন্তু যখন আমি যুবাপুরুষ ছিলীম, 

--বয়স অনুমান বিংশতি বর্ষ, সেই সময একদিন অপরাহ্কালে কোন প্রয়োজন 

বশতঃ স্বগ্রান হইতে গ্রামান্তবে যাইতেছিলাম। আমি যখন সারংপৃর্বেে একটি 
প্রান্তর মধো সমুপস্থিত, সেই সময়ে সহসা বাযুকোণ হইতে মেঘোদয় হইয়া ক্রমশ: 

সমগ্র আকাশ সগাচ্ডন্ন করিল। দেখিতে দেখিভে প্রবল বটিকা বৃষ্টি 'আরন্ত ! 

আমি ক্ধশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে প্রান্তর প্রান্তে উপস্থিত হস্টর। একটি নিবিড় 
নিঞ্জন আম্রকাননে প্রবেশপুর্বক একথানি জনশূন্য গ্ুহ দেখিতে পাইয়া তন্মধ্যে 

আশ্রয় গ্রহণ করিলাম । ঝটিকা বৃষ্টিবেগ ক্রমশঃই বুদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রমশঃ 

নিশাগমে আম্মকানন অন্ধকারে অৃপ্ত হইয়। গেল। 

সহসা আর্তন্বর শুনিতে পাইলাম,__“ঘরে কে আছগে! আমায় রক্ষা কর |” 

বিদ্যুৎ আলোকে চাহিয়া! দেখি, একটি 'দ্বর্ণালঙ্কার-ভূধিত1 রূপবতী ঘুবতী, - 
একেবারেই বিবন্ত! ! * 

আমি তৎক্ষণাৎ গৃহদ্বার হইতে কর প্রসারিত করিয়া কহিলাম,__মা, ভয় 

নাই, আমার হাত ধর। , 

যুবতী আমার হস্তধারণ করিলেন, আমি সবলে করাকর্ষণ পূর্বক তাহাকে 

গৃহমধ্যে তুলিয়া লইলাম এবং নিঞ্জ উত্তরীয় বস্ত্রানি তাহাকে প্রদান করিয়া 

কহিলাম,__মা, এই চাদরখানি পরিধান কর, কেন শঙ্কা নাই, আমি তোমার 

সম্তান। আমার দেহে প্রাণ থাকিতে তোমার কোন বিপদ্ নাই জানিবে। 

যুবতী আশ্বস্ত! হই! ধীরে ধীরে কহিলেন,__বাঁবা, আমি।পিত্র(ল্ন হইতে 

পাঁন্বীতে উঠিয়! শ্বশুরালয়ে যাইতেছিলাম, আমার স্বামীও সঙ্গে সঙ্গে আসিতে- 



২১৪ শরৎকুমার লাহিড়ী ও বঙের বর্তমান যুগ । 

ছিলেন। হঠাৎ মাঠের মধ্যে এই বিষম ঝড় উঠিয়া কে কোথায় গেল, কিছুই 

ঠিক নাই। আমি পান্ধী ছাড়িয়া ছুটিতে ছুটিতে এখানে আসিয়া পড়িয়াছি, 
আমার স্বামী ও বাহকগণ কে কোথায় গিয়াছেন কিছুই জানি না। বাব, তুমি 

আমাকে রক্ষা কর। 

আমি উত্তর করিলাম,_ম1, কোন চিন্তা নাই। বড়বৃষ্টি থাঁমিলে 

আমি তোমার স্বামী ও বাহকগণের অনুসন্ধান করিৰ। তোমাকে তোমার 

স্বামীর হস্তে সমর্পণ ন|। করিয়া আমি এন্বাঁন হইতে প্রস্থান করিব না। 

সেই ঝটকাবৃষ্টময় রাত্রকালে সেই নিঞ্জন কাননগৃহে যুবাপুরুষ আমি ও 

যুবতী সেই বিপনা। পতিশিচ্ছিন্না রমণী অনেকক্ষণ পধ্যন্ত উক্তরূপ কথোপকথনে 
একত্রাবস্থান করিলাম ; ক্রমে দুর্মোগ দূর হুইল, মেথমুক্ত আকাশে চন্দোদয় 

হইল। আমি তখন গুহবহিগত হইয়া যুবতীর স্বামীর উদ্দেশে নান 

সঙ্কেতে উচ্চৈত্বরে আহ্বান করিতে লাগিলাম। কিয়ংক্ষণ এদ্কে ওদিকে 

চীৎকার করিতে করিতে সহসা স্থদূধ হইতে প্রত্যৃন্্র পাইণাম। 
অল্পকাল মধ্যেই বুৰতীব পতি ও বাহকগণ পান্ধী লইয়া উপস্থিত হইল। পতি 

পত্ধীমুখে আমার শিষ্টাচারেব পবিচর পাইয়া সবিনয়ে অশেষ কৃতজ্ঞত। গ্রকাশ- 

পূর্বক আমাকে তাহাদের সপে তাহাদেব গুহে যাইতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ 

করিলেন। সেই রমণীও বারখাব “বাবা, আমাদের বাড়ীতে চলুন্” বলিয়! 

সনির্বগ্ধ প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। কিন্তু আমি নিজ প্রয়োজনাতিশ্য 

বশতঃ অনেক অন্ুনয়বিনয়ে তাহাদিগকে নিরস্ত করিয়। স্বস্থানে প্রস্থাপন পূর্বক 

স্বয়ং গন্তব্য পথে চলিয়া গেলান। 

মহারাজ, আমি এই রাঁজসভায় সর্বসমন্ষে শপথপুর্বধক কহিতেছি, সে দিন 

সে সময়ে আমার মনে কোন প্রকার. পাপবুদ্ধির আদৌ উদয় হয় নাই। সেই 

সময়ে যদিও আমার যৌবন বস, ইন্দ্রিমগণ সদাই উদ্দাম উন্মার্গগামী, তাহাতে 
আমি শীক্ত্রজ্ঞানহীন মুর্খ, তথাপি মন আমার সেই সঙ্কট সময়ে নিতান্ত নিষ্পাপ 

নিরুদব্গ ছিল। আজ ষাটুবর্ষ অতীত হইল, এই ঘটন! ঘটিয়াছিল। আজ 

আমার বয়স অণীতি বর্ষ; ইন্ছ্রিয়গণ নিস্তেজ নিশ্েষ্ট, চক্ষে দৃষ্টি নাই, কর্ণ 

বধিরপ্রায়, চণ্ম লোল, কেশ পলিত, দন্ত গলিত, মৃত্যু সন্প্ুখীন। মহারাজ, 

বলিতে কি, এক্ষণে কোন কোন দিন রাত্রিকালে শয্যা শয়ন করিয়া নিদ্রাগম- 

পূর্ববে আমার মনে সেই দিনের দেই ঘটনার চিন্ত! উদিত হয়, এবং এক একবার 

অন্তরে যেন এইরূপ আক্ষেপ উপস্থিত হয় যে, “হায় হার! নে সুযোগ কেন 
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ছাড়িয়। দিলাম! আমি ত সে সময়ে অনায়াসে আমার ছুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ 

করিতে পারিতাম, এবং সেই রমণীর বহুমূল্য অলঙ্কারগুলিও আত্মসাৎ করিয়া 
অবাধে প্রস্থান করিতে পাঁরিতাম! আমাকে ত কেহই চিনিতে ব! ধরিতে 

পারিত না । 

মৃহারাজ, ইহা হইতে আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি যে, এই ষাট বংসরে 
কণির প্রভাব কি ভয়ঙ্কর. মাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছে ! কারণ, কপিপ্রভাব ব্যতীত, 

যৌবন প্রৌঢ় অতীত করিয়! বৃদ্ধ বসে এখন আমার এ ছূর্মতির অপর কোন 
হেতু নির্দেশ করিতে পারি না। 

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের মুখে এই উপাখ্যান ও তাহার অকপট আত্মপরিচয় শুনিয়। 

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সাতিশয় সন্তোষগ্রকাশপুর্ধবক ব্রা্ধণকে যথোচিত পুবস্কারে 
পরিতুষ্ট করিয়! রাগসভ! ভঙ্গ করিলেন। 

শ্রীরানকৃ্ণ পরমহংসদেবের ধর্মমত প্রচারিত হইবার পর্ণ হইতে বঙ্গীয় যুবক- 
মগুলে ইন্দ্রিয়ংযম বিষয়ে কিঞ্চিং উন্নতি দেখা যাইতেছে বটে, কিন্তু সে উন্নতি 

আশাম্রূপ মাত্রা প্রাপ্ত হইবাব পুর্নবেই খর্ব হইবার যথেষ্ট কারণও ক্রমে 

জন্মিতেছে। বিশ্ববিগ্ঠালয়ের কর্তৃপক্ষীরগণ ছাত্রদিগকে সুনীতি শিক্ষা দিবার 

নিমিত্ত নানা চেষ্টা করিতেছেন, ভাহাও সুফল গ্রদ বলিগ্না বোধ হইতেছে না। 

পাঠ্য পুস্তকে যতই নীতিকথা লেখা থাকুক না! কেন, আর বক্তার মুখে যতই 

নীতিব্রিয়ক বক্ততা শুনা যাউক না কেন, অধ্যাপক "| বক্ত। স্বপনং শুদ্ধচরিত্র 
না হইলে সহস্র বক্তৃতা বা অধ্যাপনাতেও যে আশানুরূপ ধললাভ হইবে এন্ধপ 

বোধ হয় না। বিশেষতঃ অশিষ্ববংশে জাত অনংসংসর্গে প্রতিপালিত 

বালকবালিকাগণের সহিত শিঞ্চবংশজাঁত সংসংসঞ্জে প্রতিপালিত বাপক- 

বালিকাগণের . অধ্যয়নচ্ছলে একত্রাবস্থান বা একত্র পানভোদনাদি গত্রে 

ংক্রামিত হইয়া কুচরিত্রতাদৌষ ক্রমশঃ দেশব্যাপী হইয়া পড়িতেছে। 

কর্তৃপক্ষীয়গণের তথা অভিভাবকগণের এ বিষয়ে প্রগোদনানুদ্ূপ মনোষেগ 

দেখ। যায় না। 

বুবকমণগ্ুলীর কুচরিত্রত। দোষের সর্ব প্রধন কারণ তাহাদের অস্বাস্থ্য ও 

ধাতুদৌর্বল্য। এই অস্বাস্থ্য ও ধাতুদৌর্দধল্য অধিকাংশ স্থলেই তাহাদের 

মাতাপিত। হইতে অন্ুপ্রাপ্ত। পিভামহ যেরূপ দৃঢ়কায় নীরোগ কষ্টসহিষু 

ছিলেন, পিতা! তদপেক্ষা কিঞ্নন[ান, পুত্র পিতা অপেক্ষা ন্যুন3 এইপ্নগই যেন 

আধুনিক মানবীয় বহিরস্তঃশক্তির উত্তরাধিকারিতে মাধারণ নিয়ম | এই 
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প্রকার ক্রমাবনতির হ্ত্র ধরিয়া বিচার করিলে, আমর। শিশুকালে বৃদ্ধা 

পিভামহীর মুখে “কলিকালে বেগুনতলায় হাট বসিবে” ইত্যাদিরূপ ষে সকল 

ভবিষ্যৎ বাণী শুনিয়াছি, তাহ! আর অলীক হাস্তজনক বলিয়া! বোধ হয় না। 
দৈহিক স্বাস্থ্য ও শক্তি বিষয়ে ক্রদশঃ আমরা যেরূপ অবন্তি প্রাপ্ত হইতেছি, 

অন্তঃশুদ্ধতা ও অন্তঃশক্তি বিষয়েও আমাদের অবনতি তদ্দপ। 

যাহার! হীনবীধ্য তাহাদের অন্তর ষড়িপুর তাড়নে সাই কম্পিত ও 

বিচলিত, রিপুবেগ তাহাদিগকে সহসাই অধীর করিয় তুলে, ক্ষুদ্র পাত্রের জল 

যেমন সহজেই টউলখাইয়! পড়ে সেইরূপ নিব্বীম্য বাক্তির অন্তর যে কোন বেগেই 

হউক সহজেই কম্পিত হইয়া উঠে এনং শরীরও সে বেগ ধারণ করিতে সমর্থ 

হয় না। 

এ যুগে ধাহাদের দেহ হৃষপুষ্ট ব! ধাহারা নিযমিতরূপ ব্যায়ামাদি করিয়া 
থাকেন, তীহারাই যে বীধ্যবান্, এ সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত নহে। মেকদত্তীয় 

প্রদেশের নির্দলতা৷ অর্থাৎ মেক্দণ্ডের উভয় পার্থদেশ ও উদ্ধাধং প্রদেশের 

শ্রম্ম-মুক্তি ও তজ্জনিত হৃৎপিণ্ড ও শ্বাস যন্ত্রের স্বাস্থ্য ও সবলত! এবং শারীরিক 

বায়ুব উদ্ধবেগই বীধ্যবত্তার প্রধান নিদান। হাংপিণ্ডের হুূর্বলতা হেতু অনেক 
সময়ে অনেক তথাভিহিত সুস্থ ও বলবান্ বাক্তিকেও সহসাই জীব্নীশক্তি 

হারাইতে দেখ! গিয়াছে । 
প্রত্যুষে ত্রাহ্গমুহূর্তে বিনা তৈলে স্নান, মধ্যাহ্ছে ঘৃত ছুপ্ধীদি সহ নিরামিষ 

আতপান্ন ভোজন, রাত্রিতে ফল মূল দুগ্ধাদি লঘুপাক দ্রব্য স্বল্প পরিমাণে আহার, 

একাদশী অমাবগ্তা পুর্ণিম! প্রভৃতি তিথিতে উপবাস ব! অত্যল্প আহার, পঞ্চপর্বে 

দিবাভাগে ও জ্রীধন্মপ্রকাশ-কালে স্ত্রীসহবাসবর্জন প্রন্থৃতি খধিগণনিন্দিষ্ 
আচরণ উপরি উক্ত রূপ স্বাস্থ্য ও বীর্য স্থর্ধ্য লাভের যে সর্বশ্রেঠ সাধারণ 

উপায়, এ কথা এ দেশে আর এখন হিন্দুয়ানীর গৌঁড়ামি বলিয়া উপহাসষোগ্য 

নহে। - 

গ্রথমতঃ দেশীয় শিক্ষিত সমাজ দেশীয় শান্ত্রশীদনে নিতান্তই অনাস্থাবান্ 

হইয়াছিল সত্য, কিন্তু বর্তমান সময়ে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ শাগ্মশীদন অনুসারে 

'ঘম শিক্ষা করিতে শক্তিমান ন| হইলেও, এ শাসন যে অধিকাংশই 

আমাদের অন্তর্বহিঃস্বাস্ত্যের উন্নতিবিধায়ক, তাহা অনেকেই বুবিতে শিখিয়াছেন। 

সে শিক্ষা গুভক্ষণে পাশ্চাত্য প্রদেশ হইতেই প্রবন্তিত হইয়াঞছে। উহার প্রধান 

গ্রবর্তকদ্ধয়ের নাম-_- 
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4 কর্ণেল অলকট্ ও ম্যাডাম্ ব্লযাভাস্কী। 
১৮৮৫ খৃঃ অন্যে আমেরিকার নিউইয়র্ক নগরে উপরি উক্ত মহাত্থদবয 

পরস্পরের সহযোগিতায় থিয়সফিকাল সোসাইটি নামে একটি তন্বীনুণীলনসমিতি 
প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার কোনরূপ সাম্প্রদায়িক ধর্মের পক্ষপাতী ছিলেন না, 
অধ্যাম্মবিগ্ধার অঙ্গশীলনই ইহাদের প্রধান উদদেক্টু। 

মাডাম্ ব্রাভাঙ্কী অগাধ পাগ্ডিত্য ও অলৌকিক শক্তি শালিনী রমণী। ইহার 
প্রকৃত নাম হেলেনা পেট্রভন। ব্রাভাঙ্কী (17510110, 1১9110৮1]2. [31057151597 ) | 

ইহার পুর্ববপুরুষগণ জর্াণ জাতীয় হইলেও বহুকাল হইতে রুনিয়াদেশবামী। 
১৮৩১ খুঃ অন্দে এ দেশেই ব্রাভাস্কীব জন্ম হয়। ১৭ বংসর বয়ঃক্রমকালে ৬* 

বৎসরবয়স্ক এক বৃদ্ধের সহিত ব্রাাঙ্কীর বিবাহ হয়, কিন্তু অল্পদিন পরেই এ 

বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হইয়! যায়। 

তাহার পর, ব্রাভাস্কী বহুকাল ধরিয়! নান! দেশ পধ্যটন করেন । নেপালের . 

পথে তিব্বতপ্রনেশ করিতে না পারিয়া তিনি ১৮৫৫ খুঃ অন্দে ছদ্ুবেশে 

কাশ্মীরের পথে উক্ত দেশে প্রবেশ করেন, কিন্তু পণন্রান্ত হইয়। সীমাস্ত- 

প্রদেশে আনীত হন। কখিত আছে তিনি হিমালয়প্রদেশে পথত্রান্ত হই 

ভ্রমণ করিতে করিতে সহমা একগ্বানে বেদের কৌথুমীশাখার এবওক ঝুথুম- 
খধষির দর্শনলাভ করেন। কুখুম তখন অশরীরী আগ্মাত্র, নাকি সেই 

সৌভাগ্যশালিনী রমণীকে তকপদেশ প্রদান করিবা নিমিত্ুই কপ! করিয়া 

ইচ্ছানুরূপ শরীর ধারণপুর্বক তাহাকে দশন দিয়/ছিলেন। যাহা! হউক, 

এই সময়ে মাভাম্ ব্র।ভাঙ্কী অধ্যাত্মবিদ্া বিষয়ে অনেক শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। 

অতঃপর ভারতভরমণ শেষ করিয়! ১৮৭৫ খুঃ অন্দে তিনি আমেরিকায় 
উপনীত হন এবং আমেরিক জাতিভুক্ত হইয়া অনেকদিন নিউইয়কে বাস 

করেন। এইখানে থাকিয়। তিনি প্রেততত্বের আলোচন! করেন এবং কর্ণেল্ 

অপকটের সহকারিতায় পূর্বকিত থিয়সফিকাল সোদাইটি নামক সমিতি 
প্রতিষ্ঠিত করেন। পরে কর্ণেল্ অপকট ও নাডান্ ব্রাভাস্কা ভারতে আমসয়৷ 

তাহাদের সমিতির কাধ্য আরন্ত করিলে ভারতবাপী শিক্ষিতসমাজে তুমুল 

আন্দোলন উপস্থিত হইল ; অনেক ধনী মানী শিক্ষিত ব্যক্তি ইহাদের সমিতিভুক্ত 

হইয়া অধ্যাত্মবিষ্ঠা ও প্রেততন্বের অনুশীলন আরম্ত করিলেন। 

মাডাম্ ব্রাভাঙ্কী ভারতে আসিয়া মাদ্রাজে অবস্থিতি কর্সেন। তথ! হইতে 

৮ 



২১৮ শরৎকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ। 

তিনি কলিকাতায় আসিয। সর্ মহারাজ যতীন্রমোহন ঠাকুরের অতিথি স্বরূপে 

“ঠাকুর কাঁস্ল্” নামক ভবনে কিছুদ্দিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন । এই সময়ে 

কলিকাত। সহরের অসংখ্য শোক তীহাকে দেখিবার নিমিত্ত উদ্গ্রীৰ হইয়াছিল। 

কথিত আছে, এই শক্তিশীলিনী রমণী অনেক অলৌকিক ব্যাপার সম্পাদন 

করিতে পারিতেন। তৎকালে এরূপ শুন! গিয়াছে যে, কোন ব্যক্তি তাহার 

বিদেশবাসী বন্ধুব নামে পত্র লিখিয়া পত্রখানি মাডাম্ ব্রীভাঙ্কীর হপ্ডে 

গ্রাদান করিলে মাডাম্ ব্রাভাঙ্কী পত্র লইয়া গৃহাস্তরে প্রবেশ পূর্বক 

ক্ষণকাল পরেই আসিয়৷ এ পত্র ফিরাইয়! দিলেন। পন্রলেথখক পত্র খুলিয়া 

সবিশ্ময়ে দেখিলেন যে, পত্রপৃষ্ঠে তাহার দেই পত্রের যথাষথ উত্তর লিখিত 
রহিয়াছে, এবং দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন যে, উহা! তাহার সেই 

দূরদেশবাসী বন্ধুরই হস্তলিপি। 
ব্লাভাঙ্কীর এই সকল অন্নৃত শক্তির পরিচয় পাইয়া! এ দেশীয় শিক্ষিত 

'ন্প্রায়ের অনেকের প্রত্যয় হইল যে, সাধন! করিলে মানবাত্মা পরোক্ষবিষয়ের 

জ্ঞানলাভ করিতে পারে এবং অলৌকিক শক্তিবলে অসাধ্যসাধনে সমর্থ 

হয়। এই হেতু অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি তাহার নিকট শিষ্যুত্ব গ্রহণ করিল। 
সিক্রেট ডক্টিন্, আইসিন্ অন্ভিল্ড (1515 (01)51510 ) প্রভৃতি গ্রন্থ 

রচন! করিয়! মাডাম্ ব্রাভাস্বী বিশিষ্টর্ূপ পাগ্ত্য প্রকাশ করিয়া গিয়ছেন। 

১৮৭৮ খৃঃ অন্দে হান ইংলগ্ডে গিয়৷ বাস করেন এবং লুসিফার দি লাইটু 
ব্রিঙগার (1,016 011০1415110 1)010001) নামক সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠিত 

করেন। ১৮৯১ খৃঃ অন্দের ৮ই মে এই মহীক্পপী বিছ্ধী রমণী ইংলগ্ডেই 

দেহত্যাগ করেন। 
ব্দীয় তথা সমগ্রভারতীয় শিক্ষিত সমাজে খধিগণসম্মত সংযম্-অভ্যাস এবং 

অধ্যাত্ব-শক্তিসঞ্চয় বিষয়ে বিশ্বাস ও প্রবৃত্তি এ যুগে প্রথমতঃ মাডাম্ ব্লাতাস্বী ও 
কর্ণেল অলকটু কর্তৃকই প্রবর্তিত। ইহাদের সাধ্যবিষয় ও সাধনমার্গ সর্ব্বোৎকৃষ্ট 

না হইলেও, ইহার! পাশ্চাত্যশিক্ষাপ্রাপ্ত দেশায় সমাজে অধ্যাত্মশাস্ত্রের প্রথম 

শিক্ষক বলিয়া যে বাস্তবিকই আমাদের সম্যক ভক্তিসম্মানভাজন, তাহাতে আর 

সন্দেহ নাই । 
মহাত্মা! কর্ণেল অলকটের উপদেশে ও আদর্শে বহুসংখ্যক বঙ্গীয় শিক্ষিত যুবক 

ংযম ও সাত্বিক আচারব্যব্হার শিক্ষা! করিয়াছিলেন। এই আমেরিকাবাসী 

ধর্ঘদপরায়ণ মহাপুরুষ মাডাম্ ব্রাভাঙ্কীর সহযোগে সর্বপ্রথম থিয়সফিকাল 



দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ । ২১৯ 

সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করেন, এবং ইনিই যাবজ্জীবন এ সভার সভাপতি ও 

“থিয়সফি্ট » নামক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। উক্ত পত্রিক! প্রচার, অনেকগুলি 

গ্রন্প্রকাশ এবং বক্ততাদির দ্বারা মহাত্মা অল্কট্ খবিধর্থের প্রতি দেশীয় 

শিক্ষিত ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন। ইনি স্বয়ং বৌদ্ধধন্্মাবলম্বী ছিলেন, 
এবং ভারতের অধ্যাত্বশ।স্ত্রের মূলতত্ব যাহাতে সাধারণের হৃদয়দম হয় তদ্দিষয়ে 

অশেষ প্রয়াস পাইয্াছিলেন ; ঈশ্বব প্রসার্দে তাহার সে প্রয়াস নিক্ষল হয় নাই। 

তিনি নিরামিষভোজী ও সান্রিকাচার শুদ্ধচরিত্র বাক্তি ছিলেন এবং জলপড়। 
(1১15517611560 ০1৪7), হস্তচালনা ( [১031)210085৯) প্রভৃতি উপায়ে 

নিজ অলৌকিক শক্তিবলে দুরারোগ্য রোগে আরোগ্যবিধান করিতেন। 

তাহার অগাধ পাগ্ডিত্য, স্ুপ্রম মুখকাস্ছি, উজ্জ্বল গ্রাশান্ত দুষ্ট, দীর্ঘ কেশ, 

প্রশস্ত ললাট, লম্বনান শুর শ্মশ্র ইত্যাদি দেখিগে যথার্থই বোধ হইত, যেন 

ভারতীয় কোন প্রাচীন খধিই এরপে পুনর্ধার আাবিভূত হইয়াছেন। ১৯০৭ 
থুঃ অন্দে প্রায় অশীতিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে মাদ্রাজ নগরের 'আদিয়ার (১071) 

নামক স্থানে মহাত্মা কর্ণেল অলকট্ মানধনীণা সংববণ করেন। 

মহাক্স। রামমোহন রায়, নহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুব, সদাশয় অক্ষয়কুমার দত্ত, 

ব্রঙ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, শ্রীরানকুঞ্জ পবমহংসদেব, জটিয়া বাবা, কর্ণেল অলকট্ 

প্রভৃতি সংস্কারক সাধু সঙ্জনগণেখ আদর্শ ও উপদেশ, বিগ্ালয়ে পঠিত বিবিধ 

সদগ্রন্থের শত শত নীতিকখ! ইত্যাদি সব্বেও বদীয় শিক্ষিত সমাজ যে অগ্ভাপি 

সাধারণতঃ চরিত্রহীন ও কামিনীকাঞ্চনাসন্ত, এ কথ! না বলিলে সত্যের অপলাপ 

করা হয়। ইহা হইতে কেহ যেন এরূপ অনুমান না করেন যে, বঙ্গের বর্তমান 

শিক্ষিত সমাজে চরিত্রবান্ মহাত্বব্যক্তির একবাবেই অসদ্ভাঁব বা অগ্ঠান্ত দেশীয় 

শিক্ষিত সমাজ অপেক্ষা বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজ একবারেই অধম। বিশ্বাসভাঞ্গন 

ভক্তিভাজন চরিত্রবান্ মহাজন ঘে এ বঙ্গে এখনও অনেক আছেন, এ কথ! 

অস্বীকাধ্য নহে; তবে এ কথাও শতবার স্বীকাধ্য যে, দেশান্তরের- সহিত 

তুলনা না করিয়া যুগান্তরের সহিত তুলন। করিলে দেখা যায়, বঙ্গের সাধারণ 

ভদ্রপমাজে শতবর্ষ পূর্বে ব্যভিচার খিশ্বাসথাতকত। প্রবঞ্চনা প্রভৃতির যেরূপ 

প্রচলন ছিল, উত্ত সমাজে ত্র সকল পাপের প্রসার প্রতিপঞ্ডি যেন তদপেক্ষা এক্ষণে 

সমধিক । সম্প্রতি অর্থ ও স্বার্থ ই সাধারণতঃ বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজের পরম 

পুরুষার্থ স্বরূপে পরিগণা, এবং তথাভিহিত শিক্ষা মীত্র তজ্জন্ত। জ্ঞানার্জনের 

শিক্ষা (772) 7200081107) অপেক্ষা! ধনাত্দনের শিক্ষাই (11916551978) 



২২০ শরৎকুমাঁর লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ। 

[04০৪.0101.) সমধিক সমাদৃত স্থতরাং সর্বত্র প্রচলিত। এই শেষোক্ত দীক্ষা- 

শিক্ষারই অবশ্যন্তাবী ফল অর্থাসক্তি, এবং এঁ আসক্তির মাত্রাধিক্যেই আমাদের 

আজ সাধারণত:ই অদংপথে পদার্পণ। সমাজেও ক্রমশঃ জ্ঞানাদর অপেক্ষা 

ধনদর বাড়িয়াছে। সুতরাং ধনী হইতে পারিলেই আর সমাদরের অভাব 

থাকে না। আমাদের প্রবঞ্চনা বিশ্বাসঘাতকতা পরস্বাপহরণ প্রভৃতি 

মহাপাপাচার পরে কাঞ্চন-কঞ্চক-মণ্ডিত হইয়া সমাজের শিরোভূষণ স্বরূপে 
দীপ্তি পাইতে থাকে । এরূপ চরিত্রই আবার শত শত শিক্ষার্থীর আদর্শ 

হইয়। উঠে। এই হেতু ইদানীং আমাদের নীতিশাস্্ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারাইয়। মাত্র 

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভাবতীয় দণ্ডবিধির সহিত একীভূত হইয়! গিয়াছে। যিনি 

কাপথে পদার্পণ করিয়া ধৃত ও দণ্ডিত, তিনিই মাত্র কাপুরুষ কুনীতিসম্পন্ন, 

আর যিনি বুদ্ধিবলে বা অর্থবলে অধত বা অদখ্ডিত থাঁকিয়া অশেষ পাঁপাচার 

আপাততঃ স্জীর্ণ করিয়! কাঞ্চন-তবকে তন্ধু আচ্ছাদন করিলেন, তিনিই দশের 

আরাধ্য অদ্বিতীয় মহাপুরুব। যক্মারোগী যেমন নিজ রোগের বিবরণ কহিতে 

বা শুনিতে ভাল বাসে ন।, সেইরূপ 'আমর[ও আমাদের এই সামাজিক মহারোগেব 

বিবরণ বলিতে বা শুনিতে বড়ই বিরভ্তি বোধ কবি, বরং মৃত্যু, তথাপি রোগ- 

প্রকাশ ব! আরোগাবিধানের প্রয়ান আমদের একান্তই অপ্রিয় ও অসহ। 

বলা বাহুল্য, এই বলবৎ লক্ষণই ব্যাধিনির্দারণে বিশি অভিজ্ঞান। 

ভিনদেণীয় শিক্ষিত সামাজিকগণ চরিব্রবিষয়ে সাধারণতঃ আমাদের অপেক্ষা 

গরীয়ান্ কি লঘীয়ান্ তাহা আমাদের বর্তমান আলোচ্য নহে, আমরা)--বঙ্গীয় 

বর্তমান শিক্ষাভিমানী সামাজিকগণ--অনেকেই যে উক্তন্ূপ চরিত্রবলহীন, 

ইহাই মাত্র বক্তব্য,_উদ্দেশ্ত আত্মসংশোধন । 

বঙ্গের বর্তমান পল্লীসমাজে ভদ্র ও শিক্ষিতগণের কৃত্রিম ও অভ্যস্ত নৈতিকতা 
অপেক্ষ। সাধারণতঃ অভদ্র অশিক্ষিতগণের অক্ুত্রিম সহজ নৈতিকতার সমাদর 

অন্ন হইলেও মূল্য অধিক। পল্লীবাসী অভদ্র অশিক্ষিত কৃষক পরের গাছ হইতে 
একটি পাকা কীঠাল চুরি করিয়া লইতে সহজেই লুন্ধ হইতে পারে, ভদ্র ও 

শিক্ষিত ব্যক্তির সেরূপ প্রবৃত্তি সহজে হয় না সত্য, কিন্তু মনিব বা মহাজনের 

কর বা খণ পরিশোধ না! করিয়া পরিশোধ করিয়াছি বলিয়া মোকদদমায় জবাব 

দেওয়া এবং পররূপ প্রৰ্থন!রক্ষার্থ নানারূপ বাচনিক ও লৈখিক প্রমাণ সংগ্রহ 

কর] ও ক্ষেত্রদারাপহারিত্ব প্রভৃতি আততার্লিতার অনুষ্ঠান অভদ্র অশিক্ষিত 

অপেক্ষা তথাভিহিত ভদ্র ও শিক্ষিতগণ কর্তৃকই সমধিক হইয়া থাকে. 
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কয়েক বর্ষ অতীত হইল, কোন এক ভদ্রলোকের একটি যুবতী কন্ঠা 
উন্মাদরোগ গ্রস্ত হুইয় হঠাৎ ছুটির যায়। ভদ্রলোক অনেক অন্বেষণ করিয়াও 

কোনরূপ সঞ্ধান পাইলেন না। কিছুদিন পরে কোন একজন সুযোগ্য পুলিস্ 
সব্ইন্স্পেক্টর মহাশয়ের পত্রে অবগত হওয়! গেল যে প্র কন্ঠ! তাহারই তত্বাবধানে 
বাস করিতেছে । সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র কন্তার পিতা অপর ছুই এক জন ভদ্রলোকের 

সহিত গিয়। উক্ত সব্ইন্ম্েক্টর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়৷ জানিলেন যে, 
তাহার কন্তাটিকে দারোগা মহাশয় উন্মাদগ্রস্ত দেখিতে পাইয়া নিকটবর্ভী এক 

বৈষ্ঞবজাতীয়া প্রাচীন। গৃহস্থ রমণীর বাটাতে রাখিয়া দিয়াছেন, এবং গ্রামের 

মাতব্বরগণের উপর উন্মাদিনীর রক্ষণাবেক্ষণে ভাবার্পণ করিয়াছেন, প্রত্যহ 

নিজেও তথায় উপস্থিত হইয়া খোঁজখবর লইয়! 'আসেন। কন্তার পিতা 

কন্তাটাকে পাইয়া মহাসন্তোষলাভ করিলেন এবং আসিবার সময়ে দারোগাবাবুব 
নিকট সবিনয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তদুত্তবে বুদ্ধ দারোগাবাবু 

কহিলেন,__ 

“মহাশয়, আমি এই উন্মাদিনী বালিকাটাকে দেখিয়াই ভদ্র গৃহস্থকন্। 

বলিয়! বুঝিতে পারিলাম। এজগ্ঠ থানায় না রাখিয়৷ গৃহস্থপনীতে রাখিয়! দিলাম | 

যখন এই কন্তাটির বিবরণ ডায়েরীতুক্ত করিয়াছি, তখন ইহাকে পুলিশেৰ 

হেফাজতে রাখাই সর্বতোভাবে কত্তব্য ; কারণ ইহার কোনপ্ূপ আনঈ ঘটিলে 
আমার সমূহ ধিপ। কিন্ত আমি গৃংশুগ্ত ব্যক্তি, এখানে মাত্র কনষ্টেবলদিগেব 

মধ্যে মেয়েটিকে রাখা অনুচিত, এজন্ত বাধ্য হইয়াই আম ইহাকে পললীমধ্যে 

রাখিয়৷ দিয়াছি।” 

কন্তার পিতা কহিলেন, মহাশয় আপনি যথেই অনুগ্রহ করিয়াছেন, সন্দেহ 

নাই ; তবে যদি কন্তাটিকে কোন ব্রাঙ্গণের বাঁটীতে রাখিয়! দিতেন, তাহ! হইলে 

আবও ভাল হইত। 
দারোগ!|1-__( বিরক্তভাবে ) তাহা হইলে আপনার ও আপনার-..কন্তার 

সর্বনাশ ঘটিত! দেখিতেছি আপনি প্রাচীন হইয়াছেন, কিন্তু আমাদের 

সমাজবিষয়ে আপনার কি এখনও কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা শে নাই? 
এই গ্রামটিতে অধিকাংশ লোকই নবশাখজাতীয় ব্যবসায়ী__ধর্মমভীরু ও নিরীহ, 

এবং শ্রী বৈষ্ণবী পরিণতবর়স্কা, গ্রামস্থ সকল ব্যক্তিই উহাকে ভক্তি ও বিশ্বাস 
করে, উহার সকলেই পুলিশকে.যমের ন্যায় ভয় করে, তাই সর্বরক্ষ|? নচেৎ, 

যদি কোন ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি ভদ্রশিক্ষিত 'ও সঙ্গতিপন্ন ব্যন্তির বাটাতে কন্তাঁটিকে 



২২২ শরতকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ। 

রাখিতাম, তাহা হইলে নিশ্চিতই সেই গৃহস্থ কর্তৃকই উহার সর্বনাশ ঘটিত। 
এই বৈষ্ণৰীর বাঁটীতে এই কন্তা যখোচিত সভর্কে ও সযত্বে রহিয়াছে জানিবেন 
তবে য্দি উন্মত্ততাবস্থায় কদনন গ্রহণ করিয়াছে বলিয়! মনে কোন সন্দেহ হয়, 

তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ গঙ্গান্নান করাইয়া লইয়া যান। কিন্তু মহাশয়, 
আপনি কি কখন কোন সামাদিক বড় লোকের বাড়ীতে ক্রিয়াকর্মোপলক্ষ্যে 

নিমন্ত্রণ খান্ নাই? সে বড় লোক প্রত্যহই কি ব্রাঙ্মণের হাতে খান্, না কখন 
কখন বাবুচ্চিব হাতেও খান? তাহ। কি যথার্থ ই মাপনি জানেন না, বা! জানিয়াও 
জানেন না? সদন্ন ভিন্ন কদনভোঞ্জন কি আপনিও কখন করেন নাই? 

ধিক আঁমাদেব সমাজকে ! কেবল কপটাচার ! আপনি আবার ব্রাঙ্গণবাড়ীর কথা 

বলিতেছেন! বাওন কায়েতই আর৪ ভয়ানক! বাঁওন কায়েত হইলেও হয় 

না, ভদ্র হইলেও হর না, শিক্ষিত হইলেও হয় না, চরিত্রবল ধর্মমভয় সে সব স্বতন্ত্র 

জিনিষ, তাহা বরং পল্লীবানী অশিক্ষিত ছোট লোকের মধ্যে আছে, শয়তানের 

শিষ্ঠসংখ্য! শিক্ষিত ভদ্রসমাঞ্ষে ও সহরবাজারেই অধিক ! 

কন্তার পিতা অবাক অধোবদন 1 কেননা, দারোগ! বাবুর ব্যাহৃতি অনুসারে 

তিনি ত্রিপাপগ্রন্ত,_-সহবাপী, ব্রাঙ্গণ, কিঞ্চিৎ শিক্ষিতও বটে! যাঁভা হউক, 

তাহার কথার প্রতিবাদ করিবারও কোন প্রয়োজন দেখিলেন না; অগতা। 

অধিক বাক্যবায় ব্যতিরেকে কন্তাটিকে লইয়! চলিয়া আমিলেন। 

বাস্তবিকই বর্তমান যুগে আমর! অনেক বিষয়ে নিরক্ষর কৃষককে বিশ্বাস 

করিতে পারি, কিন্ত এমনকি 'অনেক শিক্ষিত সন্্রান্ত ব্যক্তিকেও বিশ্বাস 

করিতে পারি না। ইহা বড়ই কলঙ্কের কথা । আমর! অনেকেই কথায় 

প্ডিত, আচরণে ভূত ! 

কুরুচি ও অশ্লীলতা পাপে আমাদের জিহ্বা ও লেখনী আজ কাল বড়ই 
নিপিপ্ব বটে, কিন্ত চিত্তে সে পাপ পূর্ণ চতুষ্পাদ! আচরণও তদনুষায়ী। 

অপি শিক্ষাজনিত সুবুদ্ধিকৌশলে পাপগোপন করিবার শক্তি সবিশেষ 

জন্মিয়াছে । অগোচরে অস্বাভাবিক পৈশাচাচারে দুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া লোক- 

সমক্ষে জিতেব্দ্রিয়তার পরিচয়প্রদান পূর্বক 'অনেক মহাত্ম। বিগ্যাশিক্ষার সার্থকত। 

সগ্রমাণ করিয়! থাকেন। এই সকল মহাপুরুষই আবার সমাজে সাধুব্যক্তির 

দৈবাৎ বিন্দুমাত্র পদস্থলনে তীব্র সমালোচন! করিতে সতত অগ্রসর ! 

বলিতে গেলে, প্রায় শিশুকাল হইতেই বাঙ্গালীসস্তান অস্বাভাবিক ইন্দরির- 

সেবায় আসক্ত হুয়া! যৌবনারস্তেই একপ্রকার পৌর্ষহীন হইয়া পড়েন। 
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সাতিশয় শুক্রতারল্য, শিরোধূর্ণন, মন্দৃষ্টি, মনশ্চাঞ্চলয, হৃদয়দৌর্ববল্য প্রভৃতি 
সদগুণালস্কত নুশিক্ষিত জরাগ্রন্ত বাঙ্গালীযুবক যথোপযুক্ত পণগ্রহণে একটি 
অশিক্ষিত বাঙ্গালী বালিকার নিকট আত্মবিক্রয় করিলেন। এরূপ অবস্থায়, 
বালিকাটি যৌবন প্রাপ্ত হইলে যুবজানি বাবুজিউ, বি,এ বা! এম্,এ পাশই হউন, 
সর্বতোভাবে যে সেই যুবতীর মায়াপাশবদ্ধ করগত ক্রীড়ামর্কট হইবেন, তাহাতে 
আর বিচিত্রতা কি? তিনি শিক্ষাগর্কে গর্বিত হইয়া শান্ত্রশাদন অমান্ত করিয়া 

নলীমনোরগ্রনার্থ নানাবিধ অবৈধ ব্যবহারকেই পবিত্র দাম্পত্য প্রেমের পরিচায়ক 
ভাবিয়া! তাহাতেই সমামক্ত রহিলেন! মাষ্টারি ডাক্তারি ওকালতি হাকিমতি 
ব| অন্ত কোনরূপ অর্থকরী দস্তবৃত্তির কৌশল তিনি বেশ শিখিয়াছেন। ক্রমশঃ 

তদুপায়ে যথাসম্ভব ধনমান উপাকজ্জনও হইতে লাগিল বটে; কিন্তু হুঃখের বিষয়, 

তিনি তাহার পৈতৃক ধনে ক্রমশ; বঞ্চিত হইয়। পৌক্ুষহীন কাপুরুষরূপে কামিনী- 
কাঞ্চনের দাসত্ব ও সামাজিক শত পাপের প্রশ্রযদান করিতে লাগিলেন ! 

বাঙ্গালী ভদ্রসন্তানগণের সাধারণ অদৃষ্টলিপি প্রায়শঃই এইরূপ। তবে 
অনেক অসাধারণ মহাপুরুষ যে এ ধুগে বঙ্গমাতার শ্রীঅঙ্ক শোভিত 

করিতেছেন না, একথাও বলিতে পার! যায় না। কিন্ত তাহাদের সংখ্যা 

অনুপাতে অগ্প। ফলতঃ, বড়ই ছুঃখের কথ], ইন্দ্রিয়াসক্তি ও স্বার্থপরতা 

বিষয়ে আমাদের বর্তমান জাতীয় জাবন বড়ই অন্ুনত ! 
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বঙ্গে মাদকসেবন। 

ভারতে মাদক সেবনের প্রথ| চিরকালই প্রচলিত । ওবে, ব্র।দ্ষণগণের পক্ষে 

মাদকসেধন শানে পুনঃ পুনঃ নিষিদ্ধ। কিন্তু উদ্ধারেতাঃ সিদ্ধদেহ মহাম্রগণ 
বিধিনিষেধের বহিভূ ত। 

ইদানীং অনেকের বিশ্বাস যে, প্রাচীনকালে খধিগণ থে সোমরস পান 

করিতেন উহা একরূপ মদ্দিরা মাত্র কিন্তু সে কথ! আদৌ অমূলক । সোমলতা 

নানাজাতীয়। তন্মধ্যে গোমসী নামক লতাই সর্বশ্রেষ্ঠ । অনেক দিন অতীত 

হইল, কোন এক উদভিত্তববিৎ ইংরাজ পণ্ডিত হিমালয় প্রদেশে গিয়া 
বৃক্ষলতাদদির পরীক্ষাব্পদেশে বহুদিন ব্যাপিয়া৷ শৈলারণ্যে অবস্থিতি করেন। 
তৎকালে উক্ত মহায্ নিয়পিখিত মন্শে একটি উপাখ্যান প্রকাশিত 

করিয়াছিলেন, 

"আমি সংঙ্কৃত শাস্ত্রে দোমলতার বিবরণ পাঠ করিয়াছিলাম 1 একদিন 

একাকী পর্ধভোপরি ক্নমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে সহস| একস্থানে পৃতিকালতার 

টান একটি ক্ষুদ্র লত| দেখিতে পাইলাম। আকৃতি দেখিয়াই আমার মনে হইল, 

এই বুঝি সেই মোমলত! ! আমি লতাটির পত্রগুলি গণিয়া রাখিলাম। পরদিন 
ঠিক সেই সময়ে পুনরায় তথায় গিয়। দেখি, লতাটি ঠিক সেই স্থানে সেইরূপই' 

আছে; কেবল, গণিয়া দেখি, একটি পাতা কম! এইরপ প্রত্যহ দেখি, এক 

একটি করিয়া পাত! কমিতে লাগিল। ক্রমশঃ অসাবন্তার দিনে দেখিলাম, পাত 

একটিও নাই, ডণটাটি মাত্র রহিয়াছে । পরদিন পুনরায় গিয়! দেখি, একটি 
মাক্রপাতা গজাইয়াছে। এইরূপ শুরু পক্ষের প্রত্যক দিনেই দেখিতে লাগিলাম, 

একটি করিয়া নৃতন পাত গজাইতে লাগিল। পূর্ণিমার দিনে দেখি, পনরটি 
নরম পত্রে লতাটি সুশোভিত হইয়াছে । পুনরায় কৃষ্ণপক্ষের প্রত্যেক দিনে একটি 

করিয়া পাত। ঝরিতে ঝরিতে অমাবস্তার দিনে পত্রহীন দগুটিমাত্র রহিল। 
এইরূপে তিন চারি পক্ষ ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া! নিঃসন্দেহে বুঝিলাম, ইহাই 

সেই শান্ত্রোক্ত সোমলতা৷ বটে । 
তখন আমি একদিন একট। ক|চপাত্র লইয়া গিয়৷ এ লতাটির ডগ! তারগির। 
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একটু রস লইয়। আসিলাম, এবং মামার মুবগীর পালে একটি পালখহীন 
অতিবৃদ্ধা মুরগীকে এ রসের কিয়দংশ খাওয়ায়! দিলাম, আর আমার 
বাসায় যে বৃদ্ধা আয়! ছিল তাহাকে দাওয়াই বলিয়৷ ছুপ্ধের সহিত অবশিষ্টাংশ 
পান করাইলাম। 

দিন কয়েক বাদে দেখি, প্রাচীন। মুরগীটাব গায়ে পালখ উঠিতে আরম্ভ হইল; 
ক্রমে দেখি, তাহার যৌব্নশ্রী প্রকাশ পাইল, এবং সে পুনরায় ডিম্ব প্রসব 
করিতে আর্ত করিল! 

এদ্িকে__কি অশ্চর্দ্য,__আনার আয়া-বুড়ী দেখি ক্রমে যুবতী হইয়া! নী ৃ 

তাহার গাত্রের মাংসচন্্ লোলতাপরিহাৰ পূর্বক পুনর্ধার লাবণ্য পরিগ্রহ 

করিল, শুক্রকেশ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল, পতিত বক্ষোজদ্বয় পুনরুখিত হইল! বৃদ্ধ! 

লজ্জায় মস্তক ওগাত্র সর্বদাই বপ্ধাবৃত করিয়! রাখে, এবং কোন মতেই আমার 
সম্মুখে উপস্থিত হইতে চাহে না। 

আমি একদিন তাহাকে আমার সুখে উপস্থিত হইতে আহ্বান করিলাম; 

সে কিছুতেই আদিল না। তখন আমি তাহাকে ধমকাইয়া কহিলাম,_-তুমি 

এখন এরূপ অবাধ্য হইয়াছ কেন? শীপ্র আমার আদেশ পালন কর। 

বুড়ী বড়ই শঙ্কিতভাবে কাপিহে কাপিতে সম্মুথে আসিয়! দীড়াইল। 'আমি 

কহিলাম,__তুমি ওরূপ করিয়া সর্ধাঙ্গে কাপড় জড়াইয়াছ কেন ? 

বুড়ী।-_(কাদিতে কীাদিতে ) ভুভুব, আমার এ কি বোগ হইয়াছে! এই 

দেখুন, আমি বুড়া মানুষ, আমার শবীর আবার কিরূপ হইয়াছে! এই জঙ্ভ, 

হুজুর, লজ্জায় আমি আপনার সম্মুখে আসিতে পারি ন। 
এই বলিয়! বৃদ্ধা অঙ্গাবরণ মোচন করিল; চাহিয়া দেখিলাম,_-যথার্থ ই 

বটে! কি বিচিত্র রসায়ণ-শক্তি ! বৃদ্ধ! প্রকৃতই যুবতী হইয়াছে ! 

ভয়াকুলাকে অভয়দানে কহিলাম,_ তোমার ভয় নাই! সাবধান থাঁকিও, 

শীপ্ঘই সারিয়! যাইবে। আমি তোমাকে যে দাওয়াই দিয়াছিলাম, তাহাতেই 

এরূপ হইয়াছে । 
আমি কিন্তু ইত্যবসরে প্রায় প্রত্যহই ৰনমধ্যে সেই লতাট দেখির়! 

আমিতেছি। পরে, একদিন ভাবিলাম,_-চারাটি তুলিয়। লইয়। একটা টবে 

পু'তিয় রাখিয়া দেই ; কোন বোটানিকাল্ গার্ডেনে দিব । 

এই ভাবিয়! একটি টবে মাটি পুরিয়া একদিন সন্ধার পূর্বে লোক সঙ্গে 
করিয়! সেই স্থানে গিয়া দেখি, _দে চারা আর সেম্থানে নাই! যেন কে এই 

৪টি 
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মাত্র উহা! তথা হইতে তুলিয়! লইয়। গিয়াছে! স্থানটিতে তখনও খনন-চি্ 

বর্তমান ! 

আমার বড় বিন্ময়বোধ হইল। সেই জনমানবহীন নিবিড় জঙ্গলেও কে যেন 

কোথায় থাকিয়া আমর গতিবিধি ও ক্রিয়াকপাল পর্যবেক্ষণ করিতেছিল, এবং 

ঠিক উপযুক্ত সময়েই চারাটি সরাইয়া লইয়। গিয়াছে! - 
এই আখ্যায়িক! হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, সোমরস মাদক নহে, মহারসায়ণ 

মীত্র। সাধকগণ সাধনোপযোগী অঙ্গরত্বলাভার্থই উহ! পান করিতেন। 

যাহ! হউক, প্রাচীনকালে ভাঁরতবাঁসী আধ্যগণের মধ্যে স্ুুরাদি মাদক- 

সেবনের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বঙ্গদেশেও বহুদিন হইতেই উহা 

প্রচলিত। ব্রাহ্গণগণেব পক্ষে স্থুরাপান নিষিদ্ধ হইলেও বাঙ্গলার তান্ত্রিক 

ব্রাঙ্ণগণের মধ্যে স্থরাপানপ্রথ। সবিশেষ প্রচলিত। কিন্তু প্রকৃত তান্ত্রিক 

সাধক স্থরাপান করিয়া প্রমন্ততাঁর পরিচয় কদাচিৎ প্রদান করিতেন। তবে 

বিষয়াসক্ত ধনবান্ শক্তিমন্ত্রোপাসক বাঙ্গালীগণ সেকালে কালীপুজার রাত্রিতে 

স্থরাপান করিয়! বড়ই ব্যভিচার করিতেন। 

শুনা যায়, বঙ্গের শ্বনামধহ্য সঙ্গীতকার সাধকভক্ত রামপ্রসাদ সুরাপান 

করিতেন। সে যুগে অনেক তান্ত্িক ভক্তমহাজনও উক্তর্ূপ আচারপরায়ণ 

ছিলেন, কিন্তু তাহাতে তাহার! কখনও প্রমত্ততার পরিচয় দিতেন ন|। 

এক্ষণে বঙ্গদেশে পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রসার হওয়ায় সাধনার্থ মাদকসেবনের 

প্রথা অনেক কমিয়াছে সত্য, কিন্তু অপাধক গৃহাশ্রমীর পক্ষে স্থরাপান যে 

একবারেই নিষিদ্ধ, এ সংস্কারও দূর হইয়াছে । সুতরাং সাধারণে স্থরাপান 
অবাধে প্রচলিত । 

মাইকেল মধুহ্দন দত্ত মহাশয়ের সময়ে শিক্ষিত সমাজে স্ুরাপান যেরূপ 
প্রচলিত হইয়াছিল, বর্তমান শিক্ষিত সমাজে সেরূপ আর নাই। তবে এক্ষণে 
সাধারণতঃ অর্ধশিক্ষিত দান্তবৃত্তিধারিমগ্ুলে মাদকসেবনের বড়ই প্রবলত৷ 

দেখা যায়। বিশেষতঃ কলিকাতার অফিসর, কারিগর ও নৈশকর্ম্মচারী ইত্যাদি 

মহলে মন, গাঁজা, ভাং, আফিং, চরস্, কোকেন এই সকল নেশা 
প্রচলিত হওয়ায় বাভিচারবৃদ্ধি, দারিদ্রবৃদ্ধি ও রোগবৃদ্ধি যথেষ্টই হইতেছে । 

কিন্তু এর সকল লোকের নেশ! অভ্যাস করিবার হেতুও যথেষ্ট আছে । 
সকালে বেলা ৮টা ৯টা বাজিতে বাজিতে স্নানাহার করিয়৷ কাজে বাহির 

হইতে হইবে, আর সারাদিন পরিশ্রম করিয়! কেহ টায়, কেহ ৬্টায় কেহ কেহ 
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ব| রাত্রি ৮৯ টার সময়ে ফিরিবেন। প্রত্যহ এইরূপ পাশব পরিশ্রম কোন 
পাশবিক সঞ্জীবনীশক্তির আশ্রয় ব্যতীত মনুষ্তের পক্ষে প্রান়্শঃই অপাধ্য। 
এই জন্তই এই সকল শ্রামিকদলে মাদকাসক্তি এত অধিক। এই সকল 
মার্দকাসক্ত ব্যক্তি কি বিদ্যাবুদ্ধিতে, কি সামাজিক ব। লৌকিকাচারে, কি 
ধর্শচর্চায়, কি শিষ্টাচার বা শিষ্টালাপে, কি পারিবারিক ব্যবহারে, একেবারেই 
পশুবৎ অনভিজ্ঞ, কিন্ত স্বস্ব কর্মক্ষেত্রে ইহার! অনেকেই হয় ত সুদক্ষ কম্মচারী, 

কার্ধ্যাধ্যক্ষের বড়ই প্রিয়পাত্র | 
ইহা হইতে অনুমান কর! যায়, দেশে কল কারখানা আপিন্ ইত্যাদির কাজ 

অর্থাৎ পণুবৎ অধিরাম কঠোর শ্রমণালতার প্রয়োজন যতই বুদ্ধি হইবে, 

মাদকসেবনের প্রয়োজনীয়তা ও ততই বুদ্ধি পাইবে, পারিবারিক অশান্তি দারিদ্র্য 

ও স্থাস্থ্যভঙগও সঙ্গে সঙ্গে বাড়িবে। 

তবে, অফিসর কারিগর বা অন্ঠান্ত শ্রেণার শ্রামিকগণের মধ যে 

সকলেই মাদকাসক্ত, এ কথা অব্ই অস্বীকাধ্য ; উহাদ্িগের মধ্যে কেহ কেহ 

এরূপ নিমলচরিত্র ও ধন্মণাল, যে তাহাদিগকে সমাঞ্জের অলঙ্কার বলিলেও 

অত্যুক্তি হয় না। 

বাঙ্গালীর মধ্যে যিনি যে কোন মাঁদকই সেবন করুন, পরিণামে প্রায় সকলেই 

বাধ্য হইয়। একমাত্র অহিফেনেব আশ্রয় লইয়া থাকেন। বাঙ্গালী যতদ্দিন 

চাকুরে, ততদিন অনেকে মছ্পায়ী, চাকরী গেলে বা পেন্সন্ লইলে প্রায়ই 
অহিফেনসেবী) কারণ তখন অল্প অর্থে অধিক কাধসাধনের আবগ্তক। পাজার 

বিষয়েও প্র রূপই দেখ। যায়, বৃদ্ধবরসে গাগা ভাং ইত্যাদি প্রস্তত কর! সকল সময়ে 

স্থমাধ্য নহে, ছুপয়সার আফিং কিনিয়া গালে ফেলিয়া দিলেই গোল নিটিয়৷ গেল। 

কেহ বাত কেহ উদরাময় ইত্যাদির প্রতীকারকলেও অহিফেন সেবন 
করিয়! থাকেন। ইহাতে দেখ! যায়, বর্তমান বাঙ্গল! দেশে অহিফেনের রাজত্বই 

সর্বাপেক্ষা সমধিক। অনেক অঞ্চলে বালক এবং ভ্ত্রীলোকেরাও অহিফেন 

ব্যবহার করিয়। থাকেন। কবিরাঞজ ডাক্তার মহাশয়েরাও আজকাল অনেকে 

অনেক সময়ে পরিণতবয়স্ক ব্যক্তিগণের রোগবিশেষের উপশমার্থ অহিফেন 

সেবন করিতে ব্যবস্থা দিয়া থাঁকেন। কিন্তু এই কালকুট যেবাঙ্গালার কি 

মহানিষ্ট করিতেছে, তাহ। রোগী বা বৈস্থ কেহই প্রণিধানপূর্বক ভাবিয়৷ দেখেন 

না। হৃদয়ের দৌর্বল্য সন্কীর্ণতা ভীরুত। ক্রুরতা ইত্যাদি উৎপাদনে অহিফেনের 

অপূর্বশক্তি। রোগবিশেষে__-আরোগ্য নহে-উপশম প্রদানে ইহার শক্কি 



২২৮ শরংকুম!র লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ । 

থাকিতে পারে বটে, কিন্ত দৈহিক রোগ নিবৃত্ত করিতে গিয়। অন্তরের রোগ 
বাড়াইয়৷ নরকের পথ প্রশস্ত করিতে ইহার অদ্ভিতীয়্ ক্ষমতা। 

রক্ষা এই যে, বর্তমান সুশিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজে সুরা অহিফেন প্রভৃতি 
মাদকের প্রসার অতি কম। 

বাঙ্গালী বড়লোক অর্থাৎ ধনবান্ ব্যক্তিদিগের মধ্যে মাদকের প্রচলন কম 

নহে। তবে তাহাদের মন্দের ভাল এই যে, অনেকে আজকাল অতি সংগোপনে 

মদক সেবন করিম! থাফেন। গোপনে সবই করিবেন, অথচ বাহিরে জিতেঞ্জিয় 

মহাপুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিবেন, এই ধূর্ততাবুদ্ধি তাহাদের মধ্যে অনেকের 
দেখিতে পাওয়! যাঁয়। যাহা হউক, নিন্দার ভয় ও যশের প্রার্থনা সুমঙ্গগের 

চিহ্ন, সন্দেহ নাই। তবে আজকাল বাঙ্গালী বড়লোকের মধ্যে থার্থ ই 
চরিত্রবান্ মহাত্মব্যক্তিরও অসদ্ভাব নাই । 

গাজ। আজকাল ধনা দরিদ্র সকল সমাজেই চলিতেছে । ইহাতে অনেক 

বাঙ্গালীর স্বভাব রক্ম করিয়া তুলিতেছে এবং যঙ্মা! উন্মাদ প্রভৃতি রোগের 

প্রসারবৃদ্ধি করিতেছে । কলিকাতায় অর্ধশিক্ষিত ধনোপাজ্জনশীল ব্যক্তিগণ 

এবং অশিক্ষিত শ্রমজীবিগণের মধ্যে গাজার প্রচলন অনেক অধিক। সঙ্গীত- 

ব্যবলারী ও শিষ্যব্যবসায়িগণের মধ্যেও গীজা বড়ই সমাদৃূত। তাহার! স্ব স্ব 
মতানুসারে উহ্ীকে বড়ই কাধ্যসাধিক! বলিয়া ব্যাখ্য।/ করেন। কিন্ত 

কালোয়াতজীই হউন্ আর স্বামীজী ব। গোসাইজীই হউন, গাজার ব্যবহারে 
আপাততঃ ধিনি যতই উপকার বা সুবিধা বোধ করুন না কেন, পরিণামে যে 

উহার বিষময় ফল সকলকেই ভোগ করিতে হয়, সে বিষয় নিঃসন্দেহ। বঈদেশের 
অধিবাসিগণের মধ্যে উন্মাদগ্রস্ত সমুদায় পুরুষসংখ্যার মধ্যে বোধ হয় প্রায় 

চারিভাগের তিন ভাগ গঞ্জিকামেবনেই তথাবিধ বিকৃত-মস্তিক্ষ। 

চা চুরুট তামাক এই তিন প্রকার দ্রব্য যদিও আঁবগারি বিভাগের 
অন্তর্গত নহে, তথাপি উহার! যে মাদক ব| নেশার মধ্যেই ধর্তব্য তাহাতে সঙ্গেহ 
নাই। এরূপ দেখা গিয়াছে যে, ধাতুবিশেষে এক পেয়ালা চ-পানে সময়ে 

সময়ে এক আউন্স সুরাপানের স্তায় উত্তেজন! জন্মিয়৷ থাকে। 
তামাক বাঙ্গালী সমাজে এতই অভ্যস্ত হইয়াছে যে, উহাতে এখন আর 

শারীরিক কোন বিশিষ্ট অনিষ্ট অনুভূত হয় না। তথাপি উহ! যে আদৌ 

অনিষ্টকর তাহ! অবগ্ঠ স্বীকার্ম্য। 

বিড়ি বড়ই অপকারক। যে কোনদিন বিড়ি ঝ| তামাক থায় নাই, এমন 
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একটি দ্বাদশবর্ষীয় বালককে উপধু্পরি ছুই পাঁচদিন বিড়ি খাওয়াইলে দেখা 
যাইবে, তাহার শরীরের ও স্বভাবের ঘোর বিপর্যয় ঘটিয়াছে। ক্রমশঃ তাহার 

চক্ষু কোটরস্থ, মাংস ও চণ্ম শু, শিরাদকল উদ্গত, গণ্ড ও তুণ্ড লাবণ্যহীন 
ও মাংসশূন্, বাক্য কর্কশ এবং স্বভাব রুগ্ম ও অগ্রীতিকর হইয়! উঠিবে। 

চা ও বিড়ি শারীরিক স্বভাবজ শ্ল্লেম্সরকে নিরুদ্ধ ও শুষ্ক করিয়া আপাততঃ 
শরীরের জড়তা ভঙ্গ করিয়। সজীবত! সম্পাদন করে বটে, কিন্তু 'অতিমাত্রায় 

পরিণামে অগ্নিমান্দ্য অজীর্ণতা ষঙ্গা প্রমেহ প্রভৃতি উৎকট রোগ আনয়ন করে 

এবং মানবজীবনকে ছঃখময় ও স্বপ্পস্থায়ী করিয়! ফেলে। 

আমর এ সকল বিষ সেবনের পরিপোঁষক প্রমাণ মাত্র ইহাই দেখিতে পাঁই 
ও দেখাইয়া থাকি, যে কোটি কোটি লোকে উহা! সেবন করিয়াও ত সচ্ছন্দে 

সজীব সকর্ম্মা রহিয়াছে! যদি চা বিড়ি তামাক ইত্যাদি দ্রব্য বিশিষ্টরূপ অনিষ্টা- 

ব্হই হইত, তবে ত আজ বঙ্গদেশেই হউক্, ভারতবর্ষেই হউক, আর সমগ্র 
ভূমণ্ডলেই হউক, সুস্থ সচ্ছন্দ লোক প্রায়ই দেখা বাইত না! 

এতদ্ত্তরে অবাধে বলিতে পার! যায়,_হে বঙ্গণাসী, হে ভারতবাসী, 

হে ভূমগুলবাসী কোটি কোটি মানব, গণিয়। দেখ দেখি, _পুগ্ধানুপুর্থবূপ 
পরীক্ষ। করিয়! দেখ দেখি, তোমাদের প্রতিশতকের মধ্যে, প্রতি সহশ্সের মধ্য, 

প্রতি অযুতলক্ষনিযুতকোটির মধ্যে কয়টি লোক যথার্থ ই নীবোগ সুস্থ সচ্ছন্দ। 
গণিয়। দেখ দেখি, এরূপ লোক কয়টি আছেন, খাহাদের জীবনে যে কোন একটি 

বর্ষের মধ্যে অন্ততঃ এক দিনও অস্বাস্থ্য ভোগ ন! করিয়াছেন বা ওষধ সেবনের 

প্রয়োজন না! হইয়াছে । সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য কাহাকে বলে, জন্নাজীর্ণ পৃথিবী তাহ 

ভুলিয়া! গিয়াছে । স্থুলকায় বা অস্থারী পশব বীর্য্য বিশুদ্ধ স্বাস্থ্যের অভিজ্ঞান নহে। 

প্রতি এই বিশ্বব্যাপী সদাতন মন্বাস্থোর নিদান এক গাত্র নাঁদক সেবন ন| 

হইলেও, প্ররূপ অসংখ্য নিত্তনৈমিন্তিক আত্যাচারের সমষ্টিই যে অন্ততঃ উহার 

সহায়ক হেতু বলিয়া! পরিগণ্য হইতে পারে, বিবেচক ব্যক্ডিনাত্রেই তাহা 

স্বীকার করিবেন। 

আজ কাল নবীন বাঞ্গালীদলে আবার সেই সে কালের বিগ্যাপক্কারাদি 
প্রবীণ ব্রাঙ্ণপ্ডিতদলের ন্যায় নশ্তগ্রহণ প্রথা বড় 'প্রথল দেখা যাইতেছে। 

নস্তগ্রাহী বালকদল স্বপক্ষসমর্থনার্থ বলিয়! থাকেন, নস্তগ্রচণে নাসাঁপথ নুগ্ধী 

প্রভৃতি নির্মল পরিষ্কৃত থাকে । কিন্তু আমর! ত জানি, নম্তগ্রহণ অভ্য।স স্থাস্নী 

হইলে, উহাতে নাসাপথ মৃদ্ধ! প্রন্ততি প্রদেশ সব্বদাই ধ্রেদপূর্ণ থাকে, এবং সেই 



২৩০ শরৎকুমার বাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ । 

জন্যই সেকালের নম্তসেবী ব্রাহ্মণপপণ্ডিতগণ-__*শু গঙ্গা” বলিতে গিম্না “ওগ্ 

গগগ!” বলিয়া ফেলিতেন। বস্ততঃ নিত্য নশ্তব্যবহারে নাসামস্তকাভ্স্তরস্থ না 

মণ্ডলের পৌনঃপুনিক উত্তেজন! হেতু স্থায়ী অবসাদ আসিয়া পড়ে, এবং তৎফলে 

নানা রোগোৎপত্তির সম্ভাবনা হইয়া থাকে। 

আধুনিক বাঙ্গালী ব্রাহ্মমগ্ডলে»__বড়ই আনন্দের কথা,__-একমাত্র চ। ব্যতীত 

পূর্বোক্ত মাদক বা উত্তেজক দ্রব্যা্ির ব্যবহার বড়ই বিরল। অনেকেই তাম্ুল 
গর্য্যস্তও সেবন করেন না। ওঠ তাশ্ুলরাগ-রঞ্জিত হওয়া অসভ্যতার চিহ্ন, অন্ততঃ 

উহ! ইউরোপীয় রীতির বিরুদ্ধ, এবং তাখুল ব্যবহারে শব্দোচ্চারণের স্পষ্টতা নষ্ট 

হয়, এইরূপ ধারণাই অনেকের তাম্ুল ত্যাগের হেতু । বাস্তবিক কিন্তু ভোজনান্তে 

্বল্পমাত্রায় তাঘুলসেবন আচমন-মুখশুদ্ধিরই অঙ্গীভূত,_ স্বাস্থ্য বই অস্বাস্থ্যকর 
নহে। তবে, রাত্রিকালে তাম্ুলসেবনের পর মুখ ন! ধুইয়া নিদ্রা বাওয়। 
অকর্তব্য । পরিমিত মাত্রীয় তান্ুলসেবন জিহ্বার জড়তানাশক, জড়তাজনক 

নহে। মহধি ব্যাপদেবও মহাভারতে লিিয়াছেন, -_প্তাম্ুলেন বিন! রাজন্ 
জড়ীভূতা৷ সরস্বতী” । 

যাহা হউক, আমাদের ব্রাহ্গবন্ধুগণ তাশ্ুল ব্যবহার না করুন্, তাহাতে তত 
ক্ষতি নাই, তীহার! এখন সাধারণতঃ যেমন মাদকত্যাগী, এইরূপ চিরদিন 

থাকিলে এ বিষয়ে তীহার। যে দেশের আদর্স্থল হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

চা পধ্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারিলে আরও স্তুমঙ্গল। 

মাদকসেবনের কথা উঠিলেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শরৎকুমাঁর লাহিড়ী- 

মহাশয়ের চরিতকথা মনে পড়ে । লাহিড়ীমহাশয় চা ভিন্ন অন্ত কোন মাদক 

ব। উত্তেজক দ্রবা সেবন করিতেন না; পানটি পর্য্যন্ত তাহাকে কদাচিৎ খাইতে 

দেখিয়াছি । তিনি মাদকসেবীর সঙ্গ যত্রপূর্ববক পরিহার করিতেন ; অথচ-_ 

একদিন কোন প্রয়োজন বশত: রাত্রি *টার সময়ে শরৎ বাবুর হারিসন্রোভড- 

স্থিত ভবনে গিয়া দেখি,_-বাহিরের ঘরে আলো! জলিতেছে, একটি ভদ্রলোক 

বসিয। আছেন। আমিও গিয়া চুপ করিয়। বসিলাম। দেখিতে লাগিলাম, 

লোকটি ঘন ঘন হাই তুলিতেছেন আর চোক ডলিতেছেন, যেন তাহার 

শরীরমধ্যে কি একট! দারুণ উপসর্গ বোধ হইতেছে, _স্থির থাকিতে পারিতেছন 

না। কিয়ৎক্ষণ পরেই শরৎবাবু আসিয়া উপস্থিত! 
অমনি সেই লোকটি শবৎবাবুকে নমস্কার করিয়৷ কহিলেন,__অন্থুগ্রহ পুর্ব্বক 

এদিকে আসিয়া একটি কথ শুনিয়া যান। 



অ্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ । ২৩১ 

শরত্বাবু লোকটির সহিত ভিতরের বাঁরান্দীয় গেলেন। লোঁকটি তীহার 
সহিত সংগোপনে অল্পক্ষণ কথাবার্তা কহিলে, শরৎবাবু মনিব্যাগ খুলিয় তাহার 
হাতে কি দিলেন,_-খুব সম্ভব, টাকা না হয় পয়লা। অমনি ভদ্রলোক মহা 
উৎসাহে বাটা হইতে বাহির হইয়৷ গেলেন। ' 

প্রক্ষণেই শরৎবাবু আমার নিকটে বসিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাঁম,-_ 

“ব্যাপার কি ?” শবতবাবু বলিতে অনিচ্ছুক । আমি কিন্তু নছোড় ! 

তখন তিনি প্রকাশ করিলেন," ভদ্রলোক কোন মন্রান্ত কুলের সন্তান; 

সঙ্গদোষে নেশাখোব ! প্রত্যহ প্রায় সিকি ভরি আফিংএর আবশ্তক 1” 

“তার পর ?” 

“তার পর, কাজ আফিংও নাই, পযুপাও নাই। করি কি, কিছু দিলাম।” 

আমি শরংবাবুর অন্তগাৰ বিলক্ষণ জ।নিতাম; কিঞ্চিং কপট বিরক্তি 

প্রকাশ পূর্বক এরূপ শবৈধদান হেতু তাহাকে ইঙ্গিতে তিরঙ্কার করিলাম । 
মহাস্ম' শরংকুমার নপ্রতিভ হইয়। কাঁতরভাবে কহিতে লাগিলেন,__ 

"কি করি, বেচার| বিষ খাইতে শিখিয়াছে ; এখন না পাইলে মরে। দেওয়া 
উচিত নহে, সে কথা সত্য মানি; কিন্তু উহাব যে এখন কষ্টে প্রাণ যায়! 

আমি আজ রাত্রিতে ভাত ন| খাইলে বাঁচিব, কিন্ত আফিং ন! খাইলে 
উহার মৃত্যাযন্ত্রণ!! এক্ন্ত আপাততঃ আফিং দিয়! উহার কষ্ট দূর করিয়া পরে 

আফিং ছাঁড়াইবার চেষ্টা করা উচিত। ফল কথা, যিনি যাাই বলুন্, 
মানুষের ওরূপ ক্লেশ ও কাতরতা দেখিলে ন৷ দিয়া থাঁকা যায় না। এবিষয়ে 

আমাকে ক্ষমা করিবেন। এটি আমার বড়ই ছূর্বলত! ।” 

শরত্বাবুর এইরূপ সকরুণ স্বীকারোক্তি গুনিয়া আমার তংকালে বড়ই 
আনন্দান্ুভবৰ হুইল। 

আমি ততই যেন উগ্রমুত্তি গুরুমহাশর়বেশে কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিয়া 

কহিতে লাগিলাম,_-“আপনার পরসা আপনি দিবেন, তাহাতে আমার আপত্তি 
নাই; কিন্ত জানিবেন, ইহাতে আপনার দান ব! দয়।-_কোন ধর্শুই হইতেছে না, 

হইতেছে কেবল পাপের প্রশ্রয়দান ও সমাজের ঘোর অনিষ্টসাধন |” 

শরতবাবু আমার তীব্র সমালোচন! শুনিয়া অপরাধী বালকের ন্যায় ভীত ও 
হতবুদ্ধি হইয়! কেবল কাতর ভাবে *তা” বটে, তা” বটে,” বলিয়া প্রকারান্তরে 

মাত্র আমার প্রসাদ 'ও ক্ষমা! ভিক্ষা করিতে লাগিলেন; আমি তৎকালে তাহার 

সেই অকৃত্রিম বাঁলকত্ব ও অকপট দীনতা! দেখিয়! অপূর্ব প্রেমানন্দ উপভোগ 



২৩২ শরৎকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ । 

করিতে লাগিলাম, আর মনে মনে তীহার সেই মহাজনোচিত সহজ কারুণা- 

ধর্মের শত ধন্যবাদ, আব আমার সেই পুস্তকাভ্যন্ত পাবপ্ডোচিত কপট পাঙ্ডিত্যের 

শত ধিকার দিতে লাগিলাম। 

শরতকুমারের তৎকালীন কথাবার্থী ও ভাবভঙ্গিতে আমি স্পষ্টই বুঝিতে 
পারিল[ম যে, তিনি আমার শ্ার মলগ্রাহী সমালো5কদলের ভয়ে এরূপ দান অতি 

ংগোপনেই কিয়! থাকেন, কিন্ক আজ ছুর্ভাগ্যক্রমে ধর। পড়িয়া গিয়াছেন। 

সেই অহিফেনদেবী ভদ্রলৌককে আমি তৎপরেও মধ্যে মধ্যে শরৎবাবুর 
বাটাতে ভোজন করিতে দেখিতাঁম। অনুসন্ধানে জানিলাম, পাচক ও পরিচারক- 

গণের প্রতি শরংবাবুব আদেশ আছে, দিবাভাগেই হউক মার রাত্রিতে 

হউক বখনই তিণি ক্ষুধার্ত হইয়। আপিয়! মন প্রার্থী হইবেন, তখনই যেন চারিটি 

অন্ন পান। 

অনেক দিন পরে একদিন দেখি, শবৎবাবু সন্ধ্যকালে বাহিরের ঘবে মুদ্রিত 

নয়নে বসিয়া মাছেন, ঘরে আর কেহই নাই, কেবল সেই ভদ্রলোক পার্থ বমিয়। 

নিমীলিত নেত্রে ভক্তিভরে গাইছেছেন,- 

“যদি এ আমার হদয়গ্য়ার বন্ধ রহে গো ক, 

দার তেঙ্গে তুমি এস মোর প্রাণে, ফিরিয়। যেওন| গ্র2। 

যদি কোন দিন এ বীণাব ভারে, তব প্রিয় নাম নাহি ঝঙ্কারে, 

দয়! করে তুমি ক্ষণেক দাড়াও, ফিরিয়া যেওনা প্রভূ । 

তৰ আহ্বানে যদি কঙ্ মোর, নাহি ভেঙ্গে যায় স্ুশ্টির ঘোর, 

বজ্রবেদনে জাগাও আমায়, ফিরিয়া যেওন! প্রভূ । 

যর্দি কোন দিন তোমার আসনে, আর কাহারেও বসাই যতনে, 

চির দিবসের হে রাজা আমার, ফিরিয়া যেওনা! প্রভূ |” 

অহিফেনসেবীর সুমধুর কণম্বর শুনিয়৷ ও অপুর্ব তক্তিগদ্গদভাব দেখিয়া 
তৎকালে আমার ইচ্ছা হইল তাহার পদধুলি গ্রহণ করি। পরে পরিচয় পাইলাম, 

তিনি যেমনই সন্্রান্ত কুলের সন্তান, তেমনই কোন এক সন্ত্ান্ত কুলের জামাত! ; 

লেখাপড়াও বেশ জানেন, কিন্তু সঙ্গদোষে নানাবিধ মাদকাসক্ত হওয়ায় উভয় কুল 

হইতেই বহিষ্কৃত,-_অগত্যা একরূপ পথের ভিখারী । সংপ্রতি শরৎবাবুর কৃপায় 

ভদ্রলোক ক্রমশঃ আবার সংপথে ফিরিতেছেন, অন্যান্য মাদক পরিত্যাগে 

একমাত্র আহিফেনের উপরেই নির্ভর, তাহারও মাত্রা আপাততঃ অতি কম! 



ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ । ২৩৩ 

ইহার অল্প দিন পরেই শরতবাবুর দেহত্যাগ ঘটে। সে ভদ্রলৌক এখন কোথায় 
কি ভাবে আছেন জানি না; কিন্তু এ কথা! মানি বটে যে, যদি মহাত্মা শরৎকুমার 
লাহিড়ী আর কিছুদিন জীবিত থাকিতেন, তবে দেই পতিত ভদ্রসস্তানের 

নিশ্চিতই পুনরুদ্ধার হইত । 
মাদকে আসক্ত হইয়৷ শিক্ষিত ভদ্রসস্তানও অবশেষে অপকৃষ্ট চৌধ্যবৃত্তি 

অবলম্বন করিয়াছেন, এ দৃষ্টান্ত স্ববিরল নহে । 
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বঙ্গের বর্তমান শিক্ষাবিধান। 

ভারতে ইংরাজ রাজত্বের পূর্বে যে শিক্ষাবিধানের অসদ্ভাব ছিল, তাহা 

নহে। প্রাচীনকালে ত্রাক্ষণ ও ক্ষত্রিয় বালকগণ ব্রহ্মচর্ধ্য অবলঘন পূর্বক গুরু- 

সন্নিধানে ব্র্ধবিষ্ঠ! যুদ্ধবিষ্ঠাদি শিক্ষা করিতেন। বৌদ্ধধর্মের প্রভাব সময়েও 

বিদ্াত্যাসের সবিশেষ ব্যবস্থা ছিল। মুশলমান রাজত্বকালেও, রাজক্কৃত সবিশেষ 

ব্যবস্থা না থাকিলেও, ভারতে বিছ্যাশিক্ষার অভাব ছিল না । বঙ্গদেশেও মে সময়ে 

অধ্যাপক ত্রাহ্মণগণ স্থানে স্থানে চতুষ্পাী স্থাপন করিয়৷ ছাত্রগণকে অরদান ও 

বিষ্কাদীন করিতেন। এক নবদীপেই প্রীটৈতন্তদেবের সময়ে সহস্র সহত্ বিশ্থার্থ 

নানা শান্ত্রে শিক্ষালাভ করিত। এই সকল ছাত্রও অনেকাংশে ব্রঙ্ষচর্ধ্যপরায়ণ 

থাকিত। তখনও সরস্বতী এখনকার মত সম্পূর্ণ রূপে কমলার পরিচর্যায় নিযুক্ত 

হন নাই। তখন ব্গদেশে কেবল ধনোপার্রনের নিমিত্তই লোকে বিষ্াদেবীর 

আরাধন! করিত না। দিগবিজরী পঙ্ডিতগণও তখন দারিদ্রপীড়নে জক্ষেপ না 

করিয়! মাত্র অধ্যরন অধাঁপনেই জীবনাতিপাত করিতেন। একরপ ভিক্ষাবৃন্থ 

অবলঘ্বনেই অন্নসংগ্রহ করিয়। তাহার! তদ্ধারা স্ত্রীপুত্র ছাত্রাদির প্রতিপালন 

করিতেন। এ্রশর্ধ্য ঝা বিলাসিতার দিকে তাহাদের দৃক্পাতও ছিলনা অথচ 

সমাজে তাহাদের সম্মান প্রতিপত্তিও যথেছই ছিল। বঙ্গের অদ্বিতীয় অধ্যাপক 

মার্তগুরু রথুনন্দনের ধনহীনত! বিষয়ে প্রবাদ অছে যে,_ 

একদিন রঘুননান ভ্টরাচার্ধ্য মহাশয়ের পত্ধী কলসীকক্ষে গঙ্গার ঘাটে জল 

আনিতে গিয়াছেন, সেই সময়ে আরও অনেক কুলমহিল সেই ঘাটে উপস্থিত। 

সকলেই দেখিলেন, শ্মার্তপত্বীর উভয় হস্ত বলয়শঙ্খাদির পরিবর্তে ছুইখানি সুক্ষ 

লোহিত বন্ত্রথণ্ডে মগ্ডিত রহিয়াছে ! 

মহিলাগণ সবিশ্বয়ে কহিলেম,_আহা। একি! সধবা হইয়। হাতছ্খানি 

একেবারে খালি রাখিক্নাছ! ছুইটি রুলি কি দুগাছা শ'াখাও কি যুঠে নাই! 

ওমা, স্বার্তমহাশয়ের স্ত্রীর কেন এ ছুর্দিশা ! ছি ছি, শ্মার্তমহাশয়ের কি একেবারেই 

কিছু নাই! তিমি এত বড় পঙ্ডিত হইয়া এসকল বিষয়ে কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত 
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করেন না! ছিছিছি! হইহাহে ছেঁড়া শ্যাকড়। বাঁধ|! ইহারই স্বামী আবার 
এত বড় পণ্ডিত! ধিক অমন পাণ্ডিত্যে 

পতিনিন্দা সতীর নসহা হইয়া উঠিল। স্তার্ভপদ্থী সগৌরবে উত্তর করিবেন, 
“দেখ, আমার এই ছেঁড়া নেকৃড়ার মূল্য তোমাদের এ সকল শঙ্ বা স্বর্ণ 
রৌপ্যের অলঙ্কার অপেক্ষা অনেক অধিক! আমার হাতের এই রাঙ্গ নেক্ড়া 
যে দিন খুলিবে, সে দিন জানিবে,-এক! আমি নই,__সমগ্র বাঙ্গল! দেশ বিধবা 
হইবে।” স্ত্রীগণ অধোবদন ! 

এই সময়ে নবদীপের ব্রহ্মচারী বিগ্বার্থিগণ নিজেরাই রন্ধনার্দি করিতেন, 

মধ্যাহ্ে মাত্র নিরামিষ অন্নব্ঞ্রন ভোঙগগন করিতেন, রাত্রিতে কিঞ্চিন্মাত্র 

ফলমূলছুপ্ধাদি সেবন করিম! থাকিতেন। সকলেই প্রাতঃক্সার়ী, নিয়মিত 

সন্ধ্যাবন্দনাদি সকলেই করিতেন। তাহাদের শরীর সাধারণতঃই নীরোগ 

লাবণ্যময় ও তেজঃসম্পন্ন। তাহার! বেগুনি ফুলরী, জিলাপী কচুরী, সোডালেম- 

নেড্, মত্ম্ত মাংস খাইতে পাইতেন না সত্য, কদলীপত্রে শাকান্ন ও কলার 

খোলায় দাইলতরকারি ভোজন করিতেন, কিন্তু সংযম, সাচার, ভগবদর্চন!, 
স্বত সেবন ইত্যাদি জনিত পবিত্রপ্নী তাহাদের আপাদমস্তক সর্বশরীরে 

বিরাজমান। গুরু তাহাদের পিত!, গুরুপত্রীই তাহাদের মাতা । অসাব 

আমোদপ্রমোদে সকলেই বিরত ; সদাই পরম্পর শাস্্রালাপ; সকলেই সকলের 

সহায়। জাহুবীকূলে ত্রিসন্ধ্যা সহস্র সহত্র কণে স্তবমালা-পাঠ! জাহবীজলে 

সহজ পুষ্পমাঙ্ষ্ তরঙ্গে তরঙ্গে নাচিতেছে! এই আনন্দের দিনেই নদিয়ায় 
গৌরনিত্যানন্দের উদয়। অপূর্ব অকৈতব প্রেমে ছু*ভাই হুরি বলিয়৷ নৃত্য 
করিলেন, নবদ্বীপ সে নৃত্যে, সে প্রেমতরঙ্গে নাচিল, সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বঙ্গদেশ 

নাচিয়। উঠিল!. প্রেমের ঢেউ ক্রমে বঙ্গ হইতে উৎকলে, উৎকল হইতে 

শ্ীবুন্দাবনে, বৃন্দাবন হইতে রাঁদেশ্বরসেতুবন্ধ পর্যন্ত প্রসারিত হইল! সেই 
দিনই এ বঙ্গের শেষ শুতদিন ! 

বঙ্গের সং-শিক্ষাবিধাঁনও সেই অবধি সাঙ্গ। ইহার পর হহতেই ক্রমশঃ 

শিক্ষকশিক্ষাথিগণ ধনোপাঁসক হইয়। উঠিলেন। অধ্যাপকগণ সর্বত্র আদ্ধাদি 
উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রিত হইয়! বিদায় অর্থাৎ পাও্ডিত্যান্থসারে প্রণামী বা পারিতোধিক 

প্রাপ্ত হইতেন; কেন কেহ জমিদারগণের নিকট বাধিক বৃত্তি পাইতেন; 

তথ্বযতীত অনেকে পৌরহিত্য ব! মন্ত্রদ।ন ব্যবসায় করিতেন। এই নকল ব্যবসায় 

দ্বার যে উপার্জন হইত, তন্থার! পুত্র ও ছাত্রাদির অরসংস্থান করিতেন। 
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জমিদার ও ধনশালী ব্যক্তিগণও বাহাদুরি দেখাইয়৷ পরস্পর পাল্লা দিয়া 
দানসাগর শ্রান্ধারদি করিতেন, এবং তছুপলক্ষ্যে অধ্যাপকগণকে এবং তাহাদের 

ছাত্রগণকে পর্য্যন্ত ধনদান করিতেন। বাঙ্গালীর সমাজে এরূপ যত শ্রাদ্ধমহোৎসব 

হইয়াছে তন্মধ্যে পাঁইকপাড়ার রাজবংশের পূর্বপুরুষ স্বনামপ্রসিদ্ধ বিষুভত্ত 
মহাত্মা! লালাবাবুব পিতামহ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের মাতৃশ্রাদ্ধই সর্বপ্রধান, বলিয়া 

পরিকীর্িত। - 

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ লর্ড হেষ্টিংসের দেওয়ান ছিলেন। তখন রাজস্ববিভাগে 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল না; পাচ বৎসর অন্তর নূতন বন্দোবস্ত হইত। এই 
নৃতন বন্দোবস্ত উপলক্ষ্যে দেওয়ান গঞঙ্গাগোবিন্দ জমিদারগণের নিকট তৈলবট 
স্বরূপ বহু অর্থ পাইতেন। শুন! যায়, এইরূপ সহ্পাজ্জিত অর্থের সদায়ার্থ 

গঙ্গাগোবিন্দ মহাসমারোহে মাতৃশ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করেন। এই শ্রাদ্ধে নাকি 

দি দুগ্ধ ঘ্বৃতাদির পৃথক্ পৃথক সরোবর নির্মিত হইয়াছিল। বহুদংখ্যক ব্রাহ্গণ- 

পরত রাজ মহারাজ প্রভৃতি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। নবদ্বীপাধিপতি মহারান্্ 

কুষ্চন্দ্রের পুত্র মহারাজ শিবচন্ত্রও নিমন্ত্রিত হইয়। এই শ্রাদ্ধে শুভাগমন 

করিয়াছিলেন । 

মহারাজ শিবচন্দ্র এই সমারোহ ব্যাপার দেখিয়া সহান্তে কহিলেন,_- 

“দেওয়ানজী, এ যে দক্ষমন্জব্যাপার দেখিতেছি !” 

গঙ্গাগোবিন্দও সহান্তে উত্তর করিলেন,_-"মহারাজ, এ ব্যাপার দক্ষষজ্ঞ 

অপেক্ষাও গুরুতর |” 

এই আত্মশ্লীথাশ্ুচক উত্তর শুনিয়া শিবচন্দ্র কিঞ্চিৎ বিরক্তির সহিত প্রশ্ন 

করিলেন,--“সে কিরূপ?” 

গঙ্গাগোবিন্দ সবিনয়ে কহিলেন,-_-"আজ্ঞে, দক্ষযজ্জে আয়োজন অনেক 

হইয়াছিল বটে, কিন্তু শিবের আগমন হয় নাই , আমার এখানে শিব (অর্থাং 

মহারাজ শিবচন্দ্র ) স্বয়ং আসিয়াছেন !” 

দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ আরও ছুইটি ব্যাপার উপলক্ষো ব্রাঙ্গণপত্তিতগণকে 
ব্হধন দান করিয়াছিলেন। প্রথমটি বেলুড় গ্রামে নিজভবনে পুরাণপাঠ, 

দ্বিতীয়টি নিজ পোত্রের ( লালাবাবুর ) অন্নাশন। শেষোক্ত ব্যাপারে ব্রাহ্গণ- 
পর্ডিতগণকে স্বর্ণপত্রে থোদিত লিপি প্রদান পূর্বক নিমস্ত্রিত কর! হইয়াছিল। 

সেকালে এই সকল সমারোহব্যাপারে সমুপস্থিত অধ্যাপকমগ্ডলী সর্ব্বসমক্ষে 

গ্রকাহসভাস্থলে পরম্পর ব্যাকরণ সাহিত্য স্মৃতি স্চায় প্রভৃতি শাস্থের বিচার ও 



চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ । ২৩৭ 

বাদানুবাদ করিয়। স্ব স্ব পাগ্ডিত্যের প্রতিষ্ঠা করিতেন, এবং এই প্রতিষ্ঠানুসারেই 

কম্ধকর্তার নিকট বিদায় ব৷ পারিতে।ধিক প্রাপ্ত হইতেন। প্রতিষ্ঠ। ও ধনলাভার্থ 

বিগ্োপার্জন-প্রবৃত্তি এই হইতেই বঙ্গে বহুল প্রবৃত্ত ! 

জিগীষাবশে শাস্ত্রের অসদর্থ প্রতিপাদন, ধনলোভে ধর্ম্মবিরুদ্ধ ব্যবস্থা প্রধান, 

ইত্যাদি বছদোষ ক্রমশঃ বঙ্গের বিদ্বংসমাঁজকে বিদুষিত করিতে লাগিল, এবং 
এইরূপে বঙ্গসমাজে শিক্ষার ব্যতিচার ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। 

পূর্বকালে কেবল যে ব্রাক্ষণবলকগণই বিগ্তাশিক্ষা করিতেন তাহা নহে ; 
বৈগ্থ কায়স্থ ও রূচিৎ যোগী (যুগী) প্রভৃতি বংশের বালকগণও অধ্যাপকের নিকট 

ব্যাকরণ অভিধান নিদান প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন কারতেন। ক্রমশঃ নবাবি 

রাজত্বের প্রসারের সহিত সকল জাতীয় বাঙ্গালীই অর্থোপাজ্জন প্রত্যাশার 

স্থযোগমতে আরবিক পারসিক প্রভৃতি তদানীন্তন রাজভাষ! অভ্যাস করিতে 

আরম্ত করিল। বঙ্গে বিস্তাথিনী শিক্ষার ক্রমশ:ই প্রসারবৃদ্ধি হইতে লাগিল। 

অতঃপর ইংরাজ রাজত্বের আরম্তভ। ইংরাজ রাজপুরুষ ইংরাজ বণিক্, এ 

সকলেরই নিকট ইংরাজি ভাষাভিজ্ঞের যথেষ্ট সমাদর হইতে লাগিল। €স 
সময়ের ইংরাজি শিক্ষার সেই এক স্বতন্ত্র প্রণালী ছিল। যিনি অস্ততঃ ছইশত 

ইংরাজি শন্দের উচ্চারণ ও অর্ধ জনিতেন, তিনিই ইংরাজপ্রসাদে দ্'দশ টাক। 

উপার্জন করিতে মমর্থ হইতেন। যাহারা পাচ শহ ঝ ভাঙ্গার শব শিথিতে 

পারিতেন তাহার। তংকালে যথেষ্ট অর্থ উপাজ্জন করিয়! একজন গণ্যমান্ত ব্যক্তি 

হইয়া উঠিতেন। শুন। যার, এই সময়ের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী রামছুলাল সরকার 

বাঙলা! অক্ষরে ইংরজি ভাষায় চিঠির মুগশুবিদা লিখিয়া দিতেন, কেরাণীর! & 

চিঠি ইংরাজি অক্ষরে নকল করিয়া যথাস্থানে পাঠাইতেন। 
ক্রমে সদাশয় ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট, দেশীয়গণের শিক্ষ। বিধানার্থ বছুচে্|! ও 

ব্হুলঅর্থব্যয় করিতে লাগিলেন। গবর্ণমেণ্ট, যদিও জ্ঞানালোক প্রদানের নিমিত্ত 

ও আমাদিগকে সৎপথাবলম্বী করিবার নিমিত্ই শিক্ষাবিস্তার়ে সমুগ্যত, আমর! 

কিন্ত মাত্র প্রতিষ্ঠা ও অর্থ কামনা করিয়াই শিক্ষালাভে প্রবৃত্ত হইলাম? শিক্ষিত 
হইয়! হাকিম হইব, উকিল হইব, ডাক্তার হইব, সওদাগরি আফিসের মুতসুদ্দি 

হইব, তৎকালে এইরূপই আমাদের শিক্ষার সাধারণ সন্কল্প। চরিত্রসংশোধন, 

নাধুতাবলম্বন, সত্যপালন প্রস্ৃতি সৎসঙ্কল্প মাত্র মুখেই রহিল, অন্তরের মুখ] 

উদ্দেস্ত কিন্ত এশ্য্যলাভ! 
দেশীয় জীবন প্রধানতঃ বিদ্যাশিক্ষা ও চাকরী এই ই কর্মেই পর্যবসিত 



২৩৮ শরৎকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ । 

হইতে লাগিল। এই ছুই কর্মের উৎকর্ষাপকর্ষেই মানবজীবনের সাফল্যবৈফলা 

নির্ভর করিল। জাতি ধশ্মঅবস্থা প্রভৃতির নির্বিশেষে বঙ্গবাসীমাত্রেই স্ব স্ব 

পুত্রগণকে এ ছুই কন্মার্থেই প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। দিন দিন দেশে 

দাসসংখ্যা ও শিক্ষিতসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়। অবশেষে শিক্ষ। ও শ্ববুত্তির পরস্পর 

পরিমাণ-বৈষম্য উপস্থিত! প্রয়োজনীয় দাসসংখ্যা অপেক্ষা দেশে শিক্ষিতের 

খ্যা অধিক দীড়াইল। ভিক্ষাভাবে শিক্ষ। যেন প্রভাহীন প্রভাত-চন্দ্রের হ্তায় 

অিস্মাণ পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। শিক্ষিতগণ যখন দেখিতে লাগিলেন যে, 

অদ্ধশিক্ষিতগণও পুর্ব হইতে চাকরী আরম্ত করিয়! অনায়াসে নিজ নিজ পরিবার 

প্রতিপালন করিতেছেন, অথচ তাহার! স্বম্ং সুশিক্ষিত হইয়াও অন্নাভাবে মনশন 

অবমাননা! ভোগ করিতেছেন, তখন তাহারা ক্ষিপ্তচিন্তে অনেকেই উচ্ছ জ্বল 
উন্মার্গগামী হুইতে লাগিলেন; নিজ নিজ অন্তরের ঈর্ষাঅশান্তি তাহার। 

দেশময় প্রসারিত করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ ঝ রা্গবিধানে বিপ্লব 

ঘটাইবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। বৈদেশিক শিক্ষাবিকারে তাহাদের চিত্ত 

সততই দস্তদ্রোহপরায়ণ ; কর্তৃত্ব ও স্বাধীনতাতিমান সত্ততই তাহাদের চিত্তে 

ক্ষোভ উপস্থিত করিতে লাগিল। ইংলগ্ডের অন্থকরণে তাহার। প্রত্যেকেই যেন 

দেশের রাগনৈতিক স্বত্বে শ্বত্ববান্ বলিয়। ভাবিতে লাগিলেন। কেহ দেশে স্বায়ন্ত 
শাসন প্রবর্তিত করিতে, কেহ বা হয়ত প্রজাতন্ত্র রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতেও 

প্রয়াসী! ফলত: তাহার। পাশ্চাত্য ইতিহাস অবলম্বনে কল্পনাকাশে কেল। বাধিয়! 

কেহ গ্যারিবল্ডি কেহ ওয়াসিংটন কেহ বা! মেজিনি সাজিয়৷ বসিতে লাগিলেন। 

তাহার! গবর্ণমেন্টের প্রতিপাদবিক্ষেপের সমালোচন! আরম্ভ করিলেন, এবং 

তাহাদের অন্তরের হলাহল ক্রমে দেশময় ছড়াইতে লাগিলেন। উদার ইংরাজ 

গবর্ণমে্ট দয়! করিয়া আমাদিগকে মুদ্রীযন্ত্রেরে ও বাগ্যন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান 

করিলেন, অকৃতজ্ঞ আমর! সে দানের অপব্যবহার করিয়া গ্রন্থ সংবাদপত্র ও 

বন্ততাদি দ্বারা রাজপ্রতিদন্্ প্রচার করিতে লাগিলাম। 

গবর্ণমেণ্ট সছুদার সাম্যনীতির অনুসরণ পূর্বক জাতিপ্রকৃতি নির্বিশেষে 
সর্ধসাধারণকে সমভাবে সর্বপ্রকার শিক্ষাপাভে অধিকার উৎসাহ দান করিলেন, 

আমর। নিজ নিজ জাতি ও প্রকৃতি অনুসারেই সদসদ্ অর্থ পরিগ্রহ করিলাম। 

যে বেদ ব্রাঙ্গণখষিতপন্থিগণের সাধনসর্বন্ব, আমরা শ্ববৃতিধারী দস্তাহষ্কারমত্ত 

স্বার্থপরায়ণ হইয়। সে বেদ বুঝিলাম কৃষকের গানমাত্র! ষে “নিগম-কল্পতরোর্গীলিতং 

ফুলং* “শুকমুখাদমৃতদ্রব-সংযুতং” শ্রীমদ্ভাগবত-কথালাপে শ্রীমদ অধৈতগোন্বামী 



চতুর্ব্িংশ পরিচ্ছেদ । ২৩৯ 

নবন্বীপধামে একদিন শ্রীচৈতন্তনিত্যানন্দের অপূর্ব লীলাভিনযের অবতারণ! 

করিয়াছিলেন, আজ অন্নাভাবে শুন্তোদর, স্থাস্থ্াভাবে ভগ্রদেহ, সংঘমাভাবে 

পণ্ুস্বভাব, কল্নিতজ্ঞানালোকের ঝলকে অন্ধীভূত আমর! অনধিকারে অধিকারী 

হইয়া, স্বেচ্ছা প্রলাপের স্বন্দর অবসর পাইয়! সপ্রমীণ করিলাম যে, সে ভাগবতো তু 
কৃষ্ণলীলা কুৎসিতরসাশ্রিত অতএব অপাঠ্য, অথবা উহা সকলই মিথ্যা, বূপক- 

বর্ণিত অধ্যাত্পরিচয় মাত্র! যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীত। মৃতের সদ্গতিকামনায় 

শ্রাদ্ধাদিতে পধ্যস্ত অধীত হইত, যাহার মাহাস্ম্যকীর্ডনে কথিত হইয়াছে, 

“গীতেত্যুচ্চারসংযুক্তো অিক্নমাণে। গতিং লভেৎ”, যাহাতে বাসুদেব স্বয়ং 

কহিতেছেন,--প্উচ্চৈঃশ্রবসমন্থীনাং বিদ্ধি মামমূতোদ্ভবম্, এরাবতং গজেন্দ্রাণাং 

নরাণাঞ্চ নরাধিপম্,» সেই গীতাপাঠে আমর রাজদ্রোহিতা গুপ্তহত্যা! দস্থ্যত। 

প্রভৃতি ঘ্বণিত ব্যব্সায়কেই পরম পৌরুষকর বলিয়। জ্ঞান করিলাম! আমরা 

হন্দরতিগ্রন্ত, শান্ত্রপাঠ আমাদিগের পক্ষে তুজন্গের পয়ঃপানবৎ হইল । এই 

জন্তই যে, খধিগণ বিশিষ্ট সৎপাত্র ব্যতীত সাধারণকে বিশিষ্ট বিশিষ্ট শান্নপাঠের 

অধিকার প্রদান করেন নাই, তাহা এখন বোধ হয় অনেকের বোধগম্য 

হইতেছে । আমরা আজকাল যতই উচ্চশিক্ষািমানী হই না কেন, সকলেই 

যে সমান সংপাত্র ও সর্বাধিকারী, সে কথ! কথনই স্বীকার্ধ্য নহে। 

উপদেশ অপেক্ষা আদর্শ ই শিক্ষাবিষয়ে সমধিক কাধ্যকর। এই হেতুই 
প্রাচীনভারতে শিষ্গণ নতত গুরুনগিধানে বাস করিতেন। এক্ষণে আমাদের 

শিক্ষাগ্তরু ইংরাজ। ইংরাজ চেষ্টা করুন আর নাই করুন, আমাদের সাধারণ 

চেষ্টা কিন্ত সর্ববিষয়েই ইংরাজের অনুকরণ। যতদিন ইংরাজ রাজ, ততদিন 

ভারত-প্রজ! জ্ঞাতসারেই হউক অজ্ঞাতসারেই হউক, ইংরাজের অনুবর্তী। 

অতএব ইংরাজ নিজ চরিত্রাদর্শ দেখাইয়া, জ্ঞানবিজ্ঞান-মুকুটমণ্ডিত ইংলগ স্বীয় 
আঁচারবিচারে পথ দেখা ইয়!, উক্ত কুপ্রবৃত্তি নিবারণ কবিতে প্রয়াস না পাইলে, 

আমার্দিগের আর পরিত্রাণ নাই। স্বাধীনত। স্বায়ত্তশাসন স্বরাজ প্রতি শখ 
আমরা বেদপুরাণে দেখি নাই শিখি নাই, তত্প্রতি সর্বজনীন লালসা আমাদের 

ছিলনা । এসকল রোগ পাশ্চাত্য শিক্ষান্থত্রেই এ দেশে আসিয়াছে । ধে সাধারণ 

প্রবৃত্তিবশে পাশ্চাত্য প্রদেশে রাজতন্ত্রনীতির প্রমার ক্রমশঃ খর্ধ হইয়াছে, যে 

প্রবৃত্তিবশে তথায় ইতস্ততঃ কিয়দংশ প্রজালোক সংগোপনে অরাজকতন্ত 

প্রতিষ্ঠার প্ররয়াসী, সেই সংক্রমিত প্রবৃত্তিবশেই আজ আমর! প্রা হইয়। 

বাজার, _পুত্র হইরা পিতাৰ,_-শিষ্য হইয়! গুরুপ গুণদোষবিচার করিতে, 



২৪০ শরতকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ। 

তাহাদের স্বত্বাংশভাগী হইতে যেন পরোক্ষে প্রয়াসী ! বদি যথাখই শিক্ষাস্থত্রে এই 
প্রবৃত্তির সংক্রমণ হইয়৷ থাকে, তবে সুধু এ দেশের নহে, পাশ্চাত্যের শিক্ষা- 
বিধানেও সংস্কারসাধন অতীব কর্তব্য । | 

প্রজাতন্ত্র রাজত্ব, স্বায়ত্ত শাসন, স্বরাজ, স্বাধীনতা প্রভৃতি শব্দগুলি, ভাবিয়! 

দেখিলে, স্ব স্ব প্রকৃতিবিরুদ্ধ, মাত্র শুনিতে বড়ই মধুর,_যেন “সোণার 
পাথর-বাটি” ! | 

ধঁ সকল শব্ধ যেমন ন্ায়শান্ত্রাসিদ্ধ, উহার উদ্দিই বিধানও সেইরূপ 
নয়শান্্-বিরুদ্ধ,_সান্বিক বিচারে, আপাততঃই হউক আর পরিণামেই হউক, 

উহ! অতীব অনর্থকর । 

আমর! অনেকে স্বাধীনতার অর্থ যেন স্েচ্ছাচারিতাই বুঝিয়াছি। যদি 

তাহাই হয়, তবে তাহাই কি শ্রেয়স্কর ? কখনই নহে, সে ত পাশবনীতি ! যদি 

স্বাধীনতার অর্থ স্বদ্দেশীয় রাঁজার অধীনত!, এবং মাত্র তাহাই যদি শান্তিম্খপ্রদ 

বলিয়া সকলেরই প্রার্থনীয়, তবে স্বাধীন পাশ্চাত্যও অসন্তোষ 

অরাজকত্বপ্রিক্ত৷ ও রাজদ্রোহের প্রয়াম কেন? স্বাধীন পাশ্চাত্য প্রদেশই 

কি সর্বস্থথাকর নিখিলমঙ্গলনিলয় পাঁপতাপদেষহিংসাশৃন্তা দেবলোক,--- 

ভূমগুলের আদর্শভুনি? কখনই নহে। অস্থয়া অসন্তোষ দ্েষ হিংসা 

বিদ্রোহবুদ্ধি, ষড় যন্ত, গুপ্রহত্যা প্রসৃতি পাপ স্বাধীন এঁ নকল প্র্দেশেও কম 
নহে। প্র সকল পাপ আজ কেবল পরাধীন ভারতে বা বঙ্গেই ষে প্রথম প্রবৃত্ত, 
তাহ! নহে, স্বাধীন পাশ্চাত্যই এর সকলের পথপ্রদর্শক । অধীনতাভোগ ব 

স্বাধীনতালিগ্মা উপলক্ষ্য মাত্র, বস্ততঃ উহা! এ সকল পাপপ্রবুত্তির প্রজনক নহে । 

রজঃ ও তমোগুণের প্রাধান্তহেতু অনর্থে পরমার্থজ্ঞান, বিষয়ে বিষমাসক্তি, ঈর্ষা ও 
অহঙ্কারবিমূতাই উহার আর্দি নিদান। কালম্বভাবে সম্প্রতি সে সকল রোগ 
জগদ্ব্যাপী। সংশ্িক্ষাই উহার মহৌধধ-মহামন্ত্র সত্য, কিন্তু ওঝা! তৃতগ্রস্ত হইলে 

ঝাড়িবেকে ? 
“কি স্বদেশীয়্ কি বিদেশীয় আমর! সকলেই শিক্ষাবলে বলীয়ান্ হইয়! আত্ম- 

কর্তৃত্বের ইয়ত্ব। না পাইয়া সততই নুখশাস্তিনির্ীণের কৌশল আবিষ্কারে ব্যতিব্যস্ত । 
পঞ্চভৃত অহঙ্কার মন বুদ্ধি এই অষ্র্ধাতুযোগে, অলৌকিক শক্তিকে উপেক্ষা 

করিয়া মাত্র লৌকিক শক্তিসাহায্যে যে সর্বাপংশাস্তির ও সর্বসম্পংপ্রাপ্তির মহা- 
কবচ নির্দীণপুর্বক জগৎকে করায়ত্ত করিব, ইহাই আমাদের উদ্দেশ্ত, তদমু- 
সারেই আমাদের শিক্ষা । হস্ত দ্বার! কেবল' লেখনীচালন ও নানাবিধ যন্ত্রাদির* 



চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ । ২৪১ 

নির্মাণ ব! পরিচালন করিতে হয়, মন ও বুদ্ধির দ্বারা নানা বৈষয়িক স্বার্থবিচার 

ও কর্ম্বকৌশল উদ্ভাবন করিতে হয়, ইহাই আমর! জানি, কিন্ত আমাদের হতন্তের 
ও মনোবুদ্ধির অতীতে যে অন্ত কোন অবাঙমনসগোচর শক্তির খেল! চলিতেছে, 

সে শক্তির প্রতি লক্ষ্য করিতে, সে শক্তির উপর নির্ভর করিতে, লে শক্তির 

সাধনা, করিতে আমর! জানিন।,শিখি নাই। আমাদের শিক্ষার লক্ষ্য 

উদ্ধ স্তরে নহে, অধস্তরে মাত্র, সুতরাং মামর। ক্রমেই অধমাচারে অধঃপতিত ! 

আমাদের শিক্ষ। দীক্ষ! যতদিন মাত্র এইরূপ আধিভৌতিক ভাবেই চলিবে, 

ততর্দিন আমাদের মধ্যে একশ্রেণীর পাপ নিরাককৃত হইলেও অপর শ্রেণীর পাপ 
আসিয়া! তাহার স্থানাধিকার করিবে। রোগবীজ বিনাশের চে! ব্যতীত মাত্র 

লক্ষণ চিকিৎসায় সম্পূর্ণন্বাস্থ্যসম্পাদন অসন্ভব। 

বিচক্ষণ ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট. বিগ্যার্থিগণের স্থনীতিশিক্ষ1! বিষয়ে সম্প্রতি 

সবিশেষ মনোযোগ করিতেছেন সত্য, কিন্তু মাত্র মুখের কথনে ও কর্ণের শ্রবণে 

সে শিক্ষা সুসম্পন হওয়া! সুকঠিন। কাধ্যতঃ অভ্যাসই অর্থাৎ ব্রহ্গচর্ষ/ই সে 

শিক্ষার প্রশস্ত উপায়। জট! গৈরিক ধারণ হবিষ্যান্নভোজন প্রস্ৃতিই যে সেপ্প 

্রহ্মচর্যের নির্দি্ উপকরণ তাহ! নহে। শিষ্য ব্রদ্ধচারী বা শিক্ষাথিগণের 
নিত্যনৈমিত্তিক আচার ব্যবহারে সত্য শৌচ সংঘম বিনয় আর্জব অস্তেয় অহিংস! 
অক্রোধ তিতিক্ষ! ক্ষম। প্রতি ধন্মপালনের নিয়মিত অভ্যাস, তদ্দভ্যাস-উপযোগী 

আহার-বিহার, তৎসহায়ক শান্ত্রপাঠ, এবং স্ব স্ব ধর্ম ও প্রকৃতির অবিরুদ্ধ ভাবে 

ভগবদর্চনা, এই সকলই ব্রঙ্গচর্য্যের উৎকৃষ্ট উপাান। এ সকল অনুষ্ঠান হিন্দু 

মুশলমান ব্রাঙ্গ খুষ্টির়ান সকলেরই পক্ষে স্থলাধ্য এবং সকল ধর্মেরই অবিরুদ্ধ । 

এইরূপ অভ্যাস দ্বার! চরিত্রদার্টা সম্পাদিত ন! হইলে, মাত্র বিছ্ালয়ে কয়েকঘণ্টা- 

কাল বৰপিয়৷ আসিলে, শিক্ষার্থী জীবিকান্তন-কৌশল শিখিতে পারে সত্য, কিন্তু 

ংশের প্রদীপ, জাতির অলঙ্কার, দেশের গৌরবস্থল, দশের আদর্শ, রাজ্যের 

শাস্তিরক্ষক ও রাজার অপত্যতুল্য প্রা! হইতে পারে বলিয়া বিশ্বা করা যাঁয় ন। 

বর্তমান বোডিং মেস্ হষ্টেল ইত্যাদি ছাত্রাবাসে যতই সুনীতিরক্ষার সুব্যবস্থা 
হউক না কেন, উক্তরূপ অভ্যাসযোগ-শিক্ষার কোনরূপ নিয়মিত ব্যবস্থা আছে 

বলিয়! স্বীকার কর! যায় না। বর্তমান শিক্ষকসম্প্রদায়ের মধ্যেও আপনাকে 

উক্তন্ধপ শিক্ষাদানে প্রকৃত পক্ষে সম্পূর্ণ অধিকারী বলিয়৷ মনে করিতে পারেন, 
এনপ কয়জন বার্থ গুরুদেব আছেন, তাহাও বলা যায় না। 

পাঠাথিগণের পাঠ্যগ্রস্থনির্বাচন একটি সবিশেষ বিবেচ্য বিষ়। বর্তমান 
| ২৩১ 



২৪২ শরংকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ । 

শিক্ষাবিধানের কর্তৃপক্ষীয়গণ এ বিষয়ে সবিশেষ সতর্কভাবে কার্য করিয়া 

থাকেন সতা, কিন্তু বিষয়টি বর্তমানে এতই সমন্তাঝুল যে, পদে পদে ভ্রমপ্রদাদের 

সম্ভাবন! ৷ 

পাঠ্যগ্রন্থ প্রণয়ন এ যুগের একটি লাভঙ্জনক সুতরাং লোতজনক ব্যবসায়। 

এই লাভের লোভে ইদানীং গুরুশিষ্য, পণ্ডিতমূর্থ, যাঁজক-যজমান, রজক- 

ক্ষোরকার, সাধুতন্কর, সকলেই প্রায় স্বস্ব কর্মের অবমরাহ্থদারে একআধখানি 

গ্রস্থ প্রণয়ন বা সঙ্কলন করিতে এবং তদন্তে এর গ্রন্থ শিক্ষাবিধানে সঞ্চালিত 

করিতে একান্ত ইচ্ছুক; অনেকে ইচ্ছান্ুসারে চেষ্ট। করিতেও ব্রটা রাখেন না। 

বোধ করি, নির্বাচক কর্তৃপক্ষীয়গণ ইহাদের জালায় সময়ে সময়ে অস্থির হইয়া 

যান। হয়ত সময়ে সমগ্জে নির্ধাচনার্থে তাহাদের নিকট এত গ্রস্থপ্রেরিত হয় যে, 

আহারনিদ্র! ত্যাগ করিয়াও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উহাদের পাঠসদাধা স্বকঠিন। 

এ অবস্থায় নির্বাচনে মতিভ্রম স্ুসঙ্গত বই অসঙ্গত নহে। ইহার উপর বিষম 

জালা এই যে, নির্ধাচকগণের পক্ষে বিভাগীয় বিধিলজ্বন অসাধ্য জানিক়াও, 

অনেক স্বিবেচক গ্রন্থকার হয়ত সহি-ন্থপারিস সহ তাহাদের গৃহে গৃহে গিয়া 

বিরক্ত করিতে আরম্ত করেন। ধিক! বিড়ম্বনা ! 

শিক্ষাবিভাগের বিধানানুমত বই লিখিতে পারিলেই, তাহা পাঠ্যশরেণীর 

মন্তরুত্ত হইতে পারে, এই বিশ্বাসে অনেকের লেখনীই গ্রন্থ উদ্গিরণে ব্যতিব্যস্ত, 

প্রন্ধপ উদ্গীর্ণ আবর্জনারাশি নিরুপায় শিক্ষার্থিগণের সুন্দর আহার্ধ্যরূপে নির্দি্ 

ফকরাইবার নিমিত্ত তাহার! অহরহ: সচেষ্ট। এদিকে, যথার্থ গুণবান্ ভ্ঞানবান্ 

প্রতিভাবান গ্রন্থকার নিতান্ত অভাবী হইলেও ধনোপাজ্জনলোভে নিজপ্রতিভাকে 

শিক্ষাবিভাগীয় বিধি দ্বার! শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে বা আত্মমর্য্যাদ! পরিত্যাগপূর্ব্বক 

উদ্তরূপ ভিখারীদলের সহিত কোলাহল করিতে নিতান্তই অনিচ্ছুক, অনভান্ত। 

ইত্যাদি হেতু বিগ্ভাথিগণের উপযুক্তরূপ পাঠ্যপুস্তক অনেক সময়ে হ্নির্ধারিত 

হয়! স্ুকঠিন হই উঠে, সন্দেহ নাই। শ্িক্ষাপক্ষে বর্তমানে ইহা এক 

বলবৎ বাধ!। 
আবার, এক শ্রেণীর লোক বিদ্তালয়-ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া শিক্ষাবিধান- 

ব্যাপারে অনেক ব্যভিচার ঘটাইতেছেন। ইহাদের কেহ হয়ত কিঞিৎ অর্থবায় 

করিয়। একটি বিগ্ালয় প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ম্বপ্পবেতনে গুটিকয়েক বেকার- 

ভদ্রসন্তানকে শিক্ষকরূপে নিয়োজিত রাখিয়। স্বতঃপরতঃ প্রাণপণচেষ্টায় ছাত্র- 

গ্রহ করিতে লাগিলেন। 
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ছাত্রসংখ্যা যত অধিক হইবে, ব্যবসায়েরও ততই শ্্রীবৃদ্ধি। এই হেতু এইরূপ 
বিগ্ভালয়ে প্রায়ই অপচ্চরিত্র ছাত্র অনেক সংগৃহীত হইয়৷ থাকে। প্র সকল 

ছাত্র বিগ্ালয়ে যতই অশিষ্টাচরণ ও ছুর্নাতির প্রবর্তন করুক না কেন, ব! 
উহ্থা্দের সংসর্গে সাধুছাত্রগণের যতই সর্বনাশ হউক ন! কেন, স্ববাধিকারী 
মহাশয় ছাত্রনংখ্যার হাস স্থতরাং তাহার এই সাধুবাবসায়ের হানি হইবে ভাবিয়া, 
সে বিষয়ে বাঙ্নিষ্পত্তিবর্জিত! যে শিক্ষক ত্র সকল অশিষ্ট অসাধু বালককে 

তোষামেদে বা হান্তপরিহাসে বাধ্য রাখিয়া কোনরূপে সাময়িক কার্য সমাধা 

করিতে পারিলেন, তিনিই স্থক্ষ শিক্ষক, আর যিনি ভ্তারপথে চলিতে 

সচেষ্ট, তিনি অযোগ্য শিক্ষক, তাহার অন্ন অন্নদিনেই উঠিল! এইরূপ 

বিছ্যালয়-ব্যবসায়ীর ব্যবসায়ের হিসাব-পত্র পবীক্ষ। করিলে হয় ত দেখা যায়, 

মাসে যেমন আয় তেমনই ব্যয়, মহাপুরুষ মাত্র নিজ অগাধবিগ্া বিনামূল্যে 

বিলাইবার নিমিত্ই এই সাধু অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত, আর না হয় ত মাসিক যথেষ্ট- 
যংকিঞ্চিং নামমাত্র বেতনের বিনিময়ে নিজ অসীম অভিজ্ঞত। অকাতরে বিতরণ 

করিতেছেন ! 

এইরূপ কপট পৃতনা-বৃত্তিধারী ব্যক্তিগণ স্বার্থমাধনার্থ পীযূষ প্রদ্দানচ্ছলে 
নির্বোধ নিরীহ বালকগণকে হলহল দান করিয়। দেশের সর্বনাশ করিতে 

সমুগ্ধত ! 
অবশ্ত, অনেক সদাশয় মহাম্ম! অনেক স্থানে সদভিপ্রায়ে বিগ্যালয় প্রতিষ্ঠা 

করিয়া সাধু শিক্ষকগণের সহকারিতায় সদ্ভাবে শিক্ষাদান পূর্বক দেশের যে 

যথেষ্ট উপকার করিতেছেন, একথাও কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকাধ্য । 

পাশ্চাত্য প্রভাবের প্রারস্ত হইতে এ পর্যন্ত এ দেশের শিক্ষাবিধান যে্নপ 

ভাবে চলিয়া আমিতেছে, তাহার চরমোতকর্ষে ইহাই মাত্র প্রত্যাশা করা যায় যে, 

একদিন এদেশ দোষেগুণে পাশ্চাত্যেরই সমকক্ষ হইয়া উঠিবে। কিন্তু সে 

সমকক্ষত। রাজাপ্রজা কাহারও পক্ষেই কি শ্রেয়ন্কর হইবে ? পাশ্চাত্য গুণভাগী 

হইতে হইলে যদ্দি পাশ্চাত্য দোষভাগীও হইতে হয়, তবে সে বিষমিশ্রিত অমৃতে 

লোভ কি আমাদের পক্ষে কল্যাণকর ? পশ্চাত্য-পক্ষেও সেই স্বসংক্রমিত বিষের 

প্রতি-সংক্রমণ কি গ্রার্থনীয় ? 

স্পেন্দৃষ্ট আমেরিক! বা রোম-দৃষ্ট ইংলণ্ডের সহিত ইংলগু-দৃষ্ট ভারতের 

গ্রতেদ অনেক। অবোধ-অপোগণ্ড ইংপণ্ড বা! আমেরিকায় তখন যেবপ শিক্ষা 

ব৷ সংস্কার সক প্র হইগাছিপ, বর্ধীরান্ বহুদর্শ! জরাজীর্ণ ভারতে সেরূপ শিক্ষা- 
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স্কার বিফল বা কুফলপ্রদ হইবারই কথা। পশ্চাত্যের সর্বোচ্চ শিক্ষাও 

গ্রাচ্যপক্ষে কখন কখন অনুপযুক্ত বলিয়াই পরিগণ্য। 
সিজর ব্রটস্ ওয়েলিংটন্ ওয়ানিংটন্ বোনাপাট, ধিনি যতই দিগ্বিজয়ী মহাবীর 

বা মহাত্মা হউন না কেন, আমাদের রাম লক্ষণ যুধিষ্ঠির ভীম্ম অর্জুন কর্ণ প্রভৃতির 
আদর্শ পশ্চাৎ রাখিয়া যে দিন আমরা ত্র সকল নূতন নূতন পাশ্চাত্য আদর্শ 
সম্মুখে রাখিয়াছি, অশান্তির আমন্ত্রণ সেই দিনই .সাঁদরে গ্রহণ করিয়াছি। 
আমাদের শিক্ষকগণ যদি তখন সহায়ক হইয়] থাকেন, তবে এখন যে সহভোগী 

হইবেন, তাহাতে আর বিস্ময় কিসে? 
আমাদের বর্তমান শিক্ষাবিধানের বিধাতৃগণ যতদিন আমাদিগকে পাশ্চাত্য 

আদর্শে শিক্ষিত করিতে থাকিবেন, ততদিন আমাদিগের গুরুহস্ত তববিগ্যার বৃদ্ধি বই 
হাস হইবে বলিয়৷ বোধ হয় না। পুনশ্চ, দেশ কাঁল পাত্রের অবিচারে শিক্ষা- 

বিস্তারে যথেচ্ছাচার, এবং মাত্র পরীক্ষাফলের নিদর্শনপত্রই বিদ্বত্বের পরিচায়ক 

বলিয়া বিবেচিত যতদিন হইবে, ততদিন শিক্ষাবিধানের কোনরূপ সংস্কারই 

সার্থক হইবে ৰলিয়৷ আশা করা যায় না। 

পাশ্চাত্যের অনুকরণে এ দেশের শিক্ষার্থিগণ যেরূপ অবস্থায় শিক্ষালাভ 

করির। থাকে, তাহ! দেশের সাধারণ অবস্থার সম্পূর্ণ প্রতিকূল। পল্লীগ্রামস্থ 
দরিদ্র বালক দূরবত্তী নগরে গিয়া! ছাত্রাবাসে থাকিয়। পাঁচক পরিচারক 

পরিচারিক! প্রভৃতির সুখসেবা! গ্রহণ পূর্বক সুখশধ্যায় শয়ন করিয়া, সুুমস্থণ 
কাষ্ঠমঞ্চে উপবেশন করিয়া পাঠাভ্যাসে নিরত হইল) বিদ্যালয়ে তদপেক্ষাও 
সুখকর ব্যবস্থা; ক্রীড়া ব্যায়ামাদিতেও বিলাসিতার ক্রটি নাই। কিন্তু পাঠ 
পরিত্যাগ করিয়া যেদিন সেই দরিদ্রসন্তান গৃহপ্রত্যাগত হইল, সে দিন সে যেন 
যথার্থই শ্বদেশ হইতে বিদেশে আদিল! সকলই নূতন ! কোথায় সে পাচক 
পাচিক1, সেবক সেবিকা! কোথায় সে কাষ্ঠমঞ্চ কাঁঠাধার ! কোথায় বা সে 
মনোহর ক্রীড়োপকরণ! তাহার সেই চিরন্থখের মাতৃপল্লী সং্প্রতি সম্পূর্ণ অন্ুখ- 
কর! ভোজনের অনগুলি পর্যন্ত অতৃপ্থিকর! সে সর্ববিষয়েই অনভ্যন্ত 
অগত্যা বৃদ্ধা জননী স্থশিক্ষিত সংপুজ্রের পাচিক1 ও পরিচারিকার কর্শে নিযুক্তা 
হইলেন, পুত্রবধূ শ্বশ্রদেবীর সহকারিণী স্বরূপে আবশ্তক হইলে শিক্ষিত স্বামীর 
তামাকু সাঁজিতেও উৎসাহিনী! পুজ্যপাদ পতিদেবতা হিন্দুশান্ত্রের শতগ্রশংস। 
পূর্বক পরমানন্দে পত্বীপুজা গ্রহণ করিতে লাগিলেন! বৃদ্ধ পিতা নিজে বাজার 
করিয়। বোঝ! বহিয়। আনিতেছেন বা বৈশাখরোদ্রে শত্তক্ষেত্রে কৃষকের কাজকর্দ 
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দেখিয়া তৃতীয় প্রহরে গৃহপ্রত্যাগত হইয়া হয়ত যখন বিগ্রহসেবায় নিষুক্ত, গরীয়ান্ 
গ্রাডুছনেট পুত্র নির্দিষ্ট দশঘটিকামধ্যে মাধ্যান্িক ক্রিয়া! সমাপন পূর্বক তখন বিশ্রাম- 
সুথে বিভোর! এ সকল কাধ্য তাহার অভ্যাসবহির্ভত, স্বাস্থ্যশান্ত্রের 
অননুমোদিত ! ক্রয়বিক্রয়, কৃষিবিচ্ঞা, গোরক্ষা, গ্রভৃতি বিষয়ে,_আবগ্তক 

হইলে,-_তিনি প্রকাশ্ত সভাস্থলে সারগর্ত বক্তৃতা প্রধান বা প্রবন্ধপাঠ করিতে 
সমর্থ সত্য, কিন্তু সে সকল কার্য শ্বহস্তে সম্পন্ন করা তাহার অনভ্যাস, 
বিশেষতঃ জ্ঞানবিজ্ঞানগরিমার গ্লানিকর | 

যাহ! হউক, কিছুকাল এইক্ধূপে অতিবাহিত হইলে, হয় ত মাসিক চল্লিশটাকা 

বেতনে একটি চাঁকরি মিলিল। এইবার যুবক মহানন্দে পত্বীসহ প্রবাসী বা 
পথের ভিখারী হইলেন! গৃহস্থলীর কার্যে তিনি একবারেই অনভ্যন্ত, কৃষি- 

বাণিজ্যাদিতেও তটৈবচ, অতএব চাকরিই তাহার নির্দিষ্ট অদৃষ্টবিধান। সেই 
চাঁকরী মিলিয়াছে! এই বার নিশ্চিন্ত ! কিন্তু সম্ভবতঃ চাকরি পরিত্যাগ করিয়া 

দেশে আসিয়া দেখিবেন, সে সর্বরক্ষক মাতাপিতা আর নাই, সে স্থথের গৃহস্থলী 

শ্শান হইয়াছে, সে চাসবাপ গোরুবাছুর সকলই গিয়াছে, সম্প্রতি সম্ঘলমাত্র 
স্বোপাজ্জিত কিয়ৎপরিমাণ অর্থ, স্বর্ণরৌপ্য অথবা যংকিঞ্চিং পেন্সন। অগত্যা 
তছপরি নির্ভরেই তখন চিরাত্যন্ত প্রবাসম্থখই প্রশস্ত! এই হইতেই বাঙ্গালীর 

ভবিষ্যদ্বংশ প্রকারান্তরে ক্রমশঃ যাযাঁবর-বুত্তিধারী ! 

বঙ্গের বর্তমান শিক্ষিত সমাজে শতকে সপ্ুতিসংখ্যকের প্রায় এইরূপই 
পরিণাম ! ইহাই কি শিক্ষার চরম লক্ষ্য? 

শৈশবে বাল্যে যৌবনে সংযমশিক্ষা' ধর্দশিক্ষ! বা ধর্মানুষ্ঠানের অভ্যাস নাই, 

সে শিক্ষা সে অভ্যাস ব্যতীত মাত্র মুখের ও পুস্তকের নৈতিক উপদেশে পাধুত 

যেরূপ সিদ্ধ হইতে পারে, বর্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায় তাহারই দৃষ্টান্তস্থল। 

যদি কল-কারখানা ব্যবসায়-বাণিজ্য আপিদ্-আদালত প্রভৃতির নিমিত্ুই 

কেবল শিক্ষার আবশ্তক হয়, তবে শিক্ষাবিধানের সবিশেষ সংস্কার ন৷ হইলেও 

চলে, কিন্ত যদি সাধুত্বরক্ষ! চরিত্ররক্ষা ধর্মরক্ষা শান্তিরক্ষা রাজ্যরক্ষা প্রভৃতির 

নিমিত্বই শিক্ষার প্রয়োজন, তবে বর্তমান শিক্ষাবিধানের আমুল সংস্করণ অবিলম্বে 

অব্য গ্রয়োজনীয়। 
পাশ্চাতা শিক্ষার প্রথম প্রভাবে দেশে যে অনেক সফল ফলিয়াছিল, তাহাতে 

সন্দেহ নাই। দ্ৃষটন্ত্বক্ূপ আমর! অনেক প্রাচীন শিক্ষিত মহাত্মা নাম উল্লেখ 
করিতে পারি। তন্মধ্যে শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয়ের পিতা স্বনামধন্য স্বর্গীয় 



২৪৬ শরতকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ। 

মহাপুরুষ রামতন্থু লাহিড়ী মহাশদ্ের চরিত্র একটি বিশিষ্ট দৃষ্টান্তস্থল। ধাহারা 
সেই স্বর্গগত খধিকর্প মহাত্বার সবিশেষ পরিচয় পাইয়াঞ্ছেন, তাহারা একবাকো 

বলিবেন, পাশ্চাত্য শিক্ষ/ প্রথমতঃ আমাদের দেশে কতই স্বর্ণ ফল প্রসব 

করিয়াছিল! শরংবাবুর চরিত্রেও সেই পৈতৃক শিক্ষার ফল সবিশেষ পরিলক্ষিত 
হইয়াছিল। শিষ্টাচার, ভ্তায়পরায়ণতা, সত্যবাদিতা, পরোপচিকী্যা, দয়া, 

দানশীলত!, সর্বত্র অদ্রোহিত। প্রভৃতি সদগুণগ্রাম প্রাচীন শিক্ষিত সমাজে যেরূপ 

সাধারণতঃই দেখা! যাইত, ইদানীন্তন শিক্ষিত সমাজে সেরূপ দেখা যায় না, ব| 

দেখা গেলেও তাহার বহিরাবরণ মুক্ত করিলেই অভ্যন্তর-ভাগ স্বার্থপুরীষ-পরিপূর্ণ 

বলিয়াই সপ্রমাণ হয়। তখন হইতে এ পধ্যন্ত শিক্ষাবিধানের অনেক প্রকার 

পরিবর্তন ঘটি্লাছে সত্য, কিন্তু তখন অপেক্ষা এখন শিক্ষাফলের যদি তারতন্য 

ঘটিয়। থাকে, তবে সে তারতম্য কি উক্ত পরিবর্তনেরই আগুফল, অথবা আগ্স্ত 

সমগ্র শিক্ষাবিধানেরই পরিণাঁমফল, সে বিষয়ও স্ুবিচার্ধ্য। 
শিক্ষালাভ বিষয়ে স্ত্রীপুরুষ উভয়তঃই সমান ও একইরূপ অধিকার থাকা 

প্রাকৃতিক-বিধিসঙ্গত কি না ইহাঁও বিবেচ্য ৷ বদ্দি স্ত্রীপুরুষ সকলেই স্থস্থ 

জীবিকানির্ববাহার্থ সমভাবে শ্ববৃত্তি অবলম্বন করিবে, ইহাই মাত্র উদ্দেশ্য হয়, 
তবে এখন যেমন উভয় সম্প্রদায় একইবপ শিক্ষ! লাভ করিতেছে, ইহাই বিধেয়, 
নতুবা পুরুষশিক্ষার ও ্ত্ীশিক্ষার প্রর্কৃতি ও প্রণালী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হওয়াই 

প্রয়োজনীয় । 



পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ । 
বঙ্গের বাঁণিজ্য। 

বাঙ্গালী বাণিজ্য বুঝে মা, এ কথা শিক্ষিত বন্গসমাজে বহুমুখে ব্যাথ্যাত, 

বহুকর্ণে আকণিত। কিন্তু কথাটি কি যথার্থ? তবে, সাধারণতঃ শিক্ষিত বঙ্গ- 

যুবক যে বাণিজ্য বুঝেন না, এ কথা অবশ্য স্বীকার্ময ; কেবল বাণিজা কেন, 

কষিবাণিজ্য-শিল্প সামাজিকত। লৌকিকত। গৃহকর্শ দেবধন্ম এ সকল বিষয়েই 
তিনি অজ্ঞ। 

বাঙ্গালীর মধ্যে সাধারণতঃ স্থবর্ণবণিক্, গন্ধবণিক্, তিলি, তাঘুলিক, সাধু 

( নাউ), শৌগ্ডিক প্রভৃতি জাতি চিরদিনই বাণিজা-জীবী। এই সকল জাতীয় 

ব্ক্কিগণ স্বভাবতঃই বাণিঙ্গা-ব্যবসায়ৌপযে।গী গুণসম্পন্ন। ইহার! বাণিজ্যকার্য্ে 

সাধারণতঃ যেন্ূপ ভাবে ধেরূপ সফলতা লাভ করিতে সমর্থ, অপরাপর জাতীয় 

ব্যক্তিগণ সেরূপ নহেন। ইহা অনেকেই পরীন্ষ। করিয়াছেন, এবং অনেকেই 

বিধিনিন্দি্ট অবোধ্য অবৃষ্টই ইঠাব হেতু বলিয়া ব্যাখা! করিয়া থাকেন। 
বাস্তবিক কিন্তু, পুরুষ-পরম্পরাচ্রিত ধশ্মের নিগৃঢ় শক্তিই ইহার একমাত্র 

হেতু। 

তবে, একথা স্বীকারধ্য যে, পাশ্চাত্যগণের গ্নায় বাঁণিল্যাবুদ্ধি বাঙ্গাণীর 

কখনও ছিল না, এখনও হয় নাই। সামুদ্রিক বাণিজ্যে বঙ্গের মম্পর্ক যে কোন- 

দিনই ছিল না, এ কথ! বলা যায় না। প্রাচীন বঙগগ্রন্থে লিখিত সাধুদানন্দের 

“ডিঙ্গা+, শ্রীমস্ত সওদাগরের ণ্ডিঙ্গা+, টা সওদাগরের “ডিঙ্গ।” শব্ধের অর্থ, ইদানীং- 

দৃষ্ট ধীবরগণ্ণের মস্ত ধরিবার ডিছ্গিনৌকা নহে। এ সমস্ত গ্রন্বে আনুষঙ্গিক 

বর্ন! পাঠ করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এ “ডিঙ্গ। শবের অর্থ সাগরগামী 

তরী (99০-2০102 %655613)। যাহ! হউক, বঙ্গের সে বাণিজ্য-গৌরব অনেক 
দিন গিয়াছে। বাঙ্গলীর বর্তমান বাণিজ্যের অর্থ সাধারণতঃ দোকানদারি বা 

আড়তদারি। বহু বাঙ্গালী তাহা! করিতেছেন, অনেকে অনেক দক্ষতাও 

দেখাইতেছেন। 

ইংরাজ রাজত্বের গ্রথম সময়ে বঙ্গের সর্ধপ্রধান বণিক ছিলেন_ 



২৪৮ শরংকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ। 

স্বর্গীয় রামদুলাল সরকার । 
জম্ম ১৭৫৯ থুঃ অবে দমদম]! ও বারাঁকপুরের মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ প্রাস্তরমধ্যে ; 

পিতার নাম বলরাম সরকার, নিবাস এ অঞ্চলের রেকজানি গ্রামে । বলরাম 

নিজগ্রামে গুরুগিরি করিতেন, অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না । তখন বন্গদেশে “ওই 

বর্গী আসিল! বলিলেই গৃহস্থগণের মাথায় যেন অকম্মাৎ আকাশ ভাঙগিয়া পড়িত ! 

একদ1! এইরূপ আকশ্মিক ত্রাসবশেই রেকজানির অধিবাসিগণ গ্রাম ছাড়িয়া 

পলায়ন করিতে লাগিল। অগত্য। বলরাঁমও আসনগ্রসবা পরী সহ রেকজানির 
কুটারাবাস পরিত্যাগ করিয়া দম্দমার দিকে যাত্রা করিলেন। এই ঘোর অণু 

অশাস্তি-নময়েই পথে প্রান্তরমধ্যে শুভক্ষণেই রামছুলালের জন্ম! 

স্বর্গীয় মোগলসম্রাটু মহাম্ম। আকৃবর সাহ ও তদীয় পুত্রবধূ অসামান্তরূপ- 
লাবগ্যবতী স্বনাম প্রসিদ্ধ! স্বর্গীয় সম্া-মহিষী নুর্জাহানের জন্মও এ রূপ। 
তবে, তাহারা তদানীন্তন সৌভাগ্যবান মোগল, রামছুলাল আমাদের ইদা নীন্তন 

অভাগ্যবান্ বাঙ্গালী। তথাপি কিন্ত বাঙ্গালীর মধ্যে রামহুলালের সৌভাগ্য 

প্রকৃতই অতুলনীয়। 
রামছুলাল শৈশবে মাতৃহীন পিতৃহীন অনন্যোপায় হইয়া, একটি শিশু ভ্রাত। 

ও ভগিনী সহ কলিকাতায় দরিদ্র মাতামোহ রামস্ুন্দর বিশ্বামের বাড়ীতে 

আসিয়। আশ্রয় লইলেন। রামন্থন্দর তিক্ষোপজীবী বণিলেই হয়; অতিকষ্টে 

দৌহিত্র-দৌহিত্রীগণকে পালন করিতে লাগিলেন। 

ছুঃখীর দিন ছুঃখেই অতিবাহিত হইতে লাগিল; কিন্তু যখন একেবারেই 

ংসার অচল হইয়! উঠিল, তখন রামদুলালের মাতামহী হাটখোলার প্রসিদ্ধ ধনী 

মদনমোহন দত্তের বাটীতে পাচিক! বৃত্তি অবলম্বন করিলেন । এই হইতে 

দিদিমায়ের সহিত দৌহিত্র রাঁমছ্ুলালও দত্তবাটার পোধ্যমধ্যে পরিগণিত হইলেন। 

ইহাই তাহার সৌভাগ্যের সুত্রপাত। 

' এইবার দত্তবাটার গৃহশিক্ষক মহাশয়ের নিকট রামছুলাল লেখ৷ পড়! শ্রিখিতে 

আরম্ভ করিলেন, এবং প্রগাঢ় মনোযোগপূর্ববক পরিশ্রম করিয়া অল্পদিনেই বাঙগল! 
লিখিতে পড়িতে ও ইংরাজিতে কথ! বলিতে শিথিলেন। তখন মদন দত্ত মহাশয় 

ইহাকে নিজ আপিসে শিক্ষািম্বরূপে নিযুক্ত করিলেন; পরে ইহার কার্যাদক্ষত৷ 
দেখিয়! মাসিক পাচ টাক! বেতনে বিল্সরকারের কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। 

এই সময়ে একদিন রামছুলাল দমদনায় কোন এক সৈনিক সাহেবের নিকট 
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বিল্ সাধিতে গিয়া, অনেক বিলম্বে টাকা পাঁইলেন। রামহলাল টাকা লইস্ক 
বাহির হইলেন, সন্ধ্যাও হইয়া আসিল। টাকাও অল্প নহে; তখন আবার 
কলিকাতার চারিপাশে বড়ই দন্যনয়! উপায় কি!-_রামছ্লাল চিন্তায় অস্থির 
হইলেন। কোন গৃহস্থালয়ে আশ্রয় লইয়! রাত্রি যাপন করিতেও সাহস হইল না; 
কি জানি, অর্থলোভে গৃহস্থই বা অতিথিহত্য। করে ! অগত্যা ফকির সাজিয়া এক 
বুক্ষতলে শয়ন করিয়! . রহিলেন। বিপদের রাত্রি ঈশ্বরেচ্ছায় নিরাপদেই 
কাটিয়া গেল। প্রভাতে কলিকাতায় আপিয়! যথাকালে আপিসে টাকা জম! 
করিয়া দিলেন । 

মনিব মদন দত্ত এই ব্যাপার জানিতে পারিয়! বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন, এবং 
অচিরেই রামছুলালকে দশটাক। বেতনে দ্পি সরকারের কার্ধ্যে নিযুক্ত করিলেন। 
এই কাধ্যোপলক্ষো তাঁহাকে অনেক সময়ে জাহাজে যাইতে হইত। ক্রমে তিনি 

জাহাজ ও জাহাজি-মাল সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞত। লাভ করিলেন। 

এই সময়ে একদিন তিনি ভাগীরথীতীর দিয়া যাইতে যাইতে একখানি 
জলমগ্ন জাহাজ দেখিতে পাঁইয়, উহাতে কত মাল আছে, কি উপায়েকি 

পরিমাণ মালের উদ্ধার হইতে পারে ইত্য।দি বিষয়ে মনে মনে একট! হিসান স্থির 

করিয়া রাখিলেন। ইহার কয়েক দ্রিন পরে, মনিব মদন বাব তাহাকে ১৪***২ 

টাকা! দিয়া অন্ত একখানি জলমগ্ন জাহাজ নীলামে ক্রম করিবার নিমিত্ত পাঠাইয়। 
দিলেন। নীলাম-মাপিসে উপস্থিত হইয়া রামছুলাল গুনিলেন, কিয়ৎকালপুর্বে 

সে জাহাজের বিক্রয় হইয়। গিফ়্াছে, সম্প্রতি তাহার পূর্ধদৃষ্ঠ জাহাজখানির 

নীলাম হইতেছে। রামছুলাল তৎক্ষণাৎ ১৪০০*২ টাক! দিয় তাহার প্রভুর 
নামে সেই নীলাম ডাকিয়া! লইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই এক সাহেব আসিয়! 
অনুসন্ধানে জানিলেন যে, সেই জলমগ্ন জাহাঞ্জ মদন দত্তের পক্ষ হইতে রামছুল।ল 

সরকার খরিদ করিয়াছেন। সাহেব সেই নীলাম-মফিসেই রামছলালের সহিত 

সাক্ষাৎ করিয়া জাহাজখানি নিজে কিনিবার অভি প্রায়ে প্রথমতঃ কৌশলে ভন্ব- 

প্রদর্শন, পরে প্রলোভিত করিতে লাগিলেন। রামছুলাল যখন সাহেবের কোন 

কথায় কর্ণপাত করিলেন না, তখন সাহেব ক্রমশঃ দরদাম করিতে করিতে 

অবশেষে এক লক্ষ চৌদ্দ হাঙ্গার টাক! মুল্য দিতে স্বীকার করিলেন। রামছুলাল 
এঁ মূল্য গ্রহণ করিয়! জাহাজখাঁনি বিক্রয় করিলেন, এবং স্বীয় পপ্রভুর নিকট 
আসিয়া এ টাকা প্রদান করিয়া সমস্ত বিষয় তাঁহাকে জানাইলেন। মহাপুরুষ 

ম্দন দত্ত ভূত্যের এইরূপ অসাধারণ লোভ-রাহিত্যেব পরিচয় পাইয়া বড়ই সন্ত 
৩২ 



২৫, ' শরৎকুমাঁর লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ। 

ও বিশ্বয়াবি্ই হইলেন, বলিলেন,--রাঁমছুলাল, আমার চৌদ্দ হাজার আমাকে 
দাও, মুনাফার এক লক্ষের এক পয়াতেও আমার অধিকার নাই. তোমারই 
তাগ্যে এ একলক্ষ লাভ হইয়াছে, উহ1 তুমি লও, তাহাতেই আমি যথেষ্ট 

সন্ত হইব। 
এই সামান্ত মূলধন-_-লক্ষ টাক! লইয়! রাঁমছুলাল বাণিঙ্গ্য আরম্ভ করিলেন; 

তাহার অসামান্য মূলধন স্বীয় সাধুতা ন্বুদ্ধি এবং-সর্বোপরি কমলার কৃপা। 
বাণিজ্যে ক্রমেই যথেষ্ট লাভ হইতে লাগিল। তিনিস্বয়ং কয়েকখানি জাহাজ 

ক্রয় করিয়া] তন্বারা আমেরিকার সহিত বাণিজ্য আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ভারতে 

মাফিন্ বণিকৃগণের একমাত্র প্রতিনিধি হইলেন রামদুলাল সরকার ! তদানীন্তন 
আমেরিক বণিক্গণ তাহাকে *বাঙ্গলার রথ চাইল্ড.” বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেন। 
বণিকৃসমাজে রামহুলালই তখন সর্বেসর্ধা । তিনি নানাবিধ দ্রব্যের একচেটিয়া 

ব্যবসায় করিয়। প্রচুর ধন উপাজ্জন করিতে লাগিলেন । 
রামছুলাল বড়ই নিরহস্কার ও দয়াবান্ বাক্তি ছিলেন। তিনি যখন বাঙ্গলার 

রখ্চাইল্ড., তখনও মদনদত্তের ভৃত্যত্ব পরিত্যাগ করেন নাই, এবং প্রভুর 
গৃহে প্রবেশ করিতে হঈটলে পাদুকা ত্যাগ করিয়া যাইতেন, মাসান্তে অন্তান্ঠ 

ভূত্যগণের সহিত গিয়। নিজের বেতনের দশটি টাকা সমাদরে লইয়া আসিতেন। 

রামছুলাল মূলাযোড় গ্রামের একটি সর্ববস্লক্ষণযুক্ত পাত্রীর পাণিগ্রহণ করেন। 
এই বিবাহের অন্নকাল পরেই তিনি উপরি উক্ত লক্ষটাক! লাভ করিয়াছিলেন। 

এই সাধবী রমণী যেমনই ভাগ্যবতী তেমনই তেজস্ষিনী ও দানশীলা ছিলেন। 

একদ1 শীতকালে গুদামের সমস্ত বনাত ইনি গরিবছঃখীদিগকে বিলাইয়! দেন। 

জানিতে পারিয়। রামদুলাল তিরস্কার পূর্বক পত্রীকে কহিয়াছিলেন,_-"তুমিই 

আমার দৌভাগ্যের শনি!” 
অভিমানিনী মানভরে অনাহারে মৌনাবলম্বিনী রহিলেন। রামছুলাল 

তনেক সাধনাতেও মানভঙ্গ করিতে পারিলেন না) তখন অনন্যোপায় হইয়া 

গ্বকৃত অপরাধের দণ্ডস্বরূপ দুইশত টাকা জরিমান! দিয়া অব্যাহতি পাইলেন। 
মানিনী মানভঙ্গে পানভোঞ্জন করিলেন। 

কথা প্রসঙ্গে বাঙ্গলার তৎকালীন বড় লোকগণের এরূপ আদব-কায়দার দৃষ্টান্ত 

স্বরূপ আমর। নিম্নলিখিত উপাখ্যানটির উল্লেখ করিলাম ।__ 

কলিকাতার নিকটবর্তী কোনস্থানে কোন এক জমিদারের ছুইটি পুত্র, 
ছ'জমই প্রত্যহ আহারান্তে বিদ্যালয়ে পড়িতে যান। একদিন ছু'ভাই 
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ভোজন করিতেছেন, তখনও তাহাদের যোগান হুগ্ধ আমে নাই। জননী 
সম্মুথে উপস্থিত, কনিষঠভ্রাতা কহিলেন, __”মা, দুধ না হইলে ভাত খাইব 

কিরূপে ?” 

পতিপরায়ণ। উত্তর করিলেন,--পবাঁবা, গয়ল| এখনও তোমাদের ছধ দিয়! 
যায় নাই, কেবল কর্তার দুধ দিয়! গিয়াছে, সে দুধ তোমাদ্দিগকে কি করিয়া দিব? 
তিনি ত একটু পরেই আহারে বসিবেন।” 

“আপনি সেই ছধই দিন, এখনই ত গয়ল! আমাদের দুধ আনিবে, সেই ছৃধ 
বাবার জন্ত জাল দিয়! রাখিলেই হইবে। 

শ্নেহময়ী সন্তানের কথায় বাধ্য হইয়া! পতির সেবনীয় হুপ্ধ ছুই ভ্রাতাকে ভাগ 
করিয়া দিলেন। ভ্রাতৃদ্ধ় ভোজনান্তে বিদ্ভালয়ে চলিয়৷ গেলেন। অপরাহ্ে 

বাটীতে আমিলে দেওয়ানঙা আসিয়। জানা ইলেন,__“আপনার! কর্তার সেবনীয় 

ছুপ্ধ পান করিয়াছেন বলিয়া, কর্তা আপনাদ্দিগকে ২*২ টাক জরিমানা 
করিয়াছেন, এবং অবিলম্বে উহ! আদায় করিতে হুকুম দিয়াছেন।” 

কর্মচারীর মুখে এই অব্মাননা-বাক্য শুনিয়। জোষ্টব্রাতা কার্দিয়া ফেলিলেন। 
কনিষ্ঠ তেজস্বিতার নহিত কহিলেন,--“ধাদা, আপনি কাদিতেছেন কেন? বাৰ 

ত ঠিক বিচারই করিয়াছেন! দেওয়ানজীরই বা অপরাধ কি? উহাকে ত 

আমরা যাহা হুকুম করিব তাহাই করিবেন। বাবার হুকুম অনুসারে অবশ্তই ত 

উনি জরিমান! আদায় করিতে বাধ্য । মহাশয়, আপনি একটু অপেক্ষা করুন, 

আমর! টাকা আনিয়। দিতেছি ।" 

্রাতৃদ্ঘয় সত্বর জননীর নিকট হইতে কুড়িটি টাকা আনিয়। কর্মচারীর হস্তে 

দিলেন। 

ইহার কয়েকদ্দিন পরে, একদিন ছুইত্রাত। বিগ্ভালয় হইতে বাটীতে আসিয়া 

জননীর নিকট বসিয়৷ জলযোগ করিতেছেন, পুত্রবৎসলা! অতকিতভাবে বংসঘয়ের 

সহিত নানাবিধ ন্নেহালাপে প্রবৃত্ত। এমন সময়ে সছস! বিশি্ প্রয়ো জনবশতঃ 

তথায় কর্তামহাণয় আসিয়! উপস্থিত ! সাঁধবী সসন্ত্রমে অবণ্ডঠন টানিলেন, 

কণিষ্ঠপুত্র তৎক্ষণাৎ জ্যেষ্ঠকে ইঙ্গিত করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, এবং 
একেবারে সদরে আসিয়া! দেওয়ানজীকে ডাকিয়৷ হুকুন করিলেন,__“দেওয়ানজি, 

কর্তা মহাশয় আসিবামাত্র তাহাকে ১**. টাক! জরিমান! করিবেন। মা! অসতর্ক 

ভাবে বসিয়৷ আমাদিগকে খাবার দিতেছেন, আমরাও সানন্দে স্বচ্ছন্দে তাহার 

সহিত কথাবার্তা কহিতেছি, পুর্বে খবর ন। করিয়৷ সে সময়ে সহসা সেখানে 



২৫২ শরতকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তম্নুন যুগ । 

উপস্থিত হওয়! তাহার পক্ষে বড়ই বেআদৰি হইয়াছে! আমি জরিমানার টাক। 
এখনই আদায় চাই ।” 

কর্ত। সদরে আসিবামান্র দেওয়ান মহাঁশয় বিনত্রভাবে উক্ত বিষয় নিবেদন 

করিলেন। ন্তায়বান্ পিতা নিরাপত্তিতে উত্তর করিলেন,_-“আমার যথার্থ ই 

অন্যায় হইয়াছে! খাজাঞ্চীর নিকট হইতে ১*০২ একশত টাকা! লইয়। এখনই 
ছোট শ্রীমানের হস্তে দিয়! আন্মন্, এবং তৎসহ তাহাকে আমার শুভাশীর্ববাদ 
জাঁনাইবেন |” 

রামছুলাল ছইপত টাক। জরিমান! দিয়! শিক্ষা পাইলেন, জীবনে আর কখনও 
পত্বীর প্রতি অসন্মাননুচক বাক্য ব্যবহার করিতেন না। কিন্তু এই পত্বীর গর্ভে 

সম্তনোৎপত্তি ন! হওয়ায় তিনি গোপনে পুনর্বার দারপরিগ্রহ করেন । সেই 

পত্ধীর গর্তে আশুতোষ ও প্রমথনাথ, ওরফে সাতুবাবু ও লাটুবাবু জন্মগ্রহণ 

করেন। 

রামছুলাল প্রত্যহ ৭০২ সত্তর টাক। করিয়া দান করিতেন। একবার 

মাদ্রাজের ছুভিক্ষে ইনি এককালে এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন। 
কলিকাতায় রামছ্ুলালের বাসভবনের নিকট একটি লোক বাস করিত, 

সে উন্মাদ রোগগ্রন্ত । একদিন প্রভাতপময়ে রামলাল বৈঠকখানায় একাকী 

বসিয়। আছেন, এমন সময়ে এ উন্মত্ত ব্যক্তি সহস! তথায় আসিয়া! রাঁমদুলালের 

ক্রোড়ের উপর একটি মুত পারাবত-পক্ষী নিক্ষিপ্ত করিল; পক্ষীটির মৃতদেহ 
অসংখ্য কীটে পরিপূর্ণ । 

রামছুলাল মৃতকপোত-পাঁতে চমকিত হইয়া! সহস। গাত্রোখান করিয়। বিরক্ত 

ভাবে কছিলেন,-“মারে বেটা পাগল | কোথা হতে একট! মর! পায়রা! এনে 

গায়ের উপর ফেলে দিলে 1” 

পাগল ছানিয়া উত্তর করিল,_-“যে নিজ শরীর দ্বারা সহ সহম্র জীবকে 

আহার দান করিতেছে সে মরা, আর তুমি রামছুলাল সরকার কোটিপতি হইয়া 
এক মুষ্টি অন্ন ব্যয় কর না, তুমি বুঝি তাজ1, কেমন ?” 

উত্তর গুনিয়া রামদুলাল স্তপ্ভিত! পাঁগলও ইত্যবদরে মুহূর্তে অস্তহিত ! 

তৎক্ষণাৎ সরকার মহাশয় নিজ কর্মচারীকে ডাকিয়! আদেশ করিলেন,_- 

“প্রতিদিন অন্ততঃ ছুইশত লোক পরিতোষ পূর্বক আহার পাইতে পারে, 
এমন একটি অতিথিশাল। স্থাপন করিতে কত টাকার প্রয়োজন, তাহার 

আনুমানিক তলিক! গ্রস্তত করিয়া আন।” 
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তালিকা আনা হইলে রামছুলাল উহ! স্বাক্ষরিত করিলেন এবং সত্বর 

অতিথিশালা৷ প্রতিষ্ঠিত করিতে আদেশ দিয়! শ্নানাহার করিতে গেলেন। 

এই গ্রন্থে পূর্বেই বধিত হইয়াছে, রামলাল ইংরাজিতে কথাবার্তা কহিতে 

পাঁরিতেন এবং ইংরাজি ভাষায় বাঙ্গল। অক্ষরে চিঠিপত্রের মুণডবিদা লিখিয়৷ 

দিতেন, কর্মচারীরা তাহাই ইংরাজি অক্ষরে নকল করিয়া যথাস্থানে পাঠাই 

দিতেন। লেখাপড়া তিনি অধিক জামিতেন ন1। 

১২৩১ সালে ৭৩ বংসর বয়সে এই সুবিখ্যাত মহাত্মা ইহলোক পরিত্যণগ 

করেন। মৃত্যুকালে ইনি নগদ সঞ্চিত ও বাণিজ্যে নিয়োজিত, সকল্যে তিন 

কোটি টাকা রাখিয়া যান। তৎকাঁল হইতে একালপধ্যন্ত কোন বাঙ্গালীই 

বাঁণিজ্যব্যবসায়ে রাম্ছুলাল সরকারের স্তাঁয় উন্নতি লাভ করিতে পারেন নাই। 

তৎপরবর্তা যুগে বাঙ্গালীর মধ্যে বাণিজ্যে বিশিষ্টত্ব লাভ করিয়াছিলেন-_- 

স্বর্গীয় মতিলাল শীল। 

বাঙ্গালীমাজে ইহার নাম সর্বত্র স্প্রদিদ্ধ। ইনি স্বর্বণিক্- 

ংশোদ্ভূত। ১৭৯১ থুঃ অবে কলিকাতা-_কলুটোলায় জন্মঃ ১৮৪৪ ৭ুঃ 

অন্দে মৃত্যু। পিতার নাম চৈতন্যচরণ শীল। নৃিলাল বাল্য পাঠশালায় 

বাঙ্গল। লেখাপড়া শিক্ষা কবেন, পবে সবকারি কেলায় গুদাম-সরকাবের 

কাধ্যে নিযুক্ত হন। এই কাধ্য করিতে করিতেই তিনি কর্ক, ও বোতলের 

কারবার করিয়! প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। কিছুদিন পরে কেল্লার চাকরী 

ছাঁড়িয়া জাহাঞ্জের কাণ্ডেনগণের মুতস্থদ্দিগিরি করিতে আরম্ভ করেন, অর্থাৎ 

বিলাত হইতে যে সকল বাণিজ্য-জাহাজ আদিত, এ দমকল জাহাজের মাল 

বেচা দিতেন, এবং কাধ্েনসাহেবগণের ফরমাইশ মত জিনিষ পত্র কিনিয়! 

দিতেন। অতঃপর তিনি তিনটি হৌসের মুত্দ্দির কার্যে নিযুক্ত হইয়ছেলেন 

এবং নানাবিধ পণ্যের ক্রয়বিক্রয় ঘর! প্রসৃত ধনের অধ্রিকারী হইয়াছিলেন। 

ধনশালী মতিশীল সর্ৃব্যয়ও অনেক করিয়াছিলেন। এতদেপে শিক্ষাবিস্তাবের 

উদ্দেস্তে তিনি ১৮৪২ খুঃ অবে “পিল্দ্ ক্রি স্থল” নামে একটি অবৈতনিক বিগ্ালয় 

প্রতিঠিত করেন। ১৮৪৬ খুঃ অন্দে বেলঘরিয়ায় একটি বৃহৎ অতিথিশালা স্থাপন 

করেন, তংপরে কলিকাতায় মেডিকেল কলে স্থাপনের নিমিত্ত বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড 

দান করেন। ইনি শরাণাগত ব্যক্তির বিপদ উদ্ধারের নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্ট! 

করিতেন। ব্যক্তিগত দান ও ইহার যথেষ্ট ছিল। 
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অগ্থাবধি এই মহাত্মার দানের উপাখ্যান বঙ্গলমাজে অনেক শুনা গিয়া 

থাকে । নিয়ে একাটির উল্লেখ কর| যাইতেছে ।_- 

মতিলাল শীলের বাটাতে কয়েকজন দরিদ্র ব্রাঙ্গণসন্তান চাকরী করিতেন। 

একবার কোন পর্ধোপলক্ষ্যে ব্রাহ্গণশৃদ্রাদিজাতীয় অনেক লোক নিমন্ত্রণ কর! 

হয়, কর্মচারী ব্রাহ্মণ গুলিও নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তাহার! প্রথমতঃ পরিবেশন 

পর্য্যবেক্ষণ প্রভৃতি কাধ্য করিলেন, পরে অন্তান্ত সমস্ত লৌকের আহার সমাধা 

হইলে, আপনার। বস্বাদি পরিবর্তন পূর্বক ভোজনের আফোজন করিতে 

লাঁগিলেন। ইত্যবসরে একজন কুলীনসস্তান শারীরিক অন্বাস্থ্যের আপত্তি করিয়া 

বিদায় গ্রহণ পৃর্বক প্রস্থান করিলেন। অবশিষ্ট ব্রাঙ্মণগণ ভোজনে উপবেশন 

করিয়৷ পরম্পর কহিতে লাগিলেন,__ণঅমুক অন্থথের ভাণ করিয়! বাঁসায় চলিয়। 

গেলেন, বাবু জানিতে পারিলে অবশ্ঠই বুঝিতে পারিবেন যে, সুব্ণথণিকের 

বাড়ীতে আহার করিবে না বলিয়াই এ বাঙ্গণ পলাইয়াছে। যাহা হউক, বাবুকে 

এ কথাটা কেহ জানাইও না, জানাইলে বেচারার রুজি মার! যাইবে ।” 

বাঙ্গণগণ এইরূপ জল্পনা করিতে করিতেই সহসা সম্মুথে মতিলাল শীল 

স্বয়ং উপস্থিত! *দেবতাগণ! আপনার সকলেই ত সেবায় বসিয়াছেন ?” 

বলিয়। নীল মহাশয় একএক করিয়া গণিয়া দেখিতে লাগিলেন। 

্রাঙ্মণগণ উত্তর করিলেন, “আঁজ্ঞ। হা, আমর! বপিয়াি।” 

মতিলাল 1--কই, অমুককে দেখিতেছিনা যে? 

বরাঙ্গণগণ ।-__আজ্ঞে, তার একটু অন্থখ মত করেছে, তাই তিনি বাসায় 

গিয়েছেন। ্ 

মৃতিলাল।__হু, আচ্ছা! 

“এইবার সর্বনাশ! আহা, বেচারার বুঝি রুঞ্জি মার! গেল !” এই ভাবিয়া 

ব্াঙ্মণগণ পরম্পরের সুখাবলোৌকন করিতে লাগিলেন। মতিলাল সক্রোধে তথ! 

হইতে চলিয়া! গেলেন । 

পরদিন কর্ম্চারিগণ যখন সকলেই উপস্থিত, সেই সময়ে শীল মহাশয় প্রধান 

কর্মচারীকে লিখিয় পাঠাইলেন,__“অমুক ত্রাঙ্গণকে তাহার প্রাপ্য বেতনের 

টাক। বুঝিয়। দিয়া এখনই বিদায় করিয়া দাও ।” 

আদেশ পাইয়! সদাশয় প্রধান কর্মচারী শীল-মহাপয়ের নিকট স্বয়ং গিয়া 

্রাঙ্মণের চাকরী বজায় রাখিবার নিমিত্ত অনেক স্ততিমিনতি করিতে লাগিলেন, 

মতিলাল কোন কথায় কর্ণপাত ন! করিনা কহিলেন,_ 
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“সঁমি অমন গোখুর1 সাঁপ কখনই পৃধিব না। তবে যদি উহার বড়ই অভাব 

হয়, এক কালে কিছুটাকা দিয়! দাও। চাকরী উহাকে আমি আর কিছুতেই দিব 

না। উহাকে শীঘ্র বাড়ী চলিম্না ধাইতে বল। বাড়ীর ঠিকানাট! লিিয়া লইও |” 

অগত্যা সেইরূপই ব্যবস্থা হইল। দরি্র ব্রাঙ্গণ টাক! লইয়া! কলম রাখিয়া 

কাদিতে কাদিতে বিদায় হইলেন। 

কিছুদিন পরেই মতিলাল শীল মফম্বলে একটি ভূম্পত্তি ক্রয় করিলেন। 
উপরিউক্ত দরিদ্র ব্রাঙ্ণের নিবাসস্থানও এই জমিদারির অন্তর্গত । মতিলাল 

স্বয়ং কয়েকজন পারিষদ সঙ্গে লইয়া এই নূতন জমিদারি দেখিতে গেলেন, এবং 
অনুসন্ধান করিয়] সেই ব্রাহ্মণের বাটাতে গিয়া! উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ তখন 
স্বানাস্তে শিবপৃজা করিতেছিলেন; যথাসময়ে পূজা সমাপ্ত হঈলে সসপ্রমে পূর্বতন 
মনিবের সাদর অভ্যর্থনা করিলেন। মতিলাল জিজ্ঞাসা করিলেন,__- 

“কি ঠাকুর ? কি দিয়ে শিবপুজ! করলেন ?” 

ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন,-_ 

“আজ্ঞে, কিঞ্চিৎ আতপ চাউল ও ফুল বিহ্বল দিয়ে পুজ1! কর্লাঁম।” 
“ভাল ভাল! মা-ঠাকরণকে বল, আঙ্গ আমর! এখানে প্রসাদ পাব।” 

বপিয়া৷ মতিলাল যথার্থই সেদিন তথায় অবস্থিতি ও ভোজনাি করিলেন, এবং 

সেই সমগ্র নৃতন সম্পত্ভিটি ব্রাহ্মণের পুর্জিত শিবের নামে দেবোন্তর লিখিয়া 

দিয়, ব্রাঙ্গণের একথানি পাক! বাড়ী ও শিবমন্দিব নিশ্মাণেব ব্যবস্থা করিয়া 

দিলেন। পরে ব্রাঙ্মণপত্বীর চরণপ্রান্তে এক প্রস্তুত ব্বর্ণালঙ্কার রাখিয়! মাতৃ- 

সম্বোধন পূর্বক প্রণাম করিয়! বিদায় গ্রহণ করিলেন। 
মহাত্বী মতিলাঁল শীলের এন্নূপ সদাশযন়তার কণা অনেক শুনা যাঁয়। 

কলিকাতার স্বনাম-প্রসিদ্ধ স্বর্গীয় মহাত্মা! তারক নাথ প্রামাণিক মহাশয়ও একজন 

ধনাঢ্য ব্যবসায়ী এবং প্রাতঃম্মরণীয় সদাশয় ব্যক্তি । ইহার ব্যক্কিগত দানের 
সীমা ছিল না। ইদানীস্তন বাঙ্গালী ব্যাবসাগ্িকগণ অনেকে অনেক আয় করিয়া 

থাকেন সত্য, কিন্তু সদ্ধ্য় মেকালের মত সকলের দেখিতে পাওয়া যায় না। 

সর্গীয় মতিলাল শীলের পর বঙ্গের সর্ধপ্রধান বণিকৃ-- 

রঃ 

স্বর্গীয় মহারাজা হুর্গাচরণ লাহা__ 

অনুমান ১৮২৩ খুঃ অোঁ, সপ্তগ্রামের সুবর্ণ বণিকৃবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। 

পিহার নাম প্রাণকৃ্চ লাহা, জনস্থান চু'চড়াসহর ৷ দুর্গাচবণ বাল্যকালে 



২৫৬ শরৎকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান ধুগ । 

হিন্দু কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। স্বর্গীয় জ্ঞানেন্ত্র মোহন ঠাকুর ও রাজেন্্লাল 
মিত্র ইহার সহাধ্যায়ী ছিলেন। পিতা প্রাণকৃষ্ণচ লাহ! কয়েকটি সওদাগরি 

আফিসের মুতস্ন্দিগিরি করিয়া! ১৮৩৯ থৃঃ অৰে স্বয়ং একটি সওদাগরি আপিস 

খুলিয়াছিলেন। দুর্গাচরণ কিছুকাল হিন্দুকলেজে অধ্যয়ন করিবার পর পিতার 
অভিপ্রারানুমারে সেই আপিসে ব্যবসায়কাধ্য শিক্ষা করিতে লাগিলেন। ১৮৫৩ 

খুঃ অন্দে প্রাণকৃষ্ণ ন্বর্গলাভ করিলে দুর্গীচরণই স্বয়ং আপিস চালাইতে লাগিলেন। 

ইনি স্বীয় ব্যবসায়েব যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন এবং কালে অনেক গুলি 

সওদাগরি আফিসের মুওনুদ্দি হইয়াছিলেন। বাণিজ্যোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইনি 
জমিদারী ক্রয় করিয়! ক্রমে বঙ্গের একজন প্রধান বণিক ও জমিদার হই 
উঠিলেন। ইংরাজ বণিক্ সমাজে ও গবর্ণমেণ্টের নিকটও ইনি সবিশেষ সম্মান 

স্থখ্যাতি লাভ করিলেন। প্রথমতঃ ছোটলাটের, পরে বড়লাটের ব্যবস্থাপক 

সভার অন্যতম সদন্ত নিযুক্ত হইন্। অবশেষে ১৮৮২ খুঃ অবে ছুর্গাচরণ কলিকাতার 
সরিফ পদ্দে প্রতিষ্ঠিত হন এবং ক্রমান্বয়ে সি আই, ই, রাজ। ও মহারাজ! উপাধি 

লাভ করেন। এতদ্দেশীয়গণের মধো ইনিই প্রথমে পোর্ট কমিশনারপদ্গ প্রাপ্ত 

হন। ব্রিটিন্ ইও্ডিয়ান এসোসিনেও ইনি দুইবার সভাপতিত্বে প্রতিষ্ঠিত 

হইর়াছিলেন। ূ 
দুর্গাীচরণের দুই পুত্র কষ্দাস এবং হৃষীকেশও বিষয়কার্ষ্যে নুনিপুণ এবং 

সদনুষ্ঠানপরায়ণ। কয়েক বৎসর অতীত হইল, ইহার1 গবর্ণমেণ্ট হইতে 

রাজোপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
দুর্গীচরণের ছুই কনিষ্ঠ ভ্রা। শ্তামাচরণ ও জয়গোবিন্দও জোটের ন্যায় সুদক্ষ 

ও সদাশয় ছিলেন। ১৯৯৪ খুঃ অবে' মহারাজ হুর্গাচরণ পরলোক প্রাপ্ত হন। 

কলিকাতার বাহিরে ইটাচোন1, মানকুণ্ড, ভাগ্যকুল, গোয়াইলবাড়ী, 
আবাইপুর, ধানকুঁড়ে, আম্ল! প্রভৃতি স্থানের সম্পত্তিশালী ব্যক্তিগণ অনেকেই 

ব্যবদারী এবং তছুপায়ে কেহ কেহ এখন যথেষ্ট ভূসম্পত্তির অধিকারী হইন় 
নানাবিধ সৎকর্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন। 

কলিকাতায় এবং মফন্ধলে আজকাল অনেক বাঙ্গালী ময়দার কল, তৈলের 

কল, কাপড়ের কল ইত্যার্দি কলকারখান| স্থাপন করিয়া ব্যবসা করিতেছেন, 

অনেকে লাভবান্ও হইতেছেন। 
কিছুদিন পুর্বে বাঙ্গালী পাটের ব্যবসায়ে, অনেকে রাজ! অনেকে ফকির 

হুইয়াছেন। পাটের আড়তদারি ও বেলারি বাঙ্গলার একটি বিশিষ্ট লাভজনক 



পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ । ২৫৭ 

ও লোভজনক ব্যবসায়। অনেকেই ইহাতে বড়লোক হইয়াছেন, আবার লাভের 

লোভে অনেকের সর্বস্বাস্তও ঘটিয়াছে। কলিকানায় বিধুভৃষণ মিত্র ও 
কীর্তি চন্ত্র মিত্র পাটের বাণিঙ্যে অগাধ ধনশালী হইয়াছিলেন, শেষে উভয়েরই 
সর্বনাশ! এখনও এ ব্যবসায়ে অনেক বাঙ্গালী অনেক অর্থ উপাক্ষন করিয়া 

থাকেন। অনেক বাঙ্গালী অনেক স্থানে চাউলের আড়ৎদারি ও অন্যান্ত ভি 
মালের আড়তদারিও করিতেছেন। 

এতদৃব্যতীত অনেক বাঙ্গালী ভদ্রসন্তান কাপড়ের ব্যবসায়, কাগজের ব্যবসায় 

পুস্তকের বাবসা, এবং ছাপাখান। হরফের কারখানা প্রভৃতি নানাবিধ শিল্প 

ব্যবসায় দক্ষতার সহিত চাঁলাইতেছেন। যাহাই হউক, মারোয়্ারিগণই এখন 

সাধারণতঃ বঙ্গের প্রধান ব্যবসায়ী। 
আজকাল বাঙ্গালী ব্যব্সায়িগণের মধ্যে ধনে মানে বুদ্ধিতে সর্বশ্রেষ্ঠ ত্যক্তি 

সর রাজেন্ত্রনাথ মুখোপ।ধ্যায়। ইনি স্ুপ্রদিদ্ধ মার্টিন কোম্পানির একজন 

প্রধান স্বত্বাধিকারী, ব্যবসায় বুদ্ধিতে বড়ই বিচক্ষণ। সর্ রাজেন্দ নাথ কি 

ভারতে, কি ইংলগ্ডে উভয়ই একজন সম্্রান্ত বড়লোক বলিয়! সম্মান্ত । এই 

মহাত্মার প্রকৃতিও অতি উদার অমায়িক । ইনি দানশীল, পবোপকারী ও 

বছুপ্রতিপালক। গবর্ণমেণ্টেও ইহার সম্মান প্রতিপত্তি যথেষ্ট । জগদীশ্বর 

ইহাকে চিরাধুঃ করিয়া রাখুন্। 

৬৩৩ 



ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ । 
শরত্বাবুর গ্রন্থ-ব্যবসায়। 

বাঙ্গালীর গ্রন্থ-ব্যবসায়ে সংস্কৃতগ্রেমডিপজিটরি শিক্ষিত সমাঞ্জে এককালে 
সর্বশ্রেঠ বলিয়া পরিগণিত ছিল। তখন ক্যানিং লাইব্রেরীরও প্রসর 

প্রতিপত্তি যথেষ্ট । এন, নি, আট্য ও মেডিকেল লাইব্রেরী এ 

ছুইটিও অনেক দিনের প্রপিদ্ধ কারবার। কিন্তু, স্বর্গীয় শরৎকুমার 
লাহিড়ী মহাশয় “এস, কে, লাহিড়ী এও. কম্পানি” নামক পুস্তকালয় 

খুলিয়। বাঙ্গালীর গ্রন্থ-ব্যবসায়ের যেরূপ গৌরববৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহার 
পূর্বে আর কেহই সেরূপ করিতে পারেন নাই। তাহার প্রতিষ্ঠিত “কটন 
প্রেম” নামক ছাপাখানাটিও বাঙ্গালীর পরিচালিত ছাপাখানাগুলির মধ্যে প্রথম 
শ্রেণীতে পরিগণা। তাঁহার পুস্তকের দোকান ও ছাপাখানার ধিশিষ্টত্ব এই যে, 
স্ুলকলেঙ্জের পাঠ্যপুস্তক ও অন্তাগ্ত উচ্চনীতিক সন্গ্রন্থ ব্যতীত কোনরূপ কুনীতি- 

স্থচক বা অসার আমোদপ্রদ গ্রন্থ বিশিষ্টরূপ লাভজনক হইলেও, তাহা এ 
দোকানে বিক্রীত হয় না,বা এ প্রেসে মুদ্রিত হয় না। এই হেতু এবং 
শরত্বাবুর সাধুত| ও বিনয় শিষ্ঠাচার হেতু, সর্ গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়, সর 
আতগ্ততোষ মুখোপাধ্যায়, মাননীয় জষ্টিদ্ এ, চৌধুরী, স্বর্গীয় মহাত্মা! রমেশচন্্র 
দত্ত, রাজ! প্যারীমোহন মুখোপাধায় প্রভৃতি বঙ্গলমাদ্গের শীর্ষস্থানীয় 

বাক্তিগণ এবং ইংরা্জ সমাজে হাইকোর্টের তৃত্পূর্ব গ্রধান বিচারপতি 
সর্ রবার্ট র্যাম্পিনি, (ইদানীং লর্ড ফুন্টন্), সর্ লরেন্ন জেঙ্কিন্দ, 
চিফ পেক্রেটারি গুরুলে এবং স্বয়ং শাননকর্ত। লর্ড কর্মাইকেল্ঃ প্রমুখ 

প্রধান প্রধান রাজপুরুঘগণ শরৎবাবুকে যথেষ্ট সমাদর করিতেন; তাহাদের 

মধ্যে কাহারও কোন গ্রন্থ মুদ্রিত করিবার প্ররোজন হইলে, কোন ইংরাজের 
ব। অপর কোন বাঙ্গালীর পরিচালিত ছাপাখানায় না দিয়া, অনেক সময়ে 

শরৎকুমারের কটন প্রেসেই মুদ্রিত করিতেন, এবং সাধারণতঃ মেলাস' এদ্ কে, 
লাহিড়ী এগ. কম্প্যানীকেই উহার প্রকাশক নিযুক্ত করিতেন। ইত'পূর্বে 
বাঙ্গাণী-পরিচালিত অন্ত কোন মুদ্রযপ্তধিকারার বা গ্রন্ব-ব্যবপানীর এরূপ সন্মান- 

সৌভাগ্য ঘটিয়াছে বলিয়। জানা যায় না 



, ষড় বিংশ পরিচ্ছেদ । ২৫৯ 

পূর্বে পুস্তক-বিক্রেতা গণ নিজ নিজ ব্যবসায়ে যথেচ্ছাচার করিতেন, তাহাদের 
পরদ্পর এঁকমত্য বা অনুবন্ধিত্ব ছিল না। ইহাতে 'অনেক সময়ে সাধু ব্যবসায়ীর 
ক্ষতি, প্রবঞ্চকের লাভ এবং ব্যবসায়ের মধ্যাদাহানি হইত। শরৎ বাবু উদ্বোগী 
হয়! অন্ঠান্ঠ প্রতিষ্ঠাবান্ গ্রস্থব্যবসায়ীর সহযোগে *বুক্ সেলার্স, এসোসিয়েশন” 
(8০991-5611519, £55০01801017) নামক একটি সমিতি গঠিত করেন। রায় 

বাহাছর গুরুদাম চট্টোপাধ্যায় এই সমিতির প্রেসিডেণ্ট, এবং স্বয়ং যার 
ইহার সেক্রেটারি নির্বাচিত হন। 

এই নমিতি এখনও বর্তমান। পূর্বোক্ত প্রেসিডেণ্টের উপযুক্ত পুত্র শ্রীযুক্ত 
বাবু হরিদান চট্টোপাধ্যায় এবং শরৎবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু 

সম্তোষকুমার লাহিড়ী এক্ষণে যথাক্রমে উহার প্রেসিডেণ্ট, 'ও সেক্রেটারি। 
এক্ষণে দেশীয় গ্রন্থ-ব্াযবপায়িগণ উক্ত সমিতির নিদ্ধীরিত নিয়মান্থসারে চলিতে 

বাধা, কেহ নিয়ম লঙ্ঘন করিলে সমিতি কর্তৃক দণ্ডনীয়। ইহাতে গ্রন্থ- 
ব্যবসায়ে প্রবঞ্চনা অনেক কমিয়াছে, এবং সাধু ব্যবসায়ীর সুবিধাও 

অনেক বাড়িয়াছে। 

১৮৮৪ খুঃ অন্দে ২০০২ দুইশত টাক! মুলধনে ব্যবসায় আরম্ভ করিয়! শরৎ 

বাবু নিজ বুদ্ধি পরিশ্রম ও সাধুতাফলে বিশ বৎসরের মধ্যে অন্যান তিন লক্ষ টাক! 
উপাক্্মন করিয়াছিলেন। এ পর্য্যন্ত তাহার পুস্তকালয় যে গৃহে প্রতিষ্ঠিত ছিল, 
এঁ গৃহ তাশ্গার ইদানীং-বিস্তীর্ণ ব্যবসায়কার্ষ্ের পক্ষে নিতান্ত সন্কীর্ণ ও অনুপযুক্ত 
বলিয়, তিনি এক্ষণে কলেজস্টাটের পার্থে একখণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়৷ মার্টিন 

কোম্পানি কর্তৃক একটি পাঁচতল! বাটা নিষ্মাণ করাইবার বন্দোবস্ত করিলেন। 
ইতঃপূর্কেই তিনি হারিসন রোডস্থিত স্বীয় বাসভবনের পূর্বদিকে স্বাধিক্কৃত 
প্রকাণ্ড পঞ্চতুল ভবনে তাহার কটন-প্রেসের প্রতিষ্ঠ করিয়াছিলেন। এক্ষণে 

পুস্তকালয়প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত ৫৬ নং কলেজষ্রীটে নিজ ব্যয়ে ভূমি ক্রয় করিয়! বাটা 

নিম্মাণ করাইতে লাগিলেন। 
ইহার বহুপুর্কেই ১৮৯৮ খুঃ অন্ধের অগষ্ট মাসে তাহার পৃ্জনীপ্প পিতৃদেব 

ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন, ন্নেহময়ী মাতৃদেবীও স্বর্গগত| ; পত্ধী ও পুত্র- 
কন্তাগণ এবং কনিষ্ঠ সহোদর বস্তকুমারকে লইয়া শরৎকুমার বাবু এক্ষণে 
কলিকাত৷ সহরের একজন ধনাঢ্য গৃহস্থ । গাহ্স্থ্য ধর্মের সর্বোপকরণই তাহার 

গৃহে বর্তমান। মাতাপিত। জীবিত থাকিতে গুরুসেবা! তীহার যথেষ্ট হইয়াছে। 

সময় নাই অনময় নাই, অতিথি-সেবা শরত্বাবুর গৃহে সততই ছিল, 



২৬৯ শরৎকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ। 

স্বধর্মামুসারে দেবার্চনারও ক্রি ছিল না, গোসেব! ত তাহার একটি সর্বপ্রধান 

গৃহকর্তব্য । বস্ততঃ শরৎবাবু ব্রাহ্ম । যে সকল ব্রাঙ্গদ্বেধী একদেশনর্শা হিন্দু কেবল 
হিন্দু সমাজ মধ্যে পুত্রকন্তার আদানপ্রদান বা ক্রয়বিক্রয়ে, দুর্গোৎসব- 

শ্রান্ধাদদি উপলক্ষ্যে হিন্দুপংক্তি মধ্যে বসিয়৷ চর্বচোষ্যলেহাপের চতুরঙ্গ 

সেবাগ্রহণে, কর্দাপি বা! স্বেচ্ছাক্রমে অন্বিক্রীয়ীর শ্রীক্ষেত্র'-মন্দিরে দ্বাদশ 

জাতীয়োচ্ছি্ সুমি “মহাপ্রসাদ+-আসম্বাদনে স্বীয় সনাতন ধর সমাক্ অক্ষু্ 

রাংখিয়৷ থাকেন, তাহাদের সহিত তুলনায় পুণ্যশ্লোক রামতন্ু-পুত্র শরৎকুমারকে 

একজন বরণীন্ন হিন্দু-ব্রাহ্ণ ব্যতীত আর কি বণিতে পারি? বস্ততঃ শরৎ- 

কুমার কৃষ্ণচনগরের স্ুপবিত্র লাহিড়ী-বংশের অলঙ্কার, ব্রাঙ্গ গৃহস্থগণের 

আদর্শ পাত্র । 

“রাখে কষ্ঙ মারে কে, মারে কৃষ্ণ রাখে কে» এই চিরপ্রচলিত মহাবাক্যটির 

উজ্জল উদাহরণ শরৎবাঁবুর স্ুপবিত্র গৃহস্থলীতে এক দিন স্পষ্ট দৃষ্ট হইয়াছিল। 

সেই মহাদুর্দেব তথা মহান্ দেবানুগ্রহের ব্যাপারটি এই,_ 
বেল। তৃতীয় প্রহর, শরৎ্বাবু বসন্তবাবু উভগ্ন ভ্রাতাই গৃহবহির্গত, 

দাসদানী ও অপরাপর পোষ্যবর্গ মাধা।হ্িক ব্যাপারান্তে সকলেই বিশ্রামবিহবল। 

হারিসন্ রোডে লোক গাড়ীঘোড়! প্রসৃতির যাতায়াতও সংপ্রতি অত্যক্প, 
গৃহস্থালয় গুলিও যেন নির্জন নীরব। এমন সময়ে শরংবাবুর গ্রোষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ 
সম্তোষকুমার, মাত্র বর্যত্রয়দেশীয় শিশু, সহসা শোশবচেষ্ায় তৃতীয় তলস্থ গৃহ 
হইতে বহির্গত হইয়া 'অলিন্দে লৌহবৃতি উল্লজ্ঘন পুর্বক অধোভাগে নিপতিত! 

অন্ন চল্লিশ ফুট নিয়ে ইষ্টকাচ্ছাদিত স্থকঠিন রাজপথ, পতনে প্রাণপাত 
অবশ্স্ভাবী । 

কিন্ত করুণাময়ের করুণা-বিধান মানবের সুছ্র্বোধ্য | যে দৈব্বশে মাতা- 

পিতার অন্তাতসারে অবোধ অসহায় শিশু সহসা মৃত্যুমুখে পতনোন্ুখ, সেই 
দৈববশেই সেই সময়ে এক ভারবাহক স্থকোমল শধ্যাভার মস্তকে লইয়! সেই 

স্থানে রাজপথে সমুপস্থিত ! শিশু সোভাগ্যক্রমে সেই শধ্যাভারোপরি নিপতিত ! 
সঙ্গে সঙ্গে ভাররাশিও সবেগে ভূপতিত ! 

এই আকম্মিক অচিস্তিত অদ্ভূত ব্যাপারে ভূতোপহতবৎ বিমুড়চিত্ত 

হইয়া, ভারবাহুক এই আকন্বিক ব্যাপারের তত্বাবধারণ না করিয়াই তার 

পরিত্যাগ পূর্বক একেবারে উর্ধশ্বাসে পলারিত! পতনাতক্কিত শিশু পথপ্রান্তে 

শধ্যাভারোপরি হতজ্ঞান ! 



ষড় বিংশ পরিচ্ছেদ । ২৬১ 

অবোধ্য বিধির বিচিত্র বিধান, অজ্তেয় নিয়তির নিগৃঢ় রহস্ত! অকশ্মাৎ 
ঠিক সেই সময়ে ন্ুপ্রমিদ্ধ চিকিৎসক শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার মহাশয় ঈশ্বর- 

প্রেরিতবং তথায় উপনীত ! অবিলম্বে অচেতন শিশুসন্তানটিকে বক্ষে লইয়। মহণস্ 
পার্শ্ববর্তী স্বী্রভবনে প্রবেশ করিলেন। সমুচিত চিকিংস| ও শুশ্রষ! দ্বার! 
শিশুর . চৈতগ্তসম্পাদন ও স্বপ্তিবিধান করিয়া শরৎবাবুর বাঁটাতে আনিয় 
দিলেন। দর্শনে শ্রবণে সকলেই বিশ্মিত বিমোহিত ! 

“রাখে কৃষ্ণ মারে কে, মারে কৃষ্ণ রাখে কে?” 



মগ্তবিৎশ পরিচ্ছেদ | 

গৃহপ্রবেশোত্সব | 

১৯১১ খুঃ অব্দের এপ্রিল মাসে মাটিন্ কোম্পানি ৫৬নং কলেজদ্্র্টে 

মুরৎবাবুর বাবপায়ের নিমিত্ত নৃতনগৃহ-নিন্্ীণ সমাঁধ। করিলেন। মে মাসের প্রথম 

দিবসই গৃহপ্রবেশের দিন স্থিব হইল, এবং সুহ্বন্মিত্র শুভ1কাজ্ষী বহুসঙ্যক 

মান্তগণ্য ব্যক্তি গৃহ প্রবেশোত্মবে যোগদান করিবার নিমিত্ত সানুনয়ে নিমন্ত্রিত 

হুইলেন। 
১লা, ২র| এবং ৩রা, এই তিনদিনই উতৎসবানন্দ চলিল। এ দিবসত্রয়ব্যাপী 

উৎসবের বিবরণ “1২6107৮0100 (019011)5 001010010 ০1099 6৬ 

17151071569 ০06 5. ]₹. 900071 & 0০৮*নামক সচিত্র পুস্তিক। হইতে 

যথাসম্ভব অনুবাঁদপূর্বক নিয়ে প্রদত্ত হইল।__ 

( কম্প্যানীর স্বীয় উক্তি) 

ইং ১ল! মে, ১৯১১, বাং ১৮ই বৈশাখ, ১৩১৮, সোমবার 

ভগবংকপায় জামাদ্দিগের এই ব্যবসায় সপ্তবিংশতি বর্ষকাল চলিয়। আসিল। 

এতাবৎ কাল আমাদিগের পুন্তকালয় ও কার্য্যালয় সকলই একটি পর্যাপ্ত 

আলোকনিহীন সন্ীর্ণ গৃহে প্রতিঠিত থাকায় অশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে 

হইয়াছে। পরমপিতার প্রসাদদে এবং আমাদিগের মাননীয় পৃষ্ঠপোষক ও 

অনুগ্রাহকগণের স্ধদয়তা ও অনুগ্রহফলে, বিগত পঞ্চবিংশতিবর্যব্যাপী প্রয়াসের 
পর এইবার আমর! পুস্তকালয় ও কার্ধ্যালয় প্রতিষ্ঠার্থ একটি স্বাধিকৃত স্বতনত্ 

ভবন নির্মাণ করিতে সমর্থ হইয়াছি। 

" ১লা! মে প্রাতঃকালে বেল! সাত ঘটিকার সময়ে আমাদের এই নবনির্শিত 
ভবনের তৃতীয়তল-গৃহে ডাক্তার শ্রীযুক্ত গ্রাণরুষ্ আচার্য এম এ, এম্ বি, মহাশয় 

কর্তৃক ভগবদ্ উপাসনা কার্ধ্য যথারীতি সম্পাদিত হইল। এ সময়ে শ্রীযুক্তবাবু 
নরেন্ত্রনাথ বন্থ মহাশয় ভগবানের স্তৃতিগান করিলেন। তৎপরে বেল! সাড়ে 

আট ঘটিকার সময়ে আজমীঢ়-নিবাসী ছুইটি ব্রাহ্মণবালক মুমধুরম্বরে বেদগান 
'ক্করিয়া উপস্থিত মহাশয়গণের চিত্তবিনোদন করিলেন। সংস্কৃত কলেজের 
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প্রিন্সিপ্যাল মাননীয় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাক্তার সতীশচন্ত্র বিস্যাভূষণ এম্ 
এ, পি এইচ. ডি, মহাশয়ই উক্ত বৈদ্দিক সঙ্গীতগুলি নির্বাচিত করিয়া দেন। 

এঁ দিন প্রদোষসময়ে এই নূতন ভবন বড়ই মনোহর শ্রীধারণ করিয়াছিল। 
গৃহাত্যস্তরদেশ বিচিত্র আন্তরণে মণ্ডিত এবং ভিত্তিনমূহ প্রাচীন মহায্মগণের 
চিত্রাক্কিত মুদ্তি সমূহে পরিশোভিত ! তন্মধ্যে মহাস্ম৷ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্যামাগর 
ও মহানুভব রামতন্থ লাহিড়ী, এই প্রাতংম্মরণীয় স্বর্গীয় মহাপুরুষদ্বয়ের তৈল- 

চিত্রিত বৃহত্তর প্রতিমৃত্তিদ্বই সেই বিছ্যংমালোকিত সুন্দর গৃহের সবিশেষ 
শোভাসংবর্ধন করিয়াছিল। 

এই গৃহপ্রবেশোৎসবের সমগ্র বিবরণ “বেঙ্গলী, প্টটু্ম্যান্ “ইত্ডয়ান 

ডেলিনিউস্, প্রভৃতি সংবাদপত্রে থাবথভাবে প্রকাশিত হইয়াছে । প্রকাশক- 
মহাশয়গণকে ধন্যবাদ !” 

রা মে, মঙ্গলবার । 

সায়ংকালে আমাদের সুন্ধন্মিত্র ও সদাশয় পৃষ্ঠপোষক মছোদয়গণ সাম্ুগ্রহে 

সমুপস্থিত। শ্রীযুক্ত বাবু স্থশীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সুমধুব সঙ্গীতালাপে 

সকলেরই চিগ্ুরপ্রন করিলেন। গ্রীতিসম্ভাবণ 'ও জলযোগের পর ধাঁখি ১০টার 

সময়ে সভাভঙ্গ হইল । 

৩র! মে, বুধবার । 

কলিকাতার সমস্ত গ্রন্থব্যবসায়া মহাশয়গণ ও অন্তান্ত বদ্ধুবর্গ সকলেই 

সাহুগ্রহে নিমন্ত্রণরক্ষার্থ শুভাগমন করিলেন। তন্মধ্যে জনৈক মহাশয় সানন্দে 

স্বীয় মন্তব্য প্রকাশচ্ছলে কহিলেন,_-আমাদের সমব্যবসায়াবলম্িগণের মধ্যে 

একজন যে স্বীয় পরিশ্রম ন্ায়নিষ্ঠা এবং সাধুতাফলে আজ এই সহরে একটি 

স্বাধিকৃত স্বতগ্ত্রভবনে তাহার কার্যালয় ও পুস্তকাঁণয় প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ 

হইলেন, ইহা আমাদের পক্ষে বড়ই আশ। ও আনন্দ প্রদ, সন্দেহ নাই। 

পূর্বদিনের ন্যায় অগ্ঠও স্ুশীলবাবুব সঙ্গাতএ্রবণ ও জলযোগের পধ অহ্যাগচ 

ব্ক্তিতগণ রাত্রি দশটার সময়ে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। 

তনজ্জ্বতাশ্বীকার | 

মার্টিন কোম্পানীর মিঃ আর, এন্, মুখার্ষ্ি সি, আই, ই, মহাশয় অবধারিত 

কলের পূর্বেই এই নূতন গৃহের নির্শমণকার্ধ্য সঘাপনের নিমিত্ত ও নিমস্ত্রিত 
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সন্াস্ত ব্যক্তিগণের জলযোগাদির নিমিত্ত সান্থুগ্রহে স্থব্যবস্থা করিয়া আমাদিগকে 

বড়ই উপরুত ও বাধিত করিয়াছেন । 

আমাদের কয়েকজন কর্মচারীও এই উংসবকাধ্যের স্থচার সমাধানার্থে 
সবিশেষ যত্ব ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন ইহাতে আমরা বড়ই আহলাদিত 

হইয়াছি। ূ 
এস্, কে, লাহিড়ী এণ্ড কম্প্যানি। 

৫ই মে, ১৯১১ । ] ৫৬নং কলেজছ্বীট, কলিকাতা । 

কাধ্যবিবরণী । 
১ম। অ্বতিগান,__ 

মূলতান- আড়াঠেকা। 

না চাহিতে দিয়েছ সকল ( বিভু )। 

এই যে ইন্দ্রিয়গণ, সাধিতেছে প্রয়োজন, 

দিয়াছ প্রার্থনা বিনা উপবুক্ত বুদ্ধিবল। 

ন! গড়িতে এ রসনা, গড়েছ সুমিষ্ট নানা, 

ফল শশ্ত যতকিছু নিবারিতে ক্ষুধানল। 

এ পাষাণ-অস্থরে, তোমারে পাবার তরে, 

অযাচিত কপাগুণে রোপিয়াছ জ্ঞানবল। 

২। সিটিকলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, এম, এ, মহাশয় কর্তৃক 

প্রার্থনা । 
৩। স্ততিগান, 

ভৈরবী-_বাঁপতাল। 

ততসংৎ ব্রহ্মপদ প্রণমি হে দণ্বৎ; র 

শ্রবণ কর করুণ! করি, প্রতু, এ স্ততিগীত ত্বরিত। 

শান্তিনুধা সর্বভূবেন বিস্তার, ইচ্ছ। তোমার হউক সফল হে; 
অনীতি দুর্নীতি করি অপন্বত, পুণ্যমলিল বরিষ, বরিষ অমৃত । 

ভক্তব্ৎসল তুমি, ভক্ত এই যাচে, মোচন কর সর্ব ছুরিত ছুক্কৃত। 

কাতর হইয়ে এসেছি তব দ্বারে, দীনহীন সবে মলিন ছুর্ববল ছে) 
বিদ্নবিনাশন পতিতপাবন, দেখাও দেখাও হে, তৰ পুণ্যপথ। 

বিশ্বনিয়স্তা বিভূ টায়সিন্ধু, ইচ্ছ! তোমারি হউক সফল হে) 
দিব্যপিত! গ্রতু পরম কুপাময়, বিতর সবে শাস্তি স্মৃতি সতত ॥ 
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৪র্থ। শ্রীযুক্ত শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয়ের স্বীক্ সম্তাষণ,__ 

"মাননীক্ন প্রধান বিচারপতি মহাশয় ও অনুগ্রাহক অভ্যাগত ভদ্রমহোদয়গণ 

আজ এই শুভদিনে আমি আপনাদিগের সকলকেই সাদরে সবিনয়ে 
অভ্যর্থন। করিতেছি । আজ মহাঁশয়গণ যে সান্ুগ্রহে গুভাগমন পূর্বক এই 
সভাশোভন করিয়াছেন, ইহাতে আমি যেরূপ আনন্দিত ও বাধিত হইয়াছি তাহ 
বাক্যে অপ্রকাশ্ত। ৃ 

২৬ বৎসর পূর্বে স্বর্গীয় মহাত্ম! ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ভাসাগর মহাশয় আমাকে গ্রন্থ 
প্রকাশ ও বিক্রয়ের ব্যবসাক্ন অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। তদন্ুসারেই 

১৮৮৪ খৃঃ অন্দে আমি এই কারবাব আরন্ত করি। “সাধুতাই সর্ব্ববিষয়ে 

সার নীতি” এই মহাগনবাক্যে বথাসাধ্য লক্ষ্য রাখিয়াই আমি এতাবৎকাল 

আমার এই ব্যবসায়কার্ধ্য চালাইয়া আসিতেছি। এই বাবসায়টিকে বর্তমান 

অবস্থায় উন্নীত করিতে আমাকে যেরূপ কষ্ট স্বীকার কধিতে হইয়াছে, তাহা 

সামান্ত কথায় কাহারও জ্দয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া অসাধ্য । ধাহাদিগের সহিত 

আমাদিগের কারবাব, গত ১২৬ বংসর কাল আমি তাহার্দিগের মনস্থষ্টি সম্পাদনে 

সাধ্যমতে ব্রটি করি নাই। সে বিষয়ে কতদৃব কৃতকার্য হইয়াছি, তাহ! তাহারাই 

বলিতে পারেন। 

অগ্য এই শুভদ্িনে আমি আঁনার পৃষ্ঠপোষক, শুভান্গধ্যাস্রী ও অন্ুগ্রাহকগণের 
নিকট, বিশেষতঃ রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় সি এস আই, সর্ রবার্ট, 

র্যাম্পিনি কে-টি এমএ এলএল ডি (সম্প্রতি সর্ রবার্ট, ফুল্টন্), সর্ 

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কে-টি এম এ ডিএল্ এবং কলিকাত! বিশ্ববিগ্ালয়ের 

ভাইস্ চান্সেলর মাননীক্ন বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ যুখোপাধায় সি এদ্ 

আই (সম্প্রতি সর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কে-টি ) মহোদয়গণের নিকট আমার 
আন্তরিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। ইভার! চিরদিনই যথাসম্ভব অনুগ্রহ 

প্রকাশ করিয়। আমাকে যথেষ্ট কৃতার্থ করিয়াছেন । মহোদয়গণ, আপনাদিগের 

দশজনের সহায়তাই আমার সর্ধসিদ্ধির নিদান। জগদীশ্বরের নিকট 

প্রার্থনা করি, আমি যেন এইরূপ সঙায়তালাভে কোনদিনই বঞ্চিত না 

হই। তিনি আমাদিগকে সর্বকাধ্যই ধর্মানুলারে সম্পাদন করিতে শিক্ষ। 

প্রদান করুন্। 
মহাশয়গণ, আপনারা যে এই গুভদিনে সানুএহে এই উৎসবে শুভাগমন 

করিয়াছেন, এজন্য আমি সর্বাস্তঃকরণে সকলকেই পুনঃ পুনঃ ধন্তবাদ প্রদান 
৩৪ 



২৬৬ শরৎকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ। 

করিতেছি । এই মহাঁজনগণের শুভসংমেলন অবশ্যই আমার ব্যবসায়ের 

শুভলক্ষণ বলিয়া! পরিগণ্য |” 

৫ম ।--সনবেত ব্যক্তিগণের স্ব স্ব মন্তব্য প্রকাশ, এবং উপসংহারে মাননীয় 

চীফ. জষ্টিদ্ সর্ লরেন্ম্ জেঙ্গিন্দ্ মহোদয়ের উক্তি । 

সর্বপ্রথমে সর্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাতলে দণ্ডায়মান হইয়! 
নিপ্নলিখিত মর্মে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। 

. “আমি এই পুস্তকালয়ের একজন পুরাতন খরিদ্দার ; এই হেতু আজ এই 
সভায় সর্বাগ্রে মন্তব্য প্রকাশে অধিকার পাইয়াছি। শরতবাবু তাহার সাধুতার 

পুরস্কার স্বরূপই স্বীয় ব্যবসায়ে এতদূশ উন্নতিলাভ করিয়াছেন। তিনি তাহার 

সম্ভাষণ-প্রবন্ধেও স্বীকার করিয়াছেন যে, সাধুতাই তাহার সব্বপ্রধান অবলম্বন। 
সাধুত্তম স্বীয় রামতন্ু লাহিড়ী দহাশয়ের বংশে এ বুদ্ধি বিশ্ময়কর নহে । আমার 
পঠদ্দশায় রামতন্থ লাহিড়ী মহাশয় কৃষ্ণনগরে অধ্যাপকত। করিতেন। আমি 

সেই মহাআ্সার ছাত্র ন! হইলেও, তাহাকে প্রকৃতই গুরুবৎ ভক্তি করিতাম। 
উচ্চমনাঃ ইংরাজগণ বে উদ্ভনথীল সুযোগ্য সৎপাত্রে উৎসাহ প্রদানে সতত 

প্রস্তত, একথা আজ আমাদের মনে আপনা হইতেই জাগিয়া উঠিতেছে। 

একজন দেশীয় গ্রন্থবাবসারী আঙ্গ তাহার শ্বদেশবাসী ভ্রাতগণের হায় বিশিষ্ট 

সন্ত্রান্ত ইংরাজ মহাত্মগণেরও নিকট হইতে যে এইন্প যথেষ্ট সম্বদয়তা 

সহানুভূতি প্রাপ্ত হইতেছেন, ইহ। তাহার পক্ষে অসামান্ত সৌভাগ্যের বিষয়, 
সন্দেহ নাই। মাননীয় সর্ লরেন্স জেঙ্িন্স হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি 

স্বরূপে ভারতবাসী ও ইংলগুবাসী এই উভর সম্প্রদায়ের প্রজাগণের মধ্যে 

হ্াায়ের তুলাদণ সমভাবে ধারণ করিয়া আছেন; অতএব আজ এই উভয় 

সম্প্রদায়ের শুভসংমেলন-সভায় উক্ত মহাতআ্মাই যে সভাপতির আসনে প্রতিষ্ঠিত 

হইয়াছেন, ইহা অতি উপযুক্ত ও সমীচীন ব্যবস্থাই হইয়াছে ।” 
অন্তান্ত অনেক মহোদয়ের বক্তৃতার পর, সর্বশেষে মাননীয় সর্ লরেন্স্ 

জেস্কিন্ন, কে-টি, সিআই ই, €ক সি, মহোদয় কহিলেন, 
“লাহিড়ী মহাশয় এবং অভ্যাগত সভ্য মহাশয়গণ ! 

আমি যে এই রমণীয় আনন্দউৎসবে উপস্থিত হইতে সমর্থ হইয়াছি, 

ইহা! আমার পক্ষে বড়ই আহল।দেের বিষয়। আমি ভাবিয়াছিলাম, আজ এক্ষেত্রে 

আমার স্বতন্ত্রভীবে করণীয় কোন কাধ্যই উপস্থিত হইবে না, কিন্তু এখন 

দেখিতেছি যে, লাহিড়ী মহাশয়ের ব্যবস্থানুসারে উপনংহারকালীন বন্তৃত৷ 



সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ। বং 

আমাকেই করিতে হইবে। বস্ততঃ সর্ববিষয়েরই উপসংহার-সমস্তা গ্রায়শঃই 

সুকঠিন। লাহিড়ী মহাশয়ের সম্বন্ধে আমাদের যাহ! বক্তব্য, তাহ! বিচারপতি 
শ্রীযুক্ত কার্ণডফ. সাছেব ইতঃপূর্কেই সুন্দর অভিব্যক্ত করিয়াছেন। সে সম্বন্ধে 
আমি এখন এইমাত্র স্বীকার করিতেছি যে, লাহিড়ী মহাশয়ের শ্রীবুদ্ধিতে আনন্দ 
প্রকাশ করিবার এই শুভযোগ প্রাপ্ত হইয়৷ আমি বড়ই আহলাদিত হইয়াছি। 
তিনি যে কলিকাতার .প্রধান সমুদ্ধিশীণী ব্যবসাফ়িগণের মধ্যে পরিগণিত 

হইয়াছেন, ইহাতেও আমি আনন্দিত। তাহার ব্যবসায় বড়ই শ্লাধনীয় এবং 

গ্রীতিকর। তিনি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বত্বের ব্যবসায়ী; এ রদ্বু অন্ান্ত রত্র অপেক্ষা! 

জনসমাঁজের সমধিক গ্রীতিপ্রদ ও সমধিক কল্যাণকর | সমুপস্থিত ব্যক্জিগণ যে 

তাহার এই উৎসবে সকলেই সম-আ নন্দিত, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। 

গং নং ৫ সং টং রা 

আজ এই সভায় দেখিতেছি আমার ছুই জন ভূতপুর্ব ও চারি জন বর্তমান 

সহকারীও শুভাগমন করিয়াছেন। ব্যবসায়-গৃহপ্রতিঠা উপলক্ষ্যে এরূপ 

মহাঁজন-সংমেলন একজন গ্রন্থব্যবসারীর পক্ষে বড়ই সৌভাগ্যের শিষয়। লাহিড়ী 

মহাশয়ের এ সৌভাগ্যোদয়ে আনি নিরতিশর আনন্দ লাভ করিপাম। (সভ্যমগুলে 

আনন্দধবনি )।” 

সংবাদপত্রের অভিমত | 

হেজ্লী পত্রিক্ষান্স উক্তি । 

এস্, কে, লাহিড়ী এণ্ড কম্প্য।নি। 

গৃহপ্রতিষ্ঠা,_মহান্ সমারোহ ! 

গত সে(মবাঁরে উপরিউক্ত কোম্পানির স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু শরংকুমার 

লাহিড়ী মহাশয়ের ৫৬ নং কলেজস্ীটের নবনির্মিত ব্যব্দায়-গুঠের শু গ্র্তিষ্ঠা- 

কাধ্য যথোচিত সমারোহে সুসম্প্ন হইঝ্াছে। উৎসব-নভার মামান্ত চিফ জষ্টিম্ 

সর্ লরেন্দ্ জেঙ্ষিন্স মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

কলিকাতার স্প্রসিদ্ধ মিন কোম্পানির তন্বাবধানে স্থনির্মিত সেই পঞ্চতল 

অদ্টরালিক! ভবনটি, আলঘ্বিত বিচিত্র বন্তধগুসমূহে সুসজ্জিত ও মনোহর বৈদ্যুতিক 

আলোকমালায় সমুজ্জবল হইয়া, সুন্দর শোভ! ধারণ করিয়াছিল, এবং তথায় মনীষী 

মহাঁজানগণের শুভাগমনে সভার শোভা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। একজন 

রস্থব্যবসায়ীর নূতন ব্যবসার়-গৃহ প্রবেশোপলক্ষ্যে, বরং হাইকোর্টের প্রধান বিচার- 



২৬৮ শরৎকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ। 

পতি তথা বর্তমান ও ভূতপূর্বব অপরাপর ছয় জন বিচারপতি এবং তথ্যতীত বহু" 
ংখ্যক গণ্যমান্য বিশিষ্ট বিদন্মহাজনের শুভ সমাগম,_এদেশে এ দৃহ অবশ্যই 

অভূতপুর্ধ্ব ! লাহিড়ী মহাশয়ের আন্তরিক যত্ধে ও তাহার জো পুত্র শ্রীমান্ সম্তোষ 
কুমারের এবং ম্যানেজার শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘটক মহাশয়ের যথোপযুক্ত সহায়তায় 
এই স্থবৃহৎ উৎসবব্যাপার সর্ধাঞ্গ্ন্দর রূপে নির্বাহিত হইয়াছিল। উৎসব- 
ভবনের তৃতীয়তলে বিবিধ জলযৌগোপকরণ সুসজ্জিত ছিল ; সভাভঙ্গে অধিকাংশ 

সভ্যগণ তথায় সমাহ্ৃত হইয়| যথারুচি পরিতর্পিত হইয়াছিলেন। 

অভ্যাগত মহোদয়গণের মধ্যে, সর্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ! প্য।ারিমোহন 

মুখে।পাধায়, মাননীয় মিঃ ই ডব.লিউ কলিন্স, বিচাবপতি মিঃ কার্ণ ডফ,, বিচার- 

পতি শ্রীধুক্ত (সর) আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বিচারপতি শ্রীযুক্ত দিগন্বর 

চট্টোপাধ্যায়, বিচারপতি থিঃ ফ্রেচর্, শ্রীবুক্ত সারদাচরণ মিত্র, মিঃ (সর্) 

আর, এন্, মুখ্জি, মাননীয় শ্রীযুক্ত দেবপ্রপাদ সর্ববাধিকারী, রায় রাধাচরণ 
পাঁল বাহাদুর, রায় নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাছ্বর, রায় কৈলাস্চন্ত্র বন বাহাতুর, 

সি, আই, ই, প্রিন্দিপাল্ শ্রীধুক্ত হেরধচন্দ্র মৈত্র, বিচারপতি নলিনীরঞ্জন 

চট্টোপাধ্যায়, “প্ট্স্ম্যান+-পত্রাধ্যক্ষ মিঃ জোন্ন্ এবং ঠাকুর ছ্রেটের স্থুযোগ্য 

ম্যানেছাব শ্রীঘুক্ত বাবু চিরহ্ঞ্ধং লাহিড়ী প্রগতি মহাঞ্জনগণই অগ্রগণ্য । 
উৎসবারন্তে ভগবানের স্ততিগান! পরে প্রিন্সিপাল্ শ্রীধুক্ত হেরঘচন্তর 

মৈত্র এম্ এ নহাশয় উপাসনা প্রনঙ্গে লাহিড়ী মহাশয়ের ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি কামনা 

করিলেন। অতঃপর আর একটি স্ততিগান হইল; সঙ্গীত অন্তে শ্রীধুক্ত শরৎ- 

কুমার লাহিড়ী মহাশয় সমুপস্থিত সভ্যগণ-সম্বোধন পূর্বক স্বীয় সন্তাষণপত্র পাঠ 

করিলেন। 

অনন্তর সর্ গুরুদাস বন্য্যোপাধ্যাগ্ন, কে-টি, মহাশয়ের সুমধুর স্থৃযৌক্তিক 
বন্তৃতা সাঙ্গ হইলে রাজ। প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় এবং বিচারপতি মিঃ 

কার্ণডফ.স্ব স্ব মন্তব্য গ্রকাশচ্ছলে লাহিড়ী মহাশয়ের সাধুতা ও শ্রমশীলতার 
যথোচিত প্রশংসাবাদ করিলেন। 

অতঃপর সভাপতি মাননীয় সর্ লরেন্দ্ দেষ্ষিন্ন্ অতি মধুর ভাষায় বক্তৃতা- 

চ্ছলে কহিলেন যে, লাহিড়ী মহাশয়ের প্রতি সভা-জনগণের যেরূপ সহানুভূতি 
তাহা ইভঃপুর্কবেই বিচারপতি মিঃ কার্ণ ডফ. সুন্নররূপে প্রকাশ করিয়াছেন। 

উপসংহারে মাননীয় সভাপতি মহাশয় ওজস্থিনী ভাষায় শ্রীযুক্ত লাহিড়ী 

মহাশয়ের যশ:কীর্তন করিলেন। 
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সর্বশেষে শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী মহাশয় স্বপ্পের মধ্যে মনোহর 
বক্তৃতাচ্ছলে মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও সমবেত সভামগ্ডলীকে ধন্যবাদ প্রদান 
করিলে, সভাভঙ্গ হইল। 

£ভ্রেউজ্ন্ ক্্যাক্ব1% 

সভাসংবাদ । 

গত কল্য সায়ংকালে কলিকাতা-_৫৬নং কলেজস্রীট ভবনে গ্রন্থব্যবসায়ী 

মেসন্ট এস্, কে, লাহিড়ী এণ্ড. কম্প্যানির নূতন ব্যবসায়-গৃহের প্রতিষ্ঠা 
উপলক্ষ্যে বিশিষ্ট উল্লেখযোগ্য ব্যাপারের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। গৃহপ্রতিষ্ঠা- 

সভায় সভাপতি হইয়াছিলেন নাঁননীয় সর্ লরেন্স, জেঙ্গিন্ন্। মাননীয় মিঃ ফ্রেচর, 

মিঃ কার্ণডফ. সি, আই, ই, শ্রীযুক্ত (সর) আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সি এস্ 

আই, শ্রীযুক্ত দিগন্বর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবুক্ত নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি 
হাইকোর্টের বিচারপতিগণ, শ্রীযুক্ত সর্ গুরুদান বন্দ্যোপাধ্যায়, কে-টি, শ্রীযুক্ত 

সারদাচরণ মিত্র, নিঃ (সর) আর্ এন্ মুখজ্জি, সি, আই, ই, শ্রীযুক্ত 
দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, শ্রীযুক্ত রায় নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাছুর, মাননীয় ই, 

ডবলিউ কলিনস্, শ্রীযুক্ত গণেশচন্ত্র চন্দ্র, মিঃ এ জোন্দ্, রায় নীলাদ্ঘর 
মুখোপাধ্যায় বাহাদুর, নাননীয়্ শ্রযুক্ত রাধাচরণ পাল, রায় কৈলাসচন্ত্র বন্ু 

বাহাদুর, প্রিন্সিপাল হেরম্বচন্দ্র মৈত্র এম এ, ভবলিউ বি, বোগ,, মিঃ ধি, 

নন্দী, নিঃ পি, কর এম্ এ, বাবু যোগেশচন্ছ দে বি, এল্, প্রভৃতি বহুসংখ্যক 

মান্ত গণ্য ব্যক্তি সমবেত হইয়! সভাশোভন করিয়াছিলেন। 

উৎসবারন্তে ভগবানের স্ততিগান, তংপরে প্রার্থনা হয়। অতঃপর শ্রীযুক্ত 
শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয় স্বীয় সম্ভাষণ-পত্র পাঠ করিলে, সর্ গুরুদাস 

বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ! প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, মিঃ জষ্টিদ্ কার্ণ ডফ. এবং স্বয়ং 

সভাপতি মহাশয় ত্রমশঃ স্ব স্ব মন্তব্য প্রকাশ করেন। 

সর্বশেষে শ্রীধুক্ত দেবপ্রপাদ . সর্ধাধিকারী মহাশয় মাননীয় সভাপতি 

মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করেন। 

সতাভঙ্গ হইলে আমন্ত্রিত মহোদয়গণের যথাযোগ্য জঙলযোগের ব্যবস্থা 

হইয়াছিল। 
ইত্ডিয়ান্ ডেপিনিউন্ নামক ইংরাঞ্জি দৈনিক সংবাদপরেও এই উৎসবের 

বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল । 



২৭০ শরৎকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ। 

উৎ্সবোপলক্ষ্যে শরৎ বাবুর শুভানুধ্যায়ী মহোদয়গণের 
সহানুভূতি-সুচক পত্র । 

রেভিনিউ বোর্ডের মেম্বর অনরেবল্ মিঃ সি, ই, এ, ডবলিউ ওল্ড হাম 
সাহেবের পরের মন্ধানুবাদ,__ 

"আমি উৎসবে উপস্থিত হইব বলিগ্লাছিলাম, কিন্ত ছঃখের বিষয় অগ্ঠ সহস। 

জরাক্রান্ত হওয়ায় আমাকে শব্যাশায়ী হইতে হইয়াছে, এজন্য যাইতে পারিলাম 

না। আশা করি আপনার উৎসব সমারোহে স্ুুসম্পনন হইবে” 

হাইকোর্টের বিচারপতি অনরেবল্ মিঃ সি, পি, ক্যাম্পার্জ প্রেরিত পত্রের 

মন্্মার্থ-_ 

“ভাবিয়াছিলাম কোন সঙ্গীর সহিত একযোগে যাইব ; কিন্তু ছুঃখের বিষয় 
সঙ্গী যুটিয়! না উঠায় যাঁওয়৷ ঘটিল না । নবপ্রতিঠিত গৃহে আপনার ব্যবসায়ের 

সম্যক্ শ্রীবৃদ্ধি হউক্, ইহাই কামনা করি |” 
আসামের ভূতপূর্ধ্ব চিফ. কমিশনর সর্ হেন্রি কটন মহোদয়ের পত্র,- 

"প্রিয় শরৎকুমার,_তোমার নূতন ব্যবসায়-গৃহপ্রতিষ্ঠার বিবরণ ইতঃপূর্ক্ই 
সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছি, সংপ্রতি তোমার প্রেরিত তৎসংক্রান্ত সবিস্তার 

বিবরণী প্রাপ্ত হইয়া! পরমাহলাদিত হইলাম। উত্তরোত্তর তোমার শ্রীবৃদ্ধি হউক, 

ইহাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা জানিবে।” 

হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব চিফ. জষ্টিদ্ সর্ রবার্ট. ফুলটন্ র্যোম্পিনি) মহোদয়ের 

পত্র, 

*মহাশয়।,--আপনার নবগৃহপ্রতিষ্ঠার বিবরণী প্রাপ্ত হইয়া পরমাহলা দিত 
হইলাম। আশা করি এই নৃতন ভবনে আপনার ব্যবসায়ের নৃতনরূপ প্রীবৃদধি 
হইবে। যদি আপনি এই উৎসবের ফটো গ্রাফ চিত্র তুলিয়৷ থাকেন, অনুগ্রহ 
পূর্বক আমাকে একখানি পাঠাইয়! দিবেন। * ** ' 

ইংলগ্ডেশ্বরের প্রিভি কাউন্সিলের মেম্বর রাইট অনরেবল্ মিঃ আমির 

আলি পি, সি, এম, এ, এলএল, ডি, মহোদয়ের পত্র,_ 
*প্রিয় লাহিড়ী মহাশয়,_আপনার নূতন গৃহপ্রতিষ্ঠা-উৎসব সুসম্পনন 

হইয়াছে, আমার বন্ধু সর্ লরেন্স জেঙ্কিন্ন সভাপতিত্বে বৃত হইয়াছিলেন, শুনিয়া 

বড়ই আনলিত হইদ্নাছি। আশা করি, পুরাতন গৃহের স্তায় এই নৃতন গৃহেও 
আপনার ব্যবসায়কার্্ের ক্রমেই শ্রীবৃদ্ধি হইবে ।” 
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হাইকোর্টের ভূতপুর্্ব বিচারপতি এফ. ই পার্জিটর এস্কোয়ার মহাশয়ের 
পত্রঃ-- 

“্প্রয় শরতবাবু,_“আপনার গৃহপ্রতিষ্ঠার বিবরণী প্রাপ্ত হইয়া বাধিত 

হইলাম, এবং এ ব্যাপার সমারোছে স্থুসম্পনন হইয়াছে জানিয়। আনন্দলাভ 

করিলাম। উক্ত বিবরণীর এক খণ্ড পত্র সর্ উইলিয়ম্ হার্শেল মহাশয়কে 
পাঠাইয়! দিক়্াছি।” . 

কলিকাতি! প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল সি, এইচ, টনি, 

এক্কোয়ার্ এমএ, পি, আই, ই, মহাশয়ের পত্র, 

পপ্রয় লাহিড়ী, তোমার গৃহপ্রতিষ্ঠার বিবরণী প্রাপ্ত হইয়া! বড়ই বাধিত 

হুইলাম। তুমি যেরূপ সছুপায়ে যেরূপ 'সুসমৃদ্ধি লাভ করিয়াছ, তাহ! স্মরণ 
করিয়। বড়ই আনন্দলাভ করিতেছি । ইহ! কেবল বঙ্গদেশের পক্ষে নহে--সনগ্র 

ভারতের পক্ষেই বড় সুমঙ্গলস্চক ৷ তোমার এই উ২সবব্যাপার প্রসঙ্গে বহুপূর্বের 
একটি শুভদিনের কথা আমার ম্মরণ হইতেছে,_-সে দিনে আমি আমার 

ছাত্র আর একজন লাহিড়ীব সম্মানার্থ প্রতিষ্ঠিত সভাতলে স্বর্গীয় আনন্দমোহন 

বস্তুর পার্খে উপবেশন করিয়।ছিলাম,__-সে ছাত্রটির নাম প্রসন্ন কুমার লাহিড়ী। 

এইরূপ আরও অনেকের নাম আমার মনে পড়িতেছে,-অনেক দিন পূর্বে 
হেরম্বচন্ত্র মৈত্র এমএ পরীক্ষায় ইংরাজি সাহিত্যে বিশিষ্টপ্ূপ পারদর্শিতা 

প্রদর্শন করিয়াছিলেন, না? সর্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যার, রাজ প্যারীমোহন 

মুখোপাধ্যায়, সি, এস, আই, মিঃ ( সর্) জষ্টিস্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সি, 

এর্স, আই প্রভৃতির কথাও একে একে মনে পড়িতেছে। & * *” 

এতদ্ব্যতীত এফ» বি, হাড়লি বাট্ স্কোয়ার, বিএ, এফ.আর জি এস, 

আই সি এস্, পঞ্জাব বিশ্ববিগ্তালয়ের ভূতপূর্ব ভাইদ্ চ্যান্সেলর সর্ পরতুলচন্ত 
চট্টোপাধ্যায় কেটি, এম্এ, ডিএল, সি, আই, ই, নর্ আলঙফ্রেড, ক্রফট্ কে, সি, 

আই, ই, বেঙ্গল রেভিনিউ বোর্ডের ভূতপুর্ব সিনিয়র মেম্বর ডবলিউ, বি, 

ওল্ড হাম্, ইউরেনস্ ব1 হার্শেল্ গ্রহের আবিষ্ষারক ্ুিখ্যাত ভ্যোতির্ববৎ 

স্বর্গীয় মহাঁজ্ম! ডাক্তার হার্শেল সাছেবের স্থুযোগ্য পৌত্র এবং নদিগ্া জেলার 

ভূতপুর্ব্ব সেসন্দ্ জজ্ সর্ ভব লিউ, জে, হার্শেল সাহেব এবং পুনা-ফগুপন্ 

কলেজের প্রিন্সিপাল্ ফাষ্ট র্যাঙ্গ লার (প্রোফেসর আর্ পি পরণঞ্জগে এম্ এ, 

বিএ (ক্যান্টাব.) প্রভৃতি স্বপর্ডিত মহাত্মম গুলী শরংকুনার বাবুর গৃহপ্রতিষ্ঠার 
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সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ । ২৭৩ 
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অফটাবিৎশ পরিচ্ছেদ । 
শরৎকুমার বাবুর সদ্গুণ ও সৎকীত্তি। 

শরতবানু শুভক্ষণে মাতৃপ্রদত্ত ছুই শত মুদ্রা মূলধন অবলম্বনে ব্যবসায়ারন্ত 

করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি যে তদবধিই গুভগ্রছের স্থুবাতাসে অনুকূল 

প্রবাহে তরাবাহন কবিয়াছিলেন তাহ! নহে। তিনি নিজমুখে কঠিয়াছেন,_ 

“ব্যবসায়াপস্তের আনুমানিক ছয় মাস পরে দেখিলাম, আমার তহবিলে কপর্দীকও 

নাই, বাজারেও দেন! বা পাওনা কিছুই নাই; দোকানে তখনও বিক্রে় পুস্তক 

যতগুলি আছে, বিক্রপ্ন করিলে কোনরাপে মাত়দেবীর দুই শত টাক! উঠিতে 

পাবে। বেঙ্গলীপত্ধে বিজ্্।পন চলিতেছে বটে, কিন্কু এতাবৎকালের মধ্যে 

একটিও অর্ডার আমে নাই। ভগ্রোতসাহ হইয়। কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান্ 

বসস্তকুমারের সহিত পরামশ করিলাম,_-আাঁর ন্যবসায়ে কাজ নাই, এখনও 

মায়ের ছুই শত টাকা বজার আছে; আগামী কল্য আসিয়্! মজুত পুস্তক গুলি 
দোকানদারের ঘবে শিক্রয় কির! মায়ের টাক। মাকে প্রত্যপণ করাই এক্ষণে 

যুক্তিসঙ্গত। 

কিন্ত পরদিন আধিয়া দোকান খুলিয়া দেখি, একথান। পত্র পড়িয়! রহিয়াছে 
পড়িয়৷ দেখিলাম-__পুস্তকের অর্ডার! নৈরাশ্ব-নীরস অন্তরে সহম! আশা-নীরধার। 

ছুটিল। মুহুর্তে পূর্ববসন্কর শিশ্বৃত হইয়া গেল। সোৎসাহে সে দিন অর্ডারের 
পুস্তকগুলি সংগ্রহ করিয়া ভি, পি, ডাকে পাঠাইয়। দিলাম। তংপরদিন ছুই 
তিনটি অর্ডার আসিল, তৃতীয় দিনে পাঁচ সাতটি, এইরূপে প্রায় প্রত্যহ দেড় শত 

ব| ছুই শত টাকার অর্ডার আসিতে লাগিল। তখন বুঝিলাম, বেঙ্গলীর বিজ্ঞাপন 

বিফল হয় নাই। তাহার পরে ক্রমে ক্রমে গ্রন্থবিক্রয়ের সঙ্ধে সঙ্গে গ্রন্থপ্রকাশ 

করিতে আরম্ভ করিলাম। তাহার পরেও, কখন স্বীয় বুদ্ধিত্রংশবশতঃ, কখন 

পরের প্রবঞ্চনাবশতঃ, কখন ব! সাধুত! ও সুনামরক্ষার্থে, অনেকবার আমাকে 

অনেক ক্ষতি্বীকার করিতে হইয়াছে। ব্যবসায়ের উন্নতিমুখে কঠোর শ্রমনিরত 

হইয়| কখন.কখন নিয়মিত আহারনিদ্রাও ত্যাগ করিতে হইয়াছে ।” 

শরৎ বাবুর শেষ' জীবনেও দেখিয়াছি, তিনি রাত্রি চারিটার সময়ে শধ্যাত্যাগ 
করিয়া! প্রাতঃকৃত্য সমাপনপুর্ববক কার্যযোদেশে গৃহবহির্গত হইতেন, এবং বেলা 



অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ । ২৭৫ 

দরশট! এগারটাঁর সময়ে প্রত্যাগমনপূর্ববক ন্গানাহারান্তে দোকানে গিয়৷ বলিতেন, 
আর কোন দিন রাত্রি দশটা, কোন দিন বারট। কোন দিন বা একট। পর্য্যস্ত 
অবিরাম কার্ষো ব্যস্ত থাকিতেন। আঁশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তিনি বিবিধ 
কাধ্যব্যস্ততা ও দেনাপাওনার ঝঞ্চ।টের মধ্যেও কখন বিরক্ত হইয়! কাহাকে ও 

কটুমুখে কর্কশবাক্য কহিতেন না, ব| প্রশ্ন বই অপ্রসন্ন থাকিতেন না। 
কর্মচারিগণ কোনরূপ অপ্রিয়াচরণ করিলে বা কোন ক্ষতিকর কার্ধা করিলে 

যদি কখন তিরস্কার করিতেন, 'অবসরক্রমে আবার তাহার নিকট তজ্জন্ত 

নিরভিমানে সবিনয়ে ক্ষম! প্রার্থনা করিতেন। সে সময়ে তাহার আচরণ 

একেবারে সরলচিত্ত বালকের গ্তায় বোধ হইত) কে প্রন, কেই ব1 কর্মচারী, 

তাহ! তখন বু্তে পার। কঠিন। 

এই সবল ব্যবহার 'ও সবিনয়ভব তাহার পৈতৃক সম্পং। আর একটি বিশিষ্ট 
সদ্গুণ ছিল,__তিনি বাড়ীতে শত চিন্ত। ও শত ব্যস্ততার মধোও প্রকু্ন মনে এক 

একবার গুন্ গুন্ করিয়া কোন ব্রদ্দঙ্গীতের একটি পদ আবৃত্তি করিতেন ? 
দেগিলেই স্পষ্ট বোধ হইত, তাহার অন্থরে নিরন্তর নিগুট ব্রন্ন্থখান্তি ও 

আম্ম প্রসাদ বর্তমান ! এই গুণটিও তাহার পুকধপবম্পবা-কৃত দাধনায় স্বভাবসিদ্ধ। 

দানে ও অভাবীর অভ।ব-মোচনে শরত্বাবুর আন্তরিক আগ্রহ দেখ! যাইত; 

কিন্ত বিশিষ্ট অন্তরঙ্গ ব্যক্তিগণ ব্যতীত তাহাব ব্দান্ততা-বৃস্তান্ত 'মগ্ভে মহসা 

অবগত হইতে পারিতেন না। কথন কখন তাহার স্ত্রাপুত্রগণও তাহার দানের 

বিষয় জানিতে পারিতেন ন।। অনেক দাদ্র ছাত্রকে তিনি বিগ্ভালয়ের ধেঠন 

পাঠ্যপুস্তক, কখনও | গ্রাসাচ্ছাদন ধিয়াও সাহাব্য কাররছেন। হাতে অর্থে 

অনটন, পাওনাদার আিয়। হয়ঠ ফিরিয়। যাইতেছে, সে সময়েও অভাবী অভাৰ 

জানাইলে, দগ্প রামতন্ু-পুল্র যথাশক্তি সে অভাৰ মোচনে ক্রুট কখেন নাই, 

বা তিনি যে তখন নিজেও "ভাবী, তাহা যাচককে জানিতে দেন নাঈ। 

বৃভুক্ষুর অন্ন শরৎকুমারের অন্নপূর্ণ-শালাঙ্গ সতত প্রপ্তত থাকিত। শিখদাবে 

রুষ্ঠার পমাগমও স্বল্প ছিল না। শরত্বাবু কদাপি উপদেশ-খ্যপদ্ধেণে আহাব- 

দানে অনিচ্ছা গ্রকাশ বা তাহাদিগের প্রতি অসমাদর প্রদশন করিতেন না| 

আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তাহার অনেক অনাহ্ত দুরম্পকীর আত্মায়বন্ধ 

আপদ্বিপদে আলিয়া ((01517000 15/00160 00615, 2110 1020 1015 0181005 

৪110৭.) তাহার শরণ[পন্ন হইতেন, তিনিও যথাসাধ্য কায়িক বাচিক বা 

আধিক সাহায্যে তাহাদের বিপছদ্ধারে যয্নবান্ হইতেন। এমন দিন দেখিতে 



২৭৬ শরংকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান ধুগ । 

পাই নাই, যে দিন মহাআা শরংকুমীর পরোপকারার্ধে অনুন ছু" চারি টাক। 
বায় বাঅন্ততঃ ছু" এক ঘণ্ট। স্বয়ং শ্রমস্বীকার করেন নাই। পরোপকারার্থে 

কাহারও নিকট কোন উপরোধ অনুরোধ জানাইয়! প্রত্যাখ্যাত হইলেও, তিনি 

তাহা স্বীয় গৌরবহানিকর বলিয়া! গ্রাহা করিতেন ন। তীহার এবংবিধ নিত্য 

ও নৈথিত্তিক দান বা পরোপকার-রতের কথ সাধারণে প্রকাশিত হইবার 

বিষয়ে তিনি একান্ত উদাদীন ও অনিচ্ছৃুক। 

 শরতবাবু সর্বান্থঃঠকরণে পিইভক্তিমান্ ছিলেন। পিতা বর্তমানে তিনি 

যথাশক্তি তাহার সেবাপবারণ ছিলেন, এবং অবর্তমানে যথারীতি তাহার 

পারলৌকিক স্ংক্রিয়া সম্পাদনে কোনরূপ ক্রটি করেন নাই। পূর্বেই বল! 
হইয়াছে, পিতার আগ্ঘরত্যে ও গ্রতিবাধিককৃতো সাধুপুত্র শরৎকুমার 
সময়োচিত উপাপন! অন্নদান অর্থদান ইত্যাদি সদনুষ্ঠান আন্তরিক ভক্তি সহকারে 

স্থদম্পন্ন করিক্তে। স্বচক্ষে দেখিয়াছি, শরত্বাবুর অমাগিক বিনয়নঅতায় ও 
ধর্মমানুষ্ঠানে সন্তষ্ট হইয়া 'অনেক আনুষ্ঠানিক কুত্রাঙ্গণ তাহার এই পিতৃশ্রাদ্ধো- 

পলক্ষ্যে তীহার বাটীতে শ্রন্ধাব সহিত ভোজন করিয়াছেন। তিনি তাহাদিগকে 

স্বতন্ত্র স্থানে শুদ্ধভাবে স্বয়ং ব! ত্রাঙ্গণ কর্তৃক পরিবেশন করিয়া ব্রাঙ্গণ-পন্ক ও 

বরাঙ্মণেতর বর্ণাম্ু্ট দ্রব্যাদি দ্বার ভক্তিপূর্বাক ভোজন করাইয়াছেন। 
গোড়া হিন্দুগণ হয় ত এ কথায় নানা কুতর্ক উত্থাপিত করিয়া তথাবিধ 

ব্রাহ্গণগণকে নিতান্ত অব্রাঙ্গণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে পারেন, আবার গৌড়! 

ব্রাঙ্মগণও হয় ত শরৎবাঁনুব উত্তরূপ ত্রা্ষণভোখন কপটতার লক্ষণ বলিয়াই 

ব্যাখ্যা করিবেন। আমরা অনেকেই কিন্ত তথাবিধ ব্যাখ্যাকারক হিন্দু ও 

ব্রান্মগণকে সাধারণ সমাজদ্রোহী সর্বজনীন সন্ভাব- তঙ্গকারী স্বন্ব সাম্প্রদায়িক 

ভগামির পা! বূলিয়াই অব্ধারণ করিব। 

শরত্বাবু তীহার স্বর্গগত মাতাপিতার ম্মৃতিরক্ষার্থে কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ে 

কিয়ংপরিমাণ অর্থ দান করিয়াছিলেন; শ্রী অর্থ হইতে প্রতিবর্ষে উক্ত 

বিশ্ববিগ্ভালয়ের মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রে বি, এ, পরীক্ষোত্বীর্ণ সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্রকে এবং 

তথাবিধ ছাত্রীকে একখানি করি! পদক প্রদত্ত হইয়া থাকে। ছাত্রদত্ত পদক- 

খানির নাম “রামতন্থ লাহিড়ী পদক”) এবং ছাত্রীদত্ত পদকের নাম "গঙ্গামণি 

পদক”।॥ এতদ্ভিনন তিনি তাহার প্বপ্রকাশিত *[,91)1715 551506 [১০99079% 

নামক ইংরাজি কবিত! পুস্তকখানির সম্পূর্ণ স্বত্ব চিরদিনের নিমিত্ত উক্ত 
বিশ্ববিগ্ভালয়ের হস্তে সমর্পন করিয়। উহার উপন্বত্বে বাঙ্গল! সাহিত্যতত্বের একজন 



বিশিষ্ট উপাধ্যায় নিয়োগের ব্যবস্থা! করিয়া! গিয়াছেন। তদমুসারে বাঙ্গল! সাহিত্যা- 

ধ্যাপক রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় মাসিক ২৫০২ টাক! বেতনে 
উক্ত নিয়োগ প্রাপ্ত হইয়াছেন। শরংবাবুর স্বর্গীয় পিতৃদেবের নামানুসারে উক্ত 
উপাধ্যায়-পদের নাম হইয়াছে *]২৪170051001,981771২656210) এ91951710 

10) (75 11150075 06 3502211 1015028620৫ 11060120016 

শরৎবাবুর এই শেষোক্ত দানের উদ্দেগ্তটি বড়ই স্মহৎ। একাল পর্যন্ত 

বঙ্গভাষার উন্নতিকল্পে কোন দানগণ ব্যক্তিই এতাদুশ গুরুতর ত্যাগস্বীকার'ব৷ 

এরূপ কোন সুব্যবস্থা করেন নাই। সুতরাং বলিতে হইবে, মাতৃভীষানুরাগী 

মহাত্মা শরংকুমার বঙ্গঘমাজে এ এক নূতন কীততিস্তন্ত স্থাপিত করিয়া! গিয়াছেন। 

তিনি স্বকীয় কায়িক শ্রমফলদারা এই নিত্যফলপ্রদ্দ মহাশ্বথ প্রতিষ্ঠা করিয়া 

নিশ্চিতই বঙ্গবাসিমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাতাজন হইয়াছেন। শরতঝুমারের এই 

রাজোচিত সংকীর্তি শরচচন্দ্-মরীচিবং বঙ্ধসমাঞ্রকে বহুকাল সমুজ্জল করিয়! 

রাখিবে, এবং বঙ্গবামিগণ বহুকাল ব্যাঁপিয়৷ এই শুভানুষ্টানের বহু প্রকার শুতফল 

উপভোগ করিবেন, সন্দেহ নাই। 
পূর্বোক্ত কবিতাপুস্তকখানি তাহার ব্যবসায়ের একটি প্রধান উপকরণ 

ছিল, উহাতে তাহার বাধিক আয় বথেষ্টই হইত একটি জাঁমদারের পক্ষে 

জমিদারির কিয়দংশ দান এবং শরৎ বাবুর পক্ষে এ পুগতকথানির চিরন্তন 

উপস্বত্বদীন একই কথ।। তিনি যতই ধননান্ হউন না কেন, শমোৌপজীবী 

ভিন্ন পৈতৃক প্রতব্্যভোগী ছিলেন না। তাহার মাত্র মাতৃভাষার্থে এক্প 

দান বড়ই শ্লাঘনীয়, বড়ই গুদাধ্যের পরিচায়ক। ইতওপূর্বে বিশ্ববিদ্াালয়ে 

ইংরাজি ব্যবহারশাস্ত্, সংস্কৃত বেদান্তশান্ত্র গ্রহতির পর্যলোচনার্থে কোন কোন 

মহাত্ম। এইরূপ দান করিয়। সাধু দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন। ধনিসমাজ্জে শরৎ 

বাবু সকল মহাত্্রগণের নিতান্ত নি়শ্রেণিক হইলেও, দাইসমগে নিশ্চিতই 

তাহার আপন আজ উহাদিগের সমশ্রেণীতেই উন্নীত হইয়াছে; অখন] 

আহ্মপাঁতিক বিচারে তরদৃর্ধও নির্ধারিত হইতে পারে। ৃ 

সর্ব প্রথমে খ্যাতনাম। স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয় ব্যবহারশান্তের 

অধ্যাপনাকল্নে মৃত্যুর পূর্বে বিনিয়োগপত্র বারা তিন লক্ষ টাকা কলিকাত! 

বিশ্ববিগ্ঠাপয়ের হস্তে স্যন্ত করিয়। যান। এই বদান্ত বরণীয় মহাম্মার মাহায্য-কলেই 

বিশ্ববিা(লয়ে ঠাকৃর ল-লেক্চারের প্রতিষ্ঠ।। অগ্থাবধি বঙ্গবালিগণ অবাধে 

উহার ফলভোগ করিয়া আমিতেছেন। ইহার অন্তান্ত সংবীন্তিও সামান্ত নছে। 



উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ । 
স্বর্গীয় মহাত্মা! গ্রদন্নকুমার ঠাকুর-_ 

কলিকাত।__-পাথুরিয় ঘাটার ৬গোপীমোহন ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুল্র। ইনি 
কলিকাতা সদ দেওয়ানী আদালতে ওকালিত করিয়া গড়ে প্রতিবর্ষে প্রায় 

দেড় লক্ষ টাকা উপান্জন করিতেন, কিছু দিন গবর্ণমেপ্ট-গ্রীডারের কারধ্যও 

করিয়াছিলেন। গবর্ণমেন্ট, তংকালে নিষ্কর ভূমি বাজেআপ্ত করিবার প্রস্তাব 

করিলে, মহাত্ম। গ্রসন্নকুমার “বেঙ্গল হরকরা” নামক সংবাদপত্রে এ প্রস্তাবের 

তীব্র প্রতিবাদ প্রকাশ করেন। কিন্ত, সে প্রতিবাদে কোন ফল হইল না, 

গবর্ণমেণ্ট উক্ত প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিতে উদ্যোগী হইলেন। এই ব্যাপারে 

সরকারী তহণীলদারগণের অত্যাচার-অপন্তায় বড়ই অসহ্ হইয়। উঠিস। তখন 
প্রসন্নকুমার, দ্বারকানাথঠাকুর প্রভৃতি কয়েকজন বন্ধুর সছিত গিলিত হ্ইয়া, 
কলিকাতা টাউন হলে নিকষ ভূম্যধিকারিগণের একটি পভ! সমাহ্ত করিয়া উক্ত 

বিষয়ের আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। বিরাটসভার ব্যাপার শুনিয়! তৎকাণীন 

গবর্ণর জেনেরাল্ লর্ড অকৃল।ওু., পাছে লাটভবন আক্রান্ত হয় ভাবিয়া, আশঙ্ষিত 

হইলেন, এবং অর্ধ ঘণ্ট। মন্তর সেই ব্যাপারের সংবাদ লইতে লাগিলেন। 

আন্দৌলন-ফলে এক-তায়দাদ্-ভূক্ত পঞ্চাশ খিঘার অনধিক নিষ্কর ভূমিগুলি 

অব্যাহতি পাইল । এইরূপ ভূমি অগ্ঠাবধি "নান-খালাশি” নামে অভিহিত। 
লর্ড ডালহৌমির শাসনকালে ব্যবস্থাপক সভার গ্রথম স্বষ্টি, এবং গ্রদন- 

কুমার & সভার (0197. £১৯51000 ক্লার্ক, আসিষ্টাণ্ট, পর্দে নিযুক্ত হন। 
এই সময়ে অনেক রাজবিধি প্রণয়ন উপলক্ষ্যে তিনি গবর্ণমেণ্টকে সবিশেষ 

সাহাধ্য করিয়াছিলেন। 

প্রনূন্নকুমার ছোটলাটের ব্যবস্থাপক সভার অন্ভতম সদস্ত ছিপেন, বাঙ্গালীর 

মধ্যে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার মভা মনোনীত হইবার সৌভাগাও সর্ব- 

প্রথমে ইহারই ঘটে, কিন্তু নিতান্ত পীড়িত থাকায় উক্ত সভায় একদিনও 
যোগদান করিতে পারেন নাই। 

সুপগ্ডিত প্রসনকুমার সংস্কৃতশান্ত্বের বড়ই অনুরাগী ছিলেন, বাবহারশাস্ত্রে 

ও জমিদারি কার্যেও ইহার যথেষ্ট অভিজ্ঞ! ছিল। ইনি মৃত্যুকালে ব্যবহার 



উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ । ২৭৯ 

শাপ্ের অধ্যাপনাকরে যেমন তিন লক্ষ টাক! দান করিয়। যান, তেমনই 
মুলাজোড়ের সংস্কৃত বিগ্যামন্দির নির্মাণের নিমিত্ত ৩৫*০২ টাক|, তথায় একটি 
দাতব্য চিকিৎসায় প্রতিষ্ঠার্থে এক লক্ষ টাকা, আত্মীয় স্বজনকে এক লক্ষ নয় 

হাজার টাকা এবং নিজ কল্মচারী ও ভূত্যগণকে এক লক্ষ ছয় হাজার টাক। 

দান করিয়া যান। এতদ্বযতীত জীবিতকালেও বিস্তর টাক! দান করিয়াছিলেন। 

তরুণ বয়সে প্রসন্নকুমার “অনুবাদক” নামে একখানি বাঞ্গল! ও “রিফর্মার” 

নামে একথানি ইংরাজি সংবাদ পত্রের প্রতিষ্ঠা করেন, এবং স্বয়ং এ পত্রদ্বয়ের 

সম্পাদক থাকিয়া রাজনীতি ও ধর্খশনীতি সম্বন্ধে আলোচনা কবেন। ইনি 

'স্কত শান হইতে দায়-ব্ষিয়ক ব্যবস্থা .সঙ্কলন করিয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত 

করিয়াছিলেন। 

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসনের গ্রতিষ্ঠাকাধ্যে ইহার বিশিষ্টব্ূপ যত্ব ও 
উৎসাহ ছিল, এবং সর্ রাজা রাধাকান্ত দেবের পর ইনিই উক্ত সভার সভাপতি- 

পদে অধিষ্ঠিত হন। 

মহাত্স। প্রমননকুমার অনাধারণ মাতৃভক্ত মহাপুরুষ । কথিত আছে, তাহার 

পৃজনীয়! মাতদেবীর স্বর্গলাছের পর, তীয় নিত্য ব্যবহার্ধ্য রজতনির্ম্িত পালক্ক- 

খানি পাছে অপর কর্তৃক ব্যবন্ধত হয়, এই আশঙ্কায় মুলাযোড়ে তাহার পিতৃ- 

গ্রতিঠিত ব্রঙ্গময়ীদেবীর সেবার্থে & পালক্কেব উৎসর্গ কবেন। মুলাষোড়ের 

ঠাকুরবাটার সংলগ্ন সংস্কৃত বিগ্ভালয়টি 'অগ্চাবধি এই মহাআ্ারই প্রদত্ত মূলধন 

দ্বারা পরিচালিত হইতেছে । 

একমাত্র পুত্র জ্ঞানেন্দ্র মোহন ঠাকুর খুষ্টদশ্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন বলিয়। 

প্রসন্নকুমার তীহাকে স্বীয় সম্পত্তিব উত্তরাধিকারিত্বে বঞ্চিত করিয়া, প্রথমতঃ 

ভরাতুদ্পুত্র ষতীন্দ্রমোহন, তদন্তে ঠাকুরবংশেব অগ্তান্ত প্রতিনিধিগণ যথাক্রমে 
উক্ত সম্পত্তি ভোগ করিবেন, এইরূপ ব্যবস্থা করিয়। যান। পরে ১৮৬৮ খুঃ 

অন্দে ৩০শে আগষ্ট তারিখে মহাক্জা গ্রসরকুমার ঠাকুর পরলোক প্রাপ্ত হইলে, 
ক্রমশঃ তাহার পরিতাক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকাপ্রিত্ব লইয়া মোকদম! বাধিয়! 

উঠে। বহুদিন ধরিয়। মোকদ্দম। চলিবার পর প্রিভি কোন্সিলের বিচারে 

সিদ্ধান্ত হইল যে, যতীন্দ্রমোহন নিজ জীবন-কাল পধ্যন্ত এ সম্পত্তি ভোগদখল 

করিবেন, কিন্তু তাহার জীবনাস্তে জ্ঞানেন্দ্রমোহনই উহার সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকার 

প্রাপ্ত হইবেন। 

মহারাজ সর্ যতীন্্রমোহন ঠাকুরের প্রদত্ত মহাত্মা! প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 



২৮০ শরৎকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ। 

শ্বেতপ্রস্তর-প্রতিমুর্তি কলিকাঁত| বিশ্ববি্ালয়ের অলিনদে অগ্ভাবধি বিদ্ধমান। 

দানশীল প্রপন্নকুমার-কৃত দানের মধ্যে “ঠাকুর ল-লেকৃচার” প্রতিষ্ঠাকল্পে 

বিশ্ববিদ্ালয়ে দানই সর্বশ্রেষ্ঠ, এবং মহাত্মা! গ্রসরকুমারই এইরূপ স্দহুষ্ঠানের 

পথপ্রদর্শক । 

ইদানীং পটলডাঙ্গার বন্থু-মল্লিক-বংশসন্তৃত স্বর্গীয় মহাত্ম! শ্রীগোপালবন্ধ 
মল্লিক মহাশয়ও স্বর্গীয় প্রসন্নকুদারের মহত দৃষ্টান্ত-অন্দরণে বেদান্ত শাস্্রা- 
শীলনের নিমিত্ত মৃতযার পূর্বে বিনিয়োগ পত্রদ্ধারা কলিকাতা! বিশ্ববিগ্থাল়ে প্রচুর 

অর্থ দান করিয়৷ এইরূপ ব্যবস্থা করিয়! গিয়াছেন যে, তিন বৎসরের নিমিত্ত এক 

এক জন করিয় বেদান্তাধা।পক মাদিক ১২৫২ টাকা বেতনে বিশ্ববিগ্তালয়ে নিযুক্ত 

থাকিয়! ধারাবাহিক উপদেশ প্রদান করিবেন। প্রত্যেক অধ্যাপক তিনবতসর 

অস্তে ১৪০*২ টাকা পাইবেন) এ টাকার দ্বারা ততপ্রদন্ত উপদেশগুলি 

পৃস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া, ৪০* খানি পুস্তক বিশ্বথিগ্ালয়ে এবং ১৯ থানি 

বন্ধবর্গমধ্যে বিতরণ করিবার নিমিত্ত উক্ত বন্থমলিক মহাশয়ের বংশের 

প্রতিনিধিকে দান করিবেন; অবশিষ্ট টাকা অধ্যাপক মহাশয় স্বয়ং গ্রহণ 

করিবেন। দাতার অভিপ্রায়ান্থমারে বৃত্তির নাম হইল প্শ্রীগোপাল বন্থু-মল্লিক 

স্কলারশিপ” যাঁবৎ কলিকাত! বিশ্বিগ্ঠালয় থাকিবে, তাবৎকাঁল স্বর্গীয় সদাশয় 

মল্লিক মহাশয়ের এই সংকীন্তি সমগ্র বঙ্গে স্ুঘোধিত রহিবে। 

মহান্ম। মল্লিক মহাশয়ের পর এ প্রকারের দান করিয়াছেন কেবল দরিদ্র 

রামতন্থপুত্র কৃতকন্মী মহীনুভব শরতকুমার লাহিড়ী । প্রসন্নকুমার দান 

করিয়াছিলেন ইংরাজি ব্যবহারশাস্ত্রের অনুশীলনাথে, শ্রীগোপাল দান 

করিয়াছেন সংস্কৃত বেদান্ত শাল্তার্থে, শরৎকুমার দান করিলেন তাহার মাতৃভাষ! 

বাঙ্গলার উন্নতিকলে ! প্রাগুক্ত অতুলরশবয্যশালী মহাক্মদ্য়ের দান স্ব স্ব নাম- 

রক্ষার্থে স্ব স্ব নামে অভিহিত, শেযোক্ত শমোপন্ীবী স্বাবণম্বী সাধুসত্তমের দান 

স্বীয় স্র্থগত পুণাশ্লোক পিতৃদেবের পুণ্যার্থে এবং তাহারই পুণ্যনাম প্রচারার্থে! 

বলিতে ইচ্ছ। হয়, শরৎকুমারের দানই দর্কত্রেষ্ট! 

আঁশা করি, যাবৎ বাঙ্গল! ভাষা প্রচলিত থাকিবে, তাবকাল বঙ্গবাঁসী 

শরত্বাবুর এই “্রামতন্থলাহিড়ী-রিদার্চ ফেলোশিপ” প্রতিষ্ঠার উপকারিত্ 

উপলব্ধি করিবেন। 



ত্রিৎশ পরিচ্ছেদ । 
আধুশিক বঙ্গের বিবিধ ব্যাপার । 

শরৎকুমার লাহিড়ী মহাঁশয়েব জীবনের অস্তিমাংশে বঙ্গে যে সমস্ত ব্যাপার 

ঘটিয়াছে, তন্মধ্যে লর্ড. কঙ্জন্ কৃত বঙ্গবিভাগ ও লর্ড হাঁডিঞ্জের সময়ে কলিকাত। 
হইতে দিল্লীতে রাজধানীর পরিবর্তন এই দুইটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । প্রথম 
ব্য!পার উপলক্ষ্যে ক্রমশঃ দেশে অনেক অনিষ্টাপাত হইয়াছে । এ বঙ্গবিভাগ- 

ব্যাপার সেই সমস্ত অনিষ্টের হেতু না হইলেও, এ উপলক্ষ্যেই যে দেশে পূর্ববসঞ্চিত 
পাপের অশেষ বিষময় ফল প্রকাশ পাইবার অবসর পাইয়াছে, ইহা! বিচক্ষণ ব্যক্তি- 

মাত্রেরই অনায়াসে অনুমেয় । পক্ষান্তবে বিচার করিয়! দেখিলে, এ উপলক্ষ্যেই 

দেশের অন্তঃসঞ্চিত রোগবীজ উপযুক্ত সময়েই নিদ্ধারিত ও নিরাঁকৃত হইবার 

সুযোগ ঘটিয়াছে। নচেং, না জানি, এই গুপ্তবীজ হইতে কালে কি সব্বনাশাত্মক 

ব্যিবৃক্ষের সমুদ্দব হইয়! সমগ্র দেশকে উৎসাদিত করিত! 

এই বঙ্গবিভীগেব কিয়ৎকাল পরেই লর্ড হাঠিগ্রের শাসনসময়ে বর্তমান 

ভারতমঘ্রাট মহামহিমা্ণৰ শ্রীল শ্রীষুক্ত পঞ্চম জর্জ. ও সমাটুনহিথী মহামান্থা 

গ্রীল শ্রীমতী মেবী ভারতে গুভাগমন কবেন। এই সময়ে উভয়ে অভিষেক 
উপলক্ষ্যে দির্নী নগরীতে মহাসমাবোহে দরবাব-অধিবেধন হয়; এবং এই 

দববাবেই কলিকাতা হইতে দিল্লাতে ভারতে রাজধানা পরিধন্ডিত হইধার 

আদেশ প্রচারিত হয়। অতঃপর দিল্লীনগবীই ভারতনাম়াজ্যের রাজধানী বপিয়া 

ঘোধিত হইল; কলিকাত। মাত্র বঙ্গদেখের রাজধানা রহিল। এই সময়ে 

বাঙ্গলার ছোটলাটেব পদ উঠিয়। গেণ, এবং বোম্বাই ও মাদ্রাদের গ্ভার বঙ্গদেশও 

একজন গণর্ণরেব শাসনাধীন হইল । মহামতি লঙকারমাইকেল পের গ্রাথম 

গবর্ণর হইলেন। ' 

গ্রথমতঃ €লিকাতা। হইতে ভারত-রাজধ[নী দিলীতে উঠিয়। বাওয়ার 

কলিকাতার ক্ষতি হইবে বপির়া অনেকের মনে আশঙ্ক। উপস্থিত হইয়াছিপ। কিন্তু, 

বন্ততঃ দেখ! গেল, রা'জধানী-পরিবর্তনে কলিকাত। নগরীর ক্রমশঃ শ্রীনুদ্ধি বই 

অধোগতির কোনই কারণ হয় নাই । এক্ষণে আশা কবা যায়, এইরূপ ব্যবস্থায় 

স্বতন্ত্র শীসকের অধীনে বঙ্ছদেশের নুখসমৃদ্ধি উত্তরোত্তর বুদ্ধি পাইতে থাকিবে । 

৩৬ 



২৮২ শরংকুমাঁর লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ। 

পূর্বকাঁলে বঙ্গদেশে গঙ্গার পশ্চিমে ও পূর্ন মাত্র ছুইটি রেলপথ ছিল, ইদানীং 
পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ ও মধ্যবঙ্গে অনেক গুলি রেলপথ খুলিয়াছে, এবং অনেক 

স্থানেই ্টীমার-যাঁতায়াত হইরা থাকে । দাঁজিলিং হইতে বঙ্গোপসাগর অথবা 
চট্টগ্রাম হইতে বিহার পধ্যন্ত বঙ্গ-ভ্রমণকারীকে এখন ভূমিতে পদীর্পণ না করিলেও 
চলিতে পারে। 

এই সকল রেললাইন ও ঈীনাবলাইনের ফলে বঙ্গেব বাঁণিজ্যকার্যে অনেক 

স্ুবিধ! ও উন্নতিসাধন হইরাছে, অনেক পুরাতন কুপলী স্ুনির্মল নাগরিক 

শ্রী ধাবণ করির।ছে, অশিক্ষিত অঞ্চলে শিক্ষাবিস্তারের সুব্যবস্থা ৬ইয়াছে, এবং 

সমগ্রদেশের আচারব্যবহার রীতিনীতি জল্পনাকল্পনা বেশণিন্তাস প্রভৃতি 

সর্ববিষয়েই একতাসাধন হইতেছে; ' এতপভিনন পোষ্টঅফিসের যথেষ্ট সংখ্যাবৃদ্ধি 

এবং মণিঅঙার, টেলিগ্রাফ টেলিগ্রাফিক্ মণিঅর্জার, সেভিংস্ব্যাঙ্গ প্রভৃতির 

সৃষ্টিহেতু লোকের সুখন্থবিধার অনেক বুদ্ধি ভইয়াছে। 
কলিকাঁতার পশ্চিমে ও ভুগলীব পূর্বের গঙ্গা উপব উদানীং যে দুইটি 

সুপ্রশস্ত সুদৃঢ় সেতু নির্মিত হইয়াছে, পুর্বে বঙ্দেশে কোন স্থানেই এরূপ সুন্দর 

সেতু নিশ্মিত হয় নাই । সম্প্রতি পন্মানদীধ উপ সাড়াথাটে রেলগাড়ীর 
যাতারাত নিমিত্ত যে অপুর্ব মেহু শিম্সিত হইয়াছে, উহাতে পাশ্চাত্য শিমনৈপুণ্যের 

প্রষ্ট পরিচয় যথেষ্টই প্রকাশ পাইয়াছে। 

পূর্ব্াপেক্ষা এক্ষণে বঙ্গে সাধাবশ লোকের তথ! শিক্ষিত লোকের সংখ্যা 

যেমন বুদ্ধি পাইয়াছে, মঙ্গে সঙ্গে শৈল্লা বণিকৃ ও শ্বরুভিধারার সংখ্যাও ভেমনহই 

বুদ্ধি পাইয়াছে, এবং বলিতে বড়ই লঙ্জা ও দঃখনোধ হয় যে, বিলাসিতা 

ব্যভিচার মাদকসেবন প্রবঞ্চনা মমাজদ্রোহ রাজদ্রোহ প্রস্তুতি নানাবিধ পাপ- 

প্রবৃত্তি এ৭ং অস্বাস্্য ও অভাববোধও বর্ধমান বঙ্গে পূর্বাপেক্ষা এক্ষণে অধিক 

বই ন্যুন নহে। 

রাজবিধির সীমাতিক্রম ন! করিয়। শ্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত যে কোনরূপ 

উপায়াবলশ্বনেই আর এখন লোকের সাধারণতঃ পুর্ধের গ্রায় ধন্মভয় বা 

সামাল্িক লক্জাভয় নাই। সহবগুলিতে সামাজবন্ধনেব অধিকতর শিথিলতা 

হেতু বাভিচারমাত্রা বড়ই অধিক। 

ফলতঃ নানাবিধ ধর্মসংস্কার ও শিক্ষাবিভাগীয় শতচেষ্টা৷ সব্বেও সাধারণ বঙ্গের 

নীতি ও চরিত্র দিন দিন বে ছুধ্বপ হইয়া পঁডউিতেছে, ইহা অনেকেই অনুমান 

করিতে পারেন; তৎফলে, সর্বন্থখ-নিদান স্বাস্থ্য ও শান্তি যে ক্রমণঃ বঙ্গভূমি 
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হইতে অস্তহিত হইতেছে, তাহাতেও আমাদের দৃক্পাঁত বা চৈতন্তোদ্রেক নাই। 
ন৷ জানি, বর্তমান বঙ্গের পরিণাম কতই ভয়াবহ ! 

বঙ্গীয় বর্তমান নারীসমাজের অবস্থাও আশাপ্রদদ নহে। কুমারীগণের মধ্যে 
অনেকে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছেন সত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মনে 

যেরূপ বিলাদ-বাসনার সঞ্চার হইতেছে, তাহাতে তাহাদের ভাবিঞীবনে সখশাস্তি- 

প্রত্যাশ! নিতান্তই অন্ন। উচ্চ অঙ্গের বািকা-বিদ্ভালয়গুলিতে সাধারণতঃ 
বড় বড় ডাক্তার উকিল বারিগার জগ মাজিদ্রেই মুন্সে ইত্যাদির পতীই প্রস্তত 

হইতেছে, সাধারণ দরিদ্র গৃহস্থপত্বী তথায় ছুশ্রাপ্য ; দেশে প্রয়োজন কিন্তু 

শোবোক্তেরই সমধিক । 

এনত্প্রসঙ্গে আমাদেব স্বর্গীয় শরত্ধাব্র বণিত একটি কাহিনীব ম্মরণ 

হইতেছে, সাধারণের অব্গতির নিমিত্ত উহা] নপ্ে প্রকাশিত হইল ।-_ 

শরতবাবু কোন একটি পিভহান কুমারীকে নিখায়ে বেখুনবিগ্ভালয়ে 

পড়াইতেন, কুমাবীর 'অগ্ঠান্ত ব্যপনও মনেক সনয়ে শরহবাবুকে বহন করতে 

হইত। ক্রমে বাঁলিক। খখন প্রবোশিকা পরাক্ষান প্রথম শ্রেণাতে সমুত্তার্ণ হইয়া 

কলেজে পাঠ করিতে লাগিল, সেই সনয়ে শবংখাবু মনে মনে বিচাধ করিলেন, 

কুমারীকে যখন এতদিন প্রতিপালন করিলাম, এক্ষণে বিবাহযোগা (৪ হঠয়াছে, 
তখন এই সময়ে মানি জানিত থাকিতে থাকতে ইঠাকে একট সংপাত্রে সম্প্রদত্ত 

করিয়। বাইতে পাবিলে ইছার ভাখিজাবনেখ গাঁ ভনিদ্ধাৰণ ইয়া ঘায়। 
সেই সমযে এবংপানূর সন্ধানে একটি সংপাত্রও ছিণেন। পাত্রটি সবে এম, 

এ, পাস্ করিয়া মাসিক ১০০২ একশত টাকা বেতনে প্রোফেসরি করিতে 

আর্ত করিয়।ছেন, স্বাস্থ্য সুন্দর, ভান স্্নিম্মল। 
শরতবাবু কুমারীর অভিপ্রায় জানিবার নিমিত্ত কোন বিশিষ্ট আত্মীয়ার 

দ্বার। উক্ত পাত্রের ব্বয় জ্ঞাপন করাহলে, মদ্গর্ধিণা কলেজ-কুম।রী উত্তর 

করিলেন,__- 

“সবে এম্ এ পান করির| সামন্ত ১০০২ টাক বেতন পাইহেছে,- সে বেটা 

আবার বিবাহ কারতে চায় কোন্ বিবেচনায় ?” 

শরত্বাবু শুনিয়া অণাক্ ! 

কুমারীর উত্তরের নিগুঢ় অর্থ এগুলে 'পঠভ খুঝ! ঘাঁভতেচ্ে যে, উপ্ত পাখি 

এম্ এ পাস করিয়াছেন মাত্র, এক্ষণে পলাত গিরা, বয়সে কুণাঙ্ ঠ লাতীপরন্, 

নচেং ডাক্তার বা বারিষ্টার হইর| আলিয়া, অন্ততঃ নালে ঠিন চারি শত টাকা, 
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অথবা তদভাবেও দেশে থাকিরাই প্রেমাদ রায় টাদ বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া, অন্ততঃ 

মাসে দুইশত টাক! উপাজ্জন করিতে পারিলে, তবে তিনি সেই বাণিকার বিচারে 

বিবাহযোগ্য ব| তাহার নি বরণীয় বলিখ! বিবেচিত হইতে পারেন। 

এইরূপ বিলাসিনীগণের ছারা দেশের ছুর্দশাবৃদ্ধি ব্যতীত স্থমঙ্গল-সম্ভাবন! 

কিরূপে আশ। কর! মাইতে পারে £ র 

কেবল শিক্ষিত! বালিকাগণের গ্রাতি নহে, এ দোষ শিক্ষিত বালকগণের 

প্রতিও সমানে আরোপিত হইতে পারে । তবে কি সর্বদোষ শিক্ষাপ্রণ[লী- 

মূলে? শিক্ষাবিধানের কর্তৃপক্ষীয়গণের সমীপেই আমাদের এ বিষয়ের বিচার 

ও প্রতিবিধান প্রার্থনীয় | 

একদিন,_সে অনেক দিনের কথ|,-_ন্বর্গীয় ব্রঙ্গানন্দ কেশবচন্ সেন মহাশয় 
ইংলগ্ডে প্রকাম্ত সভাঙলে সর্বসমক্ষে দগডায়মান হইয়া! বক্তৃতাচ্ছলে এই মর্শে 

কহিয়াছিলেন,--ইংলগ্ ভারতকে তাহার সব্ব সৃগুণ শিক্ষা দিন্, তাহাতে 
ভারতের উপকার বই অপকাঁর হইবে না, কিন্তু আমাদের গৃহিণীগণকে বেন 

বিলামিতার শিক্ষ! না দেন, ইহাই মাত্র প্রার্থনা । ভারতের দরিদ্র-কুটারে গাউন্ 

ফ্রক প্রভৃতি বাখিবার গ্ানসংকুল।ন হইবে না। 

তৎকালে সেন মহাশনের উক্ত বক্তৃতায় সভাতলে সকলেই আনন্দধ্বনি 

করিয়াছিলেন,_-মআঁমরাও সে সংবাদ শুনিয়া গুহে বসিয়। মাত্র ভাসিয়াছিলাম ; 

আজ দেখিতেছি, সেই ভাববাদী মহান্ুভবের তথাবিধ ভয়স্চক ভবিষ্যদ্বাণী 

প্রকৃতই সফল হইবার সুস্পষ্ট সুচনা ! গ্রক্কৃতই আমাদের নিরন পর্ণকুটারে গাউন্ 

প্রবেশের উপক্রম ! আমর! নিরুপায় ! উপায় না্ধ শিক্ষাবিধাতৃগণের করায়ন্ত। 

আমর! শিক্ষার উপক্রমকালেই প্রলোভন পাইয়াছি,_-“লেখ। পড়া শিখে 

যেই, গাড়ী ঘোড়| চড়ে সেই 1” এক্ষণে চড়িব কি, চাপ পড়িবার আশঙ্কাই 

পদে পদে। 

তথাপি কিন্তু কি শিক্ষার্থী কি অভিভাবক, স।ধারণতঃ সকলেরই চক্ষে 
শিক্ষীর চরম লক্ষ্য রহিয়াছে ্রশর্যযলাভে । চাঁকরীই হইয়াছে দে লক্ষ্যলাভেব 

প্রশস্ত পথ। দাসত্ব কিয়াই প্রভুত্ব করিব, ইহাই আমাদের বড় সাধ! 
আমর! যে যত বড় চাকর হইতেছি, সে মনে মনে তত বড় প্রভু সাজিয়। 

কৃতাথন্মন্ত হইতেছি। আমাদের এই ছুরাকাজণ ও প্রসৃত্বলিগার মাত 

এত অধিক হইয়াছে যে, আমরা এক্ষণে তন্মদে মন্ত হইয় সম্পূর্ণ আত্মবিস্বৃত 
হইয়াছি ; কেবল আত্মবিস্থত নহে, পরশ্রীকাঁতরতা এবং পরদ্রোহ-প্রবৃত্তিও 
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আমাদের ব্লবতী হইয়া! উিয়াছে। শুনিয়াছি, প্রচীনকালে কোন কোন বষট- 
বুদ্ধি রাজপুত্র পিতৃপদ-গৌরবে ইঈর্ধাপরায়ণ ও স্বয়ং প্রভূত্বল।তে প্রলুন্ধ হইয়া 

পিতার অসামর্য ও নিজের সামর্য কালের পূর্বেই পিতৃপ্রোহ ও পিতৃহত্যা রূপ 

মহাপাপাচরণে চিরকলঙ্ক কিনিয়াছেন; আমরাও সম্প্রতি সেইরূপ প্রলুব্ধ ও 

ধৃতিচ্যত হইয়া! তদ্ূপই ঘোর পাপাচধণে সমুগ্ত ! স্বজাতি স্বদেশ ও স্বধন্মের 
ম্ধ্যাদা ভুলিয়৷ তুচ্ছ বিজাতীয় বৈদেশিক আদশে বিমোহিত হইয়। বিদ্রোহকেই 
শান্তিসীভাগ্য সাধনের প্রকৃষ্ট উপায় স্থির করিয়াছি। আমরা অগাঁধে 

পতিত সত্য, কিন্তু যে আমাদের সমীপাগত, যাহাকে ধরিয়া উদ্ধারের 

প্রত্যাখ। কর। যাইতে পারে, আমরা অধীর উদ্ধত হইয়া আশু-পরিক্রাণাশায় 

অগ্রে তাহাকেই ডুবাইতে উদ্ধত! ঈদৃশ বৈদেশিক বিধম্মবুদ্ধি ধন্ম-ভূমি ভারতে 

কখনই শুভদারক হইবে না। 

অধর্দোপায়ে আততায়িতায় আম্মেন্নতিসাধন নিত।ন্ুই কাপুরুষেব চেষ্টা ও 

অধঃপাতেরই উপায়ান্তর মাত্র । অপরে--পামবে ঈদৃশ ক।পুক্ষাচারে পরম পৌক্ষ 

জ্ঞান করিতে পারে, কিন্তু পক্ষাধিক বর্ষ ব্যাপিয়! যে দেশের ব্যে/ম চতুব্বেদমন্ত্ 

নিশিদিন মুখরিত হইয়াছে, বুগনুগান্তর ব্যাপিয়া যে দেশে ম+ৎ পবিত্র হোমগন্ধ 

দিগ্বিদিকৃ বহন করিয়াছে, যে দেশের অগ্নি রাশি রাশি সমিতসপিতে সন্তপ্পিত 

হইয়। স্থপনিত্র হোমধুমে [দ.৪মগুল সমাচ্ছন করিয়াছে, যে দেশের গঙ্গা যমুনা 

গোদ।ববা সরখ্থতী নম্মদ1 সিঙ্গকবেরী প্রহ্থতির পর্িব্র সপিলপ্রবাহে সমন্তাৎ 

সর্বকাঁণ কশুযাপলরণ করিতেছে, ঘে দেশের পুণ্যতুমি শশ্বৎকান তুলসী তালতমাল 

শালপ্রিয়াণ পলাসপনন আম্র আমলকী হরিতকী বিভীতকী প্রভৃতি স্থপনিত্র 

সুফলপ্রদ তরুসমূহে সমাকীর্ণ, সোমাদি সর্বৌবধি-জালে সমাচ্ছন্ন, সপ্ধাত ও 
নবরত্বাকরে স্থুমণ্ডিত, যে দেশে উপনিষৎ সংহিত ঘড় দর্শন রাণায়ণ মহাভারত 

শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের উৎপত্তি ও নিত্য আবৃত্তি, যে দেশ চিরদিন ব্যাঁস 

বানীকি বসিষ্ঠ বিশ্বামিত্র দাশবখি বাস্থদেব ভীন্ম যুধিষ্ঠির অঙ্ঞুন, তথ! ধর প্রহলাদ 

শ্রীচৈতন্ত প্রশ্নতি আদর্শ মহাপুরুষের অবভার-ক্ষেত্র, সে দেশে আজ দুর্দিনের 

বৈদ্বেশিক দৃষ্টান্তে বিদ্রোহ বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যার্দি কাপুরুনোচিত আশ্বখামিক 

'আততা্িবৃত্তি পৌরুষপরিচয়ে প্রপৃজিত হইতে পাবে না। এ দেশেই হউক 
বিদেশেই হউক, আততায়িতাম্ন বিদ্রোহিতায় আপাহ-মলোহর অভাষ্টলাভ 

হইলেও, উহার পরিণান নিশ্চিত ঘোব পিপৎপাতক | 

দুরাশ৷ দুরাকাজ্জার কুহকে পড়িয়। বঙ্গদেশের অনেক শিক্ষিত যুনক আজ 



২৮৬ শরতকুমাঁর লাহিড়া ও বঙ্গের বর্তমান যুগ। 

পরম পৌরুষজ্ঞানে কাপুরুষনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন, এমন কি উপার্জিত 
স্বদেশীয় বিদেশীর বিদ্ভাকে নিজ নিজ পাপবুদ্ধির অন্ুপারিণী করিগা লইরা, শাস্বের 

অর্থবিপর্য্যয় ঘটাইয়!, স্বশ্ধ কুপ্রবৃত্তির প্রশ্রয় দান করিতেছেন, আ শ্ররশাখা- 

চ্ছেদনই অনরোহণের উতর কৌশল বলিয়া মনে করিভেছেন; কিন্তু এ কেধল 

আশুমৃত্যুরই প্রশস্ত পথ! ! 

আমরা বগডন[ন জ্ঞানবিজ্ঞানাভিমানে মনে করিতেছি যে, না জানি কতই 

আত্মোন্লতিমাধন করিয়। আগ সশরীরে সর্গসোপানে অধিরোহণ করিতেছি, 

কিন্তু অন্তু ষ্টতে পরাক্ষ। কবির! দেখিলে দেখিতে পাই, আমাদের কি ব্যক্তিগত 
কি সমাজগত ভনতি, কই, কিছুই তহইতেছে না! আমাদের শরীর অসুস্থ, 

আরুঃ স্বপ্ন, চিত্ত চঞ্চল, চরির কলুষিত, গু নিরন্ন অশাপ্ডতিময়। সমাজ শত 

গ।পআ্রোতে এবিত! তথাপি আমর! জ্ঞানী, তথাপি আমব! উন্নত! একাল 

মভিমান কোথা হইতে আল ! 

এই অভিমানে মত্ত হইগা আমরা উপপ্যার অভিভাবক শাসক শাস্্াব 

সকলকেই উপেক্ষা করিয়। নিজ নিজ উদ্ভাপিত আভিনন পথে পদার্পণ কবিতে 

একান্ত আগ্রহান্িত! আপনাদিগকে গুরু হইতেও গবারান্ জ্ঞান করির! 

হিতৈষীর হিতোপদেশ-বাক্যেও অনহেল! প্রদশন করিতেছি! আম্মপণীক্ষা 

অন্তদৃষ্টি বিচাব বিবেচনা! বৈধ্য সহিষ্ণত! প্রভৃতিকে কাপুকব-লগণ জ্ঞানে 
পরিহার করিয়। অবোধ পতঙ্গের শ্ায় পাবককেই পরদাশ্রস্ন জ্ঞান কররিঠো! 

এ ছুন্মাতি বিষম ছুর্গীতিরই অবতরণিক]। 

আমাদের সমাজে ইতঃপুর্ে এনপ কু গ্রথা কদাচাব অনেক ছিল, বাহ| এখন 

আর নাই বলিলেই হয়, কিন্তু নৃতন নূতন পাপাঁচাব কি তত্বং স্থান অধিকার 

করে নাই ? পূর্বের অশিক্ষিত বঙ্গলমাঞ্জে কণ্তাবিক্রয়পদ্ধতি বড়ই বীভংস ছিল, 
কিন্ত আধুনিক শিক্ষিতনমাজে পুত্রবিক্রমীর সংখ্যা যে দিন দিনই বৃদ্ধি 

পাইতেছে! শিক্ষিত বঙ্গের বিবাহ-হাট যে ক্রমশঃ গেহাটায় পরিণত ! তথাপি 

আমর! শিক্ষিত সমুন্নত ! 

প্রাচীন অশিক্ষিত বঙ্গের নারীনি গ্রহ বড়ই ছপ্রবুত্তিব পরিচায়ক সত্য, কিন্তু 

আধুনিক শিক্ষিত বঙ্গসমাঞ্জ হইতে কি সে পাপ তিরোহিত হইয়াছে? সহরে 
পারে হতগাগিনী ঝরবিলাসিনীর সংখা দিন দিন এত বুদ্ধি পাউতেছে কেন? 

আমাদের নিগ্রহফলে না অন্ুগ্রহফপে * তথাপি কি আমর! শিক্ষিত নখু্ও ? 

কোন একটি বিশিষ্ট ছর্ঘটনা উপলক্ষ্যে কোন একজন ন্ায়পরার়ণ ইংরা্ 
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মাঁজিষ্টরেটে তাহার একটি ইংরাজবন্ধুকে, দেখিলাম, পত্রপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,_-. 

“এদেশের ব।লিকাগণ শ্বশুরালয়ের বিষম নিপীড়নে বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়৷ থাকে। 

তাই দিন দিন বাঁরাঙ্গনা-সংখ্যার এত বুদ্ধি!" 

ইংরাজ বন্ধুমহাঁশয় মাজিষ্রেটে সাহেবের পত্রাংশটুকু আমাকে পড়িয়৷ 
শুনাইলেন ; আমি অবাক অধোবদন 1--ছি ছি। তথাপি আমর! শিক্ষিত 

সমুনত । 

কেহ কেহ বলিতে পারেন, এরূপ অন্তান্ত অনেক দোষ ইংরাজপ্রভৃতি 

উন্নতজাতিব সমাজেও বর্তমান । 

যদি তাহাই সত্য হয়, তথাপি সে আপত্তি উত্থাপনে আমাদের অব্যাহতি 

কোণায়? 'আনাদের উন্নতি ও জ্ঞানবিজ্ঞানীভিমানের ভিত্তি কোথায়? 

তুনি গাঁজা খাও কেন 1-দাদাও তখাইয়৷ থাকে,--এরপ তর্ক ত কেবল 

বিদ্বেষ-বুদ্দিবই পরিচারক। ইহাতে কি গাজার মাদকত্ব বা অপকারিত্ব কিছু 
কমিয়। থাকে, না গঞ্জিকাসেবীর কৃতিত্ব কিছু বৃদ্ধি পাইয়। থাকে ? 

পূর্ববোক্ঞরূপ নানাদোষে আমাদেব বর্তমান তথাভিহিত শিক্ষিত বশগসমাজ 
এখনও কলুষিত, আমর! শিক্ষিত হইয়াও স্বার্থপরায়ণত। হেতু এ সকল পোষ 
পবিহাঁব করিতে অপ্রবৃন্ত, আনিচ্ছুক । হারবান্ ভিটিশ গবর্ণ মেন্ট যদি এ সকল 
অত্াচপ্র বাতিচার অপনয়নে এরয়াম পান, তখন, “ওই, রাজা আমাদের সমাজ- 

ধন্মে হস্তক্গেণ করিলেন 1” শলিয়া আমরা অশান্ত বালকেখ ভার কাদির জয়লাভ 

করিতে ও কোশাহলে পলী ভপুগ্ছল কারধিতে সবিশেষ তৎপর ! তবে আর এ 

সকল সন(জিক অত্যাচারের প্রহীকার-প্রন্াাশা কোথায় 2 

কিন্ত আমাদের নিঃসনোচে জানিয়া রাঁপা উচিত যে, আমর। আত্মসংশোধনে 

এইপ্প অচৈতগ্ত থাকিলে এমন দিন সত্থরহই আসিবে, মে দিন সামাজিক 

নিপীড়কগণের আপন্ভিটাংকার "অপেক্ষা নিপীডিতগণের আর্তনাদ অধিকতর 

শ্রুতিপীড়ক জ্রয়বিদারক হইবে, এবং দয়াবান্ গবর্ণমেণ্ট, অনিচ্ছাসকেও এ 

সকল বীভৎস অত্যাচাবধের প্রতীকারচেষ্ট। না করিগা থাকিতে পাবিবেন না। 

আমর! শির্ষিত হইয়। থাকি, সণেব কথা, কিন্ত শিক্ষার »এম্যকু ফললা 

করিতে হইলে, অভিণান পরদ্রোহ প্রঠতি পরিত্যাগ করিয়া আত্মদূর্শী আশ্ব- 

সংশোধক হইতে পারিলে, তবেই ত জানিব, শিক্ষা আমাদের সম্ুন্রতি 

হইতেছে । নতুবা ত “পয়ঠপানং কুজগ্গ।নাং কেধলং ব্ষবদ্ধনম্।' 



একত্রিংশ পরিচ্ছেদ | 

বঙ্গের বর্তমান বণবিপর্ষ্যয় | 

প্রাচীন কালে বঙ্গে তথ| সমগ্রভারতে চাতুর্বর্যের ব্যবস্থা যেরূপ ছিল, 

বর্তমান সময়ে আর সেব্প নাই। সহসাই আমাদেব মনে হয়, পূর্ববে আমরা 
বর্বধব ছিলাম, এন্সণে জ্ঞানালোকে আমাদের মূর্থতা'জনিত কুসংস্কাররূপ অন্ধকার 
দুর হইয়াছে, আমরা মানুষে মানুষে ইতর-বিশিষ্টত্ব আর মানি না, মনুম্যসমাজের 

মধ্যেই একদল দেবত!1, একদল মানুষ, একদল পণ্ড সাঁজিয়া পরম্পরের প্রতি 

তদন্ুযায়ী উৎ্রুষ্টাপরুষ্ট বাব্হার করিবার জঘন্ত প্রবৃত্তি আর আমাদের নাই, 

এক পরম পিতার সন্ত।ন হইয়া আমর! ভাই ভাই ঠীই ঠাই বসিব, একের বৃত্তিতে 

অপরের অধিকার থাকিবে না, একের আলোচ্য বিষয় অপরের অনালোচ্য হইবে 

ইত্যাপ্দিরূপ পরস্পরের সহিত পার্থক্যব্চির আমাদের ইদানীভ্তন উদাব 
অন্তকরণে আমিতে পারে না। 

কিন্তু গ্রকৃত পক্ষে আমরা কি উক্তরূপ উদারতার অধিকারী হইয়াছি? 
উদরপূরণে উদারতা প্রদর্শন জ্ঞানী অজ্ঞানা, মনুষ্য পশুপন্সী, সকলেরই পক্ষে 
অনায়াস-সাধ্য ; চণ্ডালেব অন্ন ত্রাঞ্ধণের, নিকটে সবিশেষ ছ্র্ক্ষ্য বা ছু'্গাচয 

নহে, _গলাধঃকরণে বাধা নাই, জীর্ণ হইতেও অধিক কাল বিলম্ব হয় না, বা 

উদরাময়ািও উৎপত্তি কবে না। অতএব সেরূপ ক্ষেত্রে উদারতা প্রদশন 

আমর। 'অনায়াসেই কখিতে পারি, কধন কখন কেহ কেহ বা করিয়াও থাঁকি ; 

কিন্ত অপরাপর বিষয়ে, --নিগ নিজ প্রথর্ধামর্ধ্যাদা পদমধ্যাদা বা. স্বার্থসংঘটিত 

সমস্তাস্থলে সেরূপ উদ্ারত। গ্রাদর্শন করিতে পারি কই? 

ব্রাঙ্গণ শ্গত্রিয় বৈশ্য শুদ্ধ এই চারি বর্ণ মনুষ্যসমাজমাত্রেই "18 বা অন্পষ্ট 

ভাঁবৈ বিছ্মান আছে । 'গতোক দেশেই প্রত্যেক জাতিতেই প্রতোক মমাজেই 

কিয়দংশ লেক দৈবাবলম্বী 'ও দেবসেবাপরায্ণ, কিয়দংশ স্বাবলম্বী পুরুষকার-বৃত্তি 

ন্ৃতরাং রাজ্্বর্যযপরায়ণ, কিয়দ্ংশ সংপারোপাঁসক গ্রাসাচ্ছাদন-সংগ্রাহক 

কষিবাণিজ্যার্দিপরায়ণ, অবশিষ্টাংশ উক্ত ত্রিবিধবৃত্তি-বিমুখ, পরপিণ্োপজীবী 

ন্থতরাং পরসেবাপরায়ণ। সংসারক্ষার্থ সমাওরক্ষার্থ দেশবক্ষার্থ উক্ত 

চতুর্বধ ব্যবসায়ের ও চতুর্বিধ ব্যবসায়ীরই সম প্রয়োজন সুতরাং সমান সমাদর | 



একত্রিংশ পরিচ্ছেদ । ২৮৯ 

বিগ্ভালয়ের নিয়োচ্চ শ্রেণিবৎ প্রয়োজনীয়তা-বিচারে এই ব্যবপান্ধ বা ব্যবসায়ি- 

চতুষ্টয়ের মধ্যে ইতরবিশিষ্টত্ব ব! হেরোপাদেয়ন্ব কিছু নাই সত্য, কিন্তু সাধনীর় 
বিষয়েব গুরুত্বলঘুত্ব অনুসারে তথ। সাধনে অন্তঃশক্তির প্রয়োজনীয়তানুলারে 

উক্ত সাধকশ্রেণিচতুষ্টয়ের মধ্যে সামাজিক মর্যাদার বিলক্ষণ ইতরবিশিষ্টত্ব থাক! 

সম্ভবপর, এবং প্রাচ্য পাশ্চাতা প্রভৃতি প্রত্যেক সমাজেই তাহা চিরদিন আছে। 

এই চাতুর্বরণ্য বা বর্ণাত্মক মর্ধ্যাদ! কোন ব্যক্তিবিশেষের ব! শ্রেণিবিশেষের বি্বষ- 
বুদ্ধি ঝ! স্বার্থবুদ্ধি-কলিত নহে, ইহা! মনুষ্যসমাজের সহজ ধর্্ম। এই জন্যই শ্রীমদ্- 

ভগবদ্গীতাম্ব শ্রীভগবঢুক্তি আছে,_ণচাতুর্বণ্যং ময়! স্য্টমিত্যাদি”। তবে 
উক্তর্ূপ মর্যাদার অপব্যবহার অবশ্ঠই ব্যক্তিগত বা সমাজগত ব্যভিচার । 

আমরা ভাবিতেছি বটে, ইদানীং অসবর্ণের সহিত বন্ধুত্বস্থাপন পানভোজন 

শয়নোপবেশনাদি অভ্যান করিয়া আমর দিন দিন উদ্দারতা ও উন্নতির পথে 

অগ্রসর হইতেছি, কিন্তু কাধ্যতঃ আমাদের মধ্যে জাতিভেদ ক্রমশঃ অতি 
কদর্ধ্যমুন্তি ধারণ করিতেছে ! 

বর্তমান ব্গনসমাঙ্জে জাতিগত বিদ্বেষের দিনদিনই বুদ্ধি দেখা যাইতেছে । 

আদৌ ব্রাঙ্গণ সন্ধশ্রেষ্ঠ, কিন্তু ক।লক্রমে যতই তভীহার। আচারত্র&ঈ৯ হইতে 
ল[গিলেন, ততই স্বার্থ ও পুর্বপ্রাধানা খক্ষার্থ নানারূপ অলীক ভীতিপ্রলোভন- 

প্রদর্শক কন্সিতশান্্ প্রণয়ন করির! অপরাপর জাতিকে পদদলিত রাখিবার চেষ্ট 

করিতে লাগিলেন ; এক্ষণে ব্রাঙ্গণগণ ত একনারেই অধঃপতিত, তথাপি তাহার! 

পুজ্য !--এইরূপ কল্পনাই বশুমান শিক্ষিত বঙ্গে ব্রাহ্মণের জাতিনধো সাধারণতঃ 

ব্রহ্মবিদ্বেষের বাচনিক হেতু । তাহার! এ রূপ হেতুবাদে তাহাদের বিদ্বেষজাত 
বুদ্ধিকে সুবিচারদিদ্ধ গ্ায়নঙগত বুদ্ধি বলিয়া বচনে প্রতিপন্ন করিতে চাছিলেও, 

আচরণে সপ্রমাণ,--বরাঙ্গণগণ বতই অধঃপতিত হউন না কেন, যাবৎ তাহারা 

ব্র্ষকুলে জাত তাবৎ তীহার। যে এঁ সকল ত্রাঙ্গণেতর জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ট, এ 

কথ। এর সকল জাতীয় ব্যক্তি নিজ নিজ অন্যরে জানেন ও মানেন। এবং সেই 
জ্রান ও মননই তাহাদের অন্তবিষোতপন্তির হেতু । তংফলেই 'আন্গকাল এদেশের 
শিক্ষিত ব্রাঙ্গণেতর জাতিমধ্যে অনেকেই ত্রাঙ্গণের সামুদ্য না সামীপ্য লাভের 
নিমিত্ত বড়ই লালাফিত। 

বিশেষতঃ, প্রাচীন কালে শৃদ্রজ(তীয় ব্যক্তিগণ যেমন ব্রাদ্ষণের দাস বলিয়া 

আপনাদিগকে গৌরবান্িত মনে করিতেন ; যে দিন হইতে প্রকাশ যে, শুদ্রগণ 
এদেশের পরাজিত অনার্যজাতিসস্তৃত বলিয়াই তাহার! (501৮11 ০15) দাস- 

৩৭ 



২৯০ শরৎকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ। 

শ্রেণীরূপে পরিগণিত, সেই দিন হইতেই তাঁহারা সেরূপ না করিয়।, এই দাসত্ব ব1 

শৃদ্রত্ব-পরিবাদ পরিহারের নিমিনু নানাধিধ উপায় উদ্ভাবন করিতে প্রবৃত্ত । 

কেহ সপ্রমাণ করিতেছেন,__আমরা পতিত ক্ষত্রিয়, প্রারশ্চিত্তপর্ববক পুনঃসংস্কার 

গ্রহণে অধিকারী; কেহ কহিতেছেন,--আ মর! মুনির সন্তান, কন্মর্দোষে পতিত, 

সুতরাং বর্তমান আচ|রত্রষ্ট ব্রাহ্মণগণের প্রায় সমকক্ষ, কেহ ব। বুঝাইতেছেন,-_ 

আমর! যোগিবংশোছত অতএব ব্রাঙ্গণ। ইত্যাদিরূপু মত গ্রচ!র করিয়! কেহ 

ক্ষাত্রয় বা দ্িজ হইতে মাইতেছেন, আবার হয়ত তর্বপেক্ষা নিয়জাতিক ব্যক্তিও 

আপনাকে ব্রাহ্মণসন্তান বলিয়! উক্তরূপ ক্ষত্রত্বাভিমানীকেও নিজের নিকট বলিয়! 

পরিহার করিতেছেন । যিনি দ্রি্ত্বলাভের কোন সুযোগই পাইতেছেন না, তিনি 

অন্ততঃ নিজ পুরুষানু ক্রম গ্রচলিত “দ।স".পদবীটি লিখিবাঁর সময়ে দন্ত্য'স+কারের 

পরিবর্তে তালব্য 'শ' লিখিয়া দাঁসত্ব কলঙ্ক ভ্ইতে পরিত্রাণ পাঁইতে চেষ্ট! 

করিতেছেন। জগতের দাস বা সেবক, এ স্খ্যাতি লাভ করিবার নিমিত্ত 

আজকাল অনেকেই আগ্রহান্বিত, কিন্তু স্বদেশীয়ের _স্বজাতীয়ের দাসত্ব স্বীকারে 

অনেকেরই আপত্তি। কর্মক্ষেত্রে আমরা যতই জঘন্য দাস্তবৃত্তিগ্রহণ করি 

ন| কেন, সামাজিকক্ষেত্রে সত্রাতৃবর্গেব মধ্যে লঘৃত্বস্বীকার,_-সে যেন বড়ই 
বিড়ম্বন। ! 

আবার, ব্রাঙ্ষণগণেব মধ্যেও কৌলীন্ত-নিন্না অনেকেরই মুখে শুনিতে পায় 
বায়, অথচ অনেকেই কুলীন বলিয়। পরিচিত হইতে গ্রায়াসী ! আজকাল এরূপ 

দৃষ্টান্ত অনেক দেখিতে পাঁওয়! যায় যে, রাষ্জ চক্রবর্ী ভটটাচাধ্য ঘটক পাঠক 

সমাদ্দার জন্দার প্রভৃতি বিপ্রবর্গের শিক্ষিত পুক্রগণ সমাজমধ্যে (বিশেষতঃ 

বিবাহসময়ে ) মুখোপাধ্যায় চট্টোপাধ্যায় গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি বলিয়! স্বীয় 

কান্ননিক কুলীনোচিত পরিচয় প্রদানে কিঞ্িন্মাত্রও লজ্জাবোধ করেন না, বরং 

শ্লাঘজ্ঞানই করেন। এইরূপে, কোৌলীন্তমর্ধ্যাদ! প্রাপ্তিব নিমিত্ত সকলেরই 
আন্তরিক লালস!, কিন্তু সকলেরই মুখে কৌলান্তপ্রথার শতনিন্দাবাঁদ! সুতরাং 

আমর! শ্বীকার করিতে বাঁধা যে, আমর! ব্রাঙ্গণনিন্দ কুলীননিন্দা৷ যে যতই করি 

না কেন, সে সমুদ্বায়ই মৌখিক এবং ঈসপ্-বর্ণিত শৃগালের দ্রাক্ষানিন্াবৎ 
(+01)9 87965 2165 59011” )1 

শিক্ষিত বঙ্গসমাজে ধাঁহারা৷ জাতিভেদ অমান্ত করেন, তাহাদের মধ্যেও 

আমর! কখন কখন কপটাচার দেখিয়৷ বড়ই ব্যথিত হই। কখন কখন দেখিতে 

পাই, জাতিভেদ-অস্বীকারী মহাশয়েরাও পুত্রের বা কন্ঠার বিবাহসময়ে 



একত্রিংশ পরিচ্ছেদ । ২৯১ 

প্রকারাস্তরে ব্রাহ্মণার্দি উচ্চবর্ণের বা সবর্ণের পাত্র ব! পাত্রীরই অগ্ুসন্ধান অগ্রে 
করিয়া থাকেন, তদভাবে, অথবা অধিকতর স্বার্থসিদ্ধি সম্তাবনাস্থলে, নীচবংশের 
সহিত আদানপ্রদান করিতে কুণ্টিত হন না) এমন কি শয়নৌপবেশনেও অনেক 

জাতিভেদবিরোধী ব্যক্তিকে নিতান্ত নীচবংশোষ্তব স্বসম্প্রদায়তূত্ত ভদ্রব্যক্তির সঙ্গ 

প্রকারান্তরে পরিহার করিতে দেখা গিয়াছে । 

পুর্ববোক্তরূপ পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ, পরস্পবের নিন্দাবাদ, স্বত্ব প্রাধান্ত- 

লিগ্মা 'ও কপটাচার কি বর্তমান বঙ্গসমাজের উন্নতি ও উদারতার পরিচায়ক ? 
যে কোন মণ্ডলীই হউক ন| কেন, তাহাতে যদ একের প্রাধান্তে অপরের ঈর্ষ' 

লালসার উৎপত্তি হয়, সে মণ্ডলীর পরিণাম কি দৃঢ় একতাবন্ধন, ন! ছত্রভঙ্গ ? 

শত শত সামাজিক কপটাচার সঙ্বেও কি স্বীকার করিব, এই নবধুগের 

বাঙ্গালী-- আমর! আর কাপুরুব নহি, শিক্ষামাহাম্যে সৎপাহসী হইয়াছি, বীর 

হইয়াছি? গুদ্ধত্য ও দান্তিকতাই কি এ যুগেব বীরত্ব? স্বজাতি মধ্যে সকলেই 
প্রধান সাঞ্জিতে চাই, একের প্রাধান্ত অপবের অসহা, তথাপি কি ভাবিৰ যে, 

বাঙ্গালী জাতির অভ্যুদয় অবশ্ন্তাবা? 

'আমাদের বর্তমান বঙ্গনমাজের এই মকল ক্লগ্য য্দি কেহ ভিত্তিহীন বলিয়া 

সপ্রমাণ করিতে চান, কর্ন. আপত্তি নাই, বং ঈশ্বরাশাধবাদে 'আমাদের সমান্দ 

নি্ষলম্ক হউক ইহাই প্রার্থন।) কিন্ক যি বথার্থ আত্মপরীক্ষায় আমর! প্রকৃত 

দোষী বলিয়াই নিদ্ধারিত হই, তবে আমাদের লজ্জার পরিসীম! নাই । কিন্তু 

নির্ণজ্জ আমবা আমাদিগের দাগ্তিকতাকে তেজাদ্বতা, পঠত।কে গুমাঙ্জি তবুদ্ধি 
এবং অধঃপাঁতকে উন্নতি মনে করিয়া আত্মশ্র।ধায় উন্মন্ব! 'আমাদের একমাত্র 

পরিব্রাণোপায় পরদৌধকীর্তন, 'অর্থা২ আমরা এই মাত্র বলিয়। নিপ্লুতিলাত 

করিতে চাই যে, এরূপ দোধসমূহ অনেক উন্নতিশাণ সমাজেও বর্তঘান। 

যদি তাহাই সত্য হয়, তাহাতেও আনাদের উন্নতি অবশ্যস্তাবী প্রতিপন্ন ন! 

হইয়া, বরং সেই সকল দোবাশ্বিত বর্তমান উন্নতিণীল সমাজের ও ভবিষ্যুৎ 
অধঃপতন অনুববর্তী বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু, পরের প্রতি দোষারোপণের 
পূর্বে এ কথাও ন্মরণ কর! উচিত যে, দৌষাম্বিত চক্ষে অগংসংসার সকলই হট 

ব্লিয়৷ সহস! পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। 

সে যাহা হউক, পুর্বোক্তরূপ দ্বেব-হিংস প্রাধান্তপ্রির়ত। কপটত। প্রত্তুতি 

সমাঁজপাতক কুপ্রবৃত্তিনিচয় বাঙ্গালীসমাজে বহুল শিগ্ভমান থাকিলেও, তন্মধ্যে 

এরূপ মহাত্মাও অনেক সম্প্রদায় 'অনেক আছেন, ধাহাদের চরিত্র মাত্র ষে এ 



২৯২ শরৎকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ । 

সকল কাপুরুষলক্ষণবর্জিত তাহ! নহে, বরং তংপরিবর্ডে সমাজ শ্রীসংবর্ধক 

এবং স্বস্ব পৌরুষপ্রকাশক অসংখ্য সদগুণে সমলম্কৃত। 
বর্তমান যুগে শিক্ষিত বঙ্গসমাজে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে উক্তরূপ দৌষরাহিত্য 

ও সদগুণশালিত্ববিচারে, _আমর1 শত আপত্তি উপেক্ষা করিয়ীও ম্পর্ধীর সহিত 

স্বীকার করিব,--সর্ গুরুদাস বন্দোপাধ্যাযম ও সর্ আশুতোৰ মুখোপাধ্যায় 

এই ছুই মহা্মাই মুখপাত্র । যদ্দি আজ আমাদিগের শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায়কে 

কেহ কপটাচার কাপুরুষ সশ্রদায় বলিয়৷ নিন্দা করেন, আমর। এ ছুই 
মহাত্রাকেই উতক্ নিদর্শন স্বরূপ আমাদের শীর্ষদেশে স্থাপন করিয়া নির্ভয়ে 

নিন্দকের সহিত প্রতিদ্বদ্ঘ করিতে পারি । কিন্ত, হায় হাক্স, নিবোধ আমরা 

কখন কখন ঈর্যাবশে ঈদ্ুশ শিরোরদ্বেও অধদ্র করিতে লজ্জাবোধ করি না; 

কৃপমণ্ড ক আমর! মাতঙ্গকেও, চতুষ্পদ অতএব প্বগণান্তর্গত জ্ঞান করিয়া, কখন 
কখন কদাকার কিন্তূতশ্রী বলিয় অবজ্ঞা করিতে অগ্রসর হই! সাধে কি বলি, 
বাঙ্গালী আমর! প্র্বাতৃ-শ্রীবৃদ্ধি সহা করিতে পারি না? সাধে কি বণি, বাঙ্গালী 

আমর! উন্নত নহি, এখনও অথঃগতিত ? উপরিউক্ত উভয় মহাস্মার পুণ্জীবনী 

এই গ্রন্থে ইতঃপূর্বেেই সংক্ষেপতঃ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 

বর্তমান বঙ্গপমাজে স্বজাতিবিদ্বেষ স্বধন্মোপেক্ষা কপটাচার প্রভৃতি দোষ- 

বিচারে হিন্দু অপেক্ষা ঘুশলমান সম্প্রদার বে অধিকতর গ্রশংসাহ, এ কথা 

অনেকেই স্বীকার করিবেন। শিক্ষিত অশিক্ষিত প্রায় মকল মুশলমানই 

সাধারণতঃ ন্বধন্মবিখাসী শ্বজাতি-অনুরাগা এবং অভীকরুভাবে স্বধন্মাচারী। 

এই অগ্যই,_-পরস্পরের অন্নগ্রহণ আন্ত নহে,_-আমাদের বঙ্গীয় নুশলমান 

ভ্রাতুগণ সকলেই অগ্ভাপি এক-জাতি; এবং এঁ সকল গুণাভাবেই,--অন্নবি্চার 

জন্ত নহে, হিন্দুগণ নানাজাতি। এ সকল গুণে মুশলমানগণ সাম্যবাদী 

বরাহ্মসন্প্রদায়কেও পরাজিত করিয়াছেন। অবশ্ঠ, আমাদের ক্রাঙ্ষভ্রাতুগণ 
সকলেই যে কপটাচার, বা সকলেরই ঘষে স্বধর্মে অনাস্থা তাহ! বলিতেছি না, 

, কিন্তু মুশলমান ভ্রাতুগণের ন্যায় তাহাদের সাম্যবাদ, অকপটাচার এবং 

স্বধর্মীনুরা গ-প্রতিষ্ঠা সর্ববাদিসন্মত নহে। 

বর্তমান ব্রাহ্গমন্প্রদায়ে যথার্থ সাম্যবাদ অকপটাচার স্বধর্মান্ুরাগাদি সদগুণ- 

শীলিতার আদর্শঘরূপ আমর! নিযে নিঃসন্দেহে শত'প্রতিবাদ উপেক্ষা! করিয়|-_ 



( দ্বাত্রিংশ পারচ্ছেদ ।) 

--মহাত্মা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্ী- 

-মহাশয়ের চরিত্র সগৌরবে বর্ণন' করিতে পারি। শান্বীমহাশয়ের শুভ 
জন্ম ২৪ পরগণার অন্তর্গত চাংড়ীপো তা গ্রামে তদীয় মাতুলালয়ে। “সোমপগ্রকাশ, 

পত্রের সম্পাদক স্বগাঁয় মহাস্থা দ্বারকানাথ বিগ্ভাতৃষণ মহাশয় ইহার মাতুল, 

পিতার নাম হবাঁনন্দ বি্ভানাগর, নিবাস উক্ত জেলার অন্তত মজিলপুর গ্রামে। 

পল্লীগ্রানেব ত্রাঙ্গণপণ্ডিত হইলে বিগ্ভাসাগর মহাণয় মহাতেজম্বী পুণ্যবান্ 

ব্যক্তি ছিলেন। শান্ধী মহাশয় গ্রকৃতই পিপুণাবলে বণীয্লান্। 
শিবনাথ সংস্কৃত কলেঙ্গ হইতে এন এ পরীক্ষায় উত্তীণ হইয়া “শান্্রী' উপাঁধি 

গ্রাপ্ত হন। তিনি নবযৌননে এাঙ্গদন্মে দাক্ষিত হইয়া অগ্ঠাপি বুদ্ধ বয়স পর্যযগ্ত 

উক্ত ধণ্মেই সমানে নিষ্ঠাবান্ রহিয়াছেন। 

কেশন প্রতাপ বিজয়রু্জ হইতে আরম্ত করিয়া অনেক প্রাঙ্গনাতারই 

অন্তর্জীবনে তথ! বহির্জীঝনে আমর! শনেক সময়ে অনেক পরিবর্তন দেখিয়াছি । 

এইরূপ নান! *সম্প্রদায়ে নান! ব্যঞ্রিবই নানাঞ্প মতপপ্বিবর্তন আচারপরিবর্তন 

সাধারণতঃই দূ হইয়া থাকে) কিন্তু শান্ত সদদাশিব শিপনাথ আম|দের বথার্ঘ ই 

যেন ব্রাঙ্গপমাজের এক অব্যয় অপরিবর্তনীয় নিত্যবপ্ত, অবিচল পবিত্র বিগ্রহ! 

একাল সেকাল সকল কালেই শিবনাথ সণান সাদ্যবাঁদী সাধারণত্াহ্ম ; ইহাই 

তাহার 'অনন্তসাধারণ অপাঁধারণত্ব! তাহার শিগুদ্ধ ব্রা্গত্ব যেন স্পবিত্র 

সুরধুনীর ব্রঙ্গবারি,-+কাণাকাল স্থানাস্থান ইত্যাদি নিধিণেষে সমান সুধীর 
স্থপবিত্র প্রবাহে অনন্ত মহাসাগরাভিমুখে ক্রমশঃ অগ্রসর ! 

পুত্রের ধর্মান্তরপরিগ্রহ হেতু নিষ্ঠরবান্ তেজারান্ হিন্দরপিত। তাহার 

সঙ্গত্যাগ করিলেন, তেজীয়ান নিষ্ঠাবান্ ব্াঙ্গপুত্রও পৈতৃক বাস পরিত্যাগ 

করিয়া! কলিকাতায় আলিয়৷ অবস্থিতি করিতে পাগিলেন। পিতার সহিত 

একত্র বাস করিয়া! তাহার ধন্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধাচরণ কর! ব| তাহাকে নমাজে 

নিগৃহীত কর! পুত্রের পক্ষে একান্ত অনুচিত, তাই সুপঞ্ডিত পুত্র মায়িক মমত্ব 
পরিত্যাগপূর্বক অন্লানবদনে নাত্র কর্তব্যজ্তানেই পিত্সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া 



২৯৪ শরংকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ । 

গন্বস্থান হইতে চিরদিনের মত বিদায় লইয়া কলিকাতায় দীনভাবে দিন- 

যাপন করিতে লাগিলেন। কি্নংকাল পিতাপুত্রে বিরোধভাব চলিনাছিল 
বটে, কিন্তু সে কেবল পুত্রকে স্বধম্মে পুনরানয়ন নিমিত্ত তেলীয়ান্ পিতার ছুরস্ত 

ষড়বন্্কলে) ফলতঃ ততপরে পিতার পুত্রন্নেহ বা পুত্রের পিতৃভক্তির 

কিঞ্িন্মাত্রও ক্রটা লক্ষিত হয় নাই। পিতাও পুত্রকে গুণবান্ বিদ্বান্ 
ধান্মিক ও স্ববিবেকান্থুপারী সংপুত্র মনে করিয়! গৌরব জ্ঞান করিতেন, পুত্রও 
তাহাকে স্বধন্মান্ুরাগী স্ববিবেকান্ুসারী স্থমহান্ পিতৃদেবতা। মনে করিয়া যথার্থই 
দেববৎ ভক্তি করিতেন। 

পিতা হরানন্দ অকপট তেজীয়ান্ হিন্দু ছিলেন, পুত্র শিবনীথও তেমনই অকপট 

তেভীয়ান্ বাঙ্ধ হইগেন। তিনি কেশবচন্দ্র মেন নহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত তদানীন্তন 

ভারতবধাঁয় ক্ষবমাজের প্রতোক বিধি ষথাশক্তি মানিয়া চলিতেন, এবং ব্রাহ্গধন্য 

প্রচারের নিমিভ প্রাণপণে চেষ্টা! করিতেন। তিনি স্থপ্তিত, সংসাহসী, 

উদ্যমশাল, নিষ্ঠাবান ও নির্মলচরিত্র, সুতরাং ব্রাঙ্গসমাজের তথ! সমগ্র বাঙ্গালী 

সমাজেপ্ন অলঙ্কার, একথ! অবনত মস্তকে শ্বীকাধ্য। তাহার কর্তৃক ব্রাঙ্গ 

সমাজের তথ! বঙ্গসমাজের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। 
১৮৭৮ খুঃ অন্দে মহাস্ম। কেশবচন্দ্র সেন কোচবিহারের মহারাজের সহিত 

স্বীয় কন্তার বিবাহ দেওয়ায়, উক্ত বিবাহে ব্রাহ্ম বিধি অতিত্রান্ত হইয়াছে বলিয়া 

পাত্রী মহাশয় প্রমুণ প্রধান প্রধান কতকগুণি ব্রাঙ্ছগ সেনমহাশয়ের সঙ্গ ও সমাজ 

পরিত্যাগ করিয়৷ “সাধারণ ব্রাক্ষনামা” নামে এক স্বতন্ধ সমাজের প্রতিষ্টা 

করেন। অগ্ভাবধি শাস্ত্রী মহাশয়ই এই সমাজের প্রধান আচার্য্য । 

ব্রাঙ্গদমাজের নেতৃবর্গের মধ্যে অনেকেব আচরণে কখন কখন অনেকে 

সন্দিহান হইতে পারেন সত্য, তাহাদের প্রচার ও আচার সর্বদাই সর্ববিষয়ে 

পরম্পর অবিরোধী বলিয়া সকলের নিকট প্রতিপন্ন না হইতেও পারে সত্য, কিন্ত 

বদি কেহ জিজ্ঞাস! করেন যে, ব্রাঙ্গলমাজের মধ্যে এমন মহাত্মা কে আছেন, বিনি 

দীক্ষাবধি প্রচারের সহিত স্বীয় আচারের যথাসম্ভব সামাঞ্জন্ত রক্ষ! করিতে সমর্থ 

হইয়াছেন, যিনি বাহিরে যেমন ব্রা অস্তরেও তেমনই ব্রাহ্ম, ঘিনি সমাজ-বেদিতে ও 

যেমন বক্তা গৃহ-পরিবারেও তেমনই অনুষ্ঠাতা, যিনি প্রচারেও যেমন প্রতিষ্ঠাবান্ 
আচারেও তেমনই নিষ্ঠাবান্, তাহ! হইলে আমর! সর্বাগ্রেই অবিতর্ক চিত্তে উত্তর 

করিতে পারি,__সেরূপ মহাত্মা এক মাত্র পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় এখনও 

বর্ধমান 1--স্বার্থে বাহাকে শ্বপথচ্যুত করিতে পারে নাই, কুলাভিমান বিগ্ভাভিমান 
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পদাভিমীন প্রভৃতিতে যাহার চরিতপ্রবাহ কিঞ্ন্মাত্রও কুটিলবক্র করিতে পারে 
নাই, প্রতৃত্বেও ধাহার সেবকস্বভাব এবং গুরুত্বেও বাহার শিষ্যোচিত বিনয় 

নম্রতার কিঞ্চিন্মাত্রও ব্যতিক্রম ঘটে নাই, বিনি যৌবনেও যে ত্রাঙ্গত্ব গ্রহণ 

করিয়াছিলেন বার্ধক্যেও তাহারই পরিপাকমাত্রে অচলপ্রতিষ্ট রহিয়াছেন। 

এই মহাত্ব। প্নির্বাসিতের বিলাপ” *পুষ্পমালা” প্রভৃতি করেক খানি কাব্য, 

*মেজবৌ* “নয়নতারা” . প্রভৃতি সদভাবস্চক উপন্তাস এবং “রামতন্থু শাহিড়ী 

ও তৎকালীন বঙ্গসমাঁজ” নামক বঙ্গসমাঁজের সাময়িক ইতিবৃত্ত এবং অনেকগুলি 

স্থমধুব ব্রহ্গসঙ্গীত রচনা করিয়া বঙ্গমাহিত্যের সবিশেষ সংবদ্ধন করিয়াছেন । 

আমাদের গ্রন্থনায়ক শরতকুম[র লাহিড়ী মহাশয় চিরদিনই শান্ধী মহাশয়ের 

প্রতি যথেষ্ট ভক্তিমান্ ছিলেন, বিশেষতঃ স্বীয় পিতৃবিয়োগান্তে তিনি পাস্তী 

মহাশয়কেই তৎস্থানীয় জ্ঞানে তীহার আদেশোপদেশ গ্রহণ করিয়া চলিতেন। 

শান্ধ্ী মহাশয়ও যে শরংবাবুর প্রতি সবিশেষ শ্রদ্ধাবান্ ও শ্নেহবান্ ছিলেন সে কথা 

আমর! ইতঃপূর্তেই বণিয়াছি। কেবল শান্ী মহাশর কেন, কি হিপ কি 

মুসলমান, কি ব্রাঙ্গ কি খুষ্টিয়ান্ যে কোন বাক্তির সঠিত শরৎবাঁবুর কোন দিন 

আলাপ পরিচয় হউয়াঁছে, তিনিই তাহার বিনয় নমত। সরপত। প্রতি সগুণে 

মুগ্ধ হইয়! তাহাতে অন্তরন্ত না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। 
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অন্তিম কাল ও পরলোক প্রাপ্তি । 

' শেষজীবনে শরত্বাবু একবার দাঞ্জিলিং যাঁইয়। বঙ্গের শাসনকর্তা মহামান্ত 

লর্ড কারমাইকেলর সছিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি নিজমুখে বলিয়াছেন, মহাঝা 

কার্মাইকেল সেই সময়ে কথাগ্রসঙ্গে বঈভাষ! ও বঙ্গবাধিগণের গ্রতি আন্তরিক 

অন্থুরাগ গ্রকাণ কবির়াছিলেন। তীহার আলাপের আভামে শরৎবাবুর স্পষ্টই 
প্রতীতি জনিয়াছিল যে, উক্ত মহাম্বা বঙ্গভাষাকে (10161) 18110706) 

বৈদেশিক ভাষা বা বঙ্গবাসিগণকে (1201007 0০1০) বৈদেশিক লোক 

বলিতেও থেন ছুঃখবোধ করেন। 

শরৎকুমার বাবুর অমাগ্িকতা ও নিনয়নআতায় বাধা হইয়া! মহীমান্ত 

বঙ্ধশ।নকের প্রাইভেট সেক্রেটারি অনরেব,ল্ মিঃ ডব.লিউ, আর, গুর্লে, আই, 

পি, এদ্, হাইকোটের ভূততপূর্ব প্রধান বিচারপতি অনবেবল সর্ লরেন্স, 

জেস্কিন্দ মহোদয়ের পত্রী মাননীয়! শ্রীনতী লেডি জেমিন্স্ গর গতি সন্্ান্ত ইংবাল 
ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাগণ তাহার ভারিলন রোডস্থিত বাণভবনে 

শুভাগমন করিতেন এবং সাদর প্রদত্ত পানীরণভোজ্যাদি গ্রহণে গৃঠস্বাধীব সন্মান 

রক্ষা করিতে ক্রটী করিতেন ন|। 

নদীয়ার মহারাজ মহামান্ শ্রীল শ্রীঘুক্ত ক্ষৌণীশচন্্র দেবরায় মহোদয় শরৎ 
বাঁবুব জীবনাঁবসানের কিয়ংকাল পূর্বে একবার তাহার পূর্বোক্ত বাসভবনে 

শুভাগমন করিয়াছিলেন । 

কি বিদেণীয় কি স্বদেশীয়, কি রাজ। রামপুরুঘ কি গ্রজ! গ্রতিপালিত, কি 

আঁমস্ত্রিত অভ্যধিত, কি অনিথি অনা, যে কোন ব্যক্তি শরৎকুমারের গে 

উপস্থিত হইলে, তিনি তীভাকে সমুচিত সম্মানসনাদবে আপ্যানিত করিতে 

কখনই ক্রটী করিতেন ন1। সর্ধসম্প্রদায়ের মর্বাশ্েণীর লোকের সহিত সত 

সমান সদ্ভাবরক্ষা মাত্র কৃত্রিম শিষ্টাচারে কখনই হইতে পারে না। আন্তরিক 
অনসথযূত৷ অমায়িকতা ও সমদশ্তী না থাকিলে মাত্র অত্যান্ত ভদ্রতায় সর্ব! 
সর্বজন-মনোরগ্রন একান্তই অসাধ্য। এই েতুই স্বীকার করি, শরৎবাবু 
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সাধুপিতার প্রকৃতই সাধুপুত্র, এবং উক্তরূপ অকৃত্রিম সাধুতানংবলিত বলিয়াই 
তিনি দরিদ্রসন্তান হইয়াও যথেষ্ট সম্পংশালী ও মহাজনসম্মান্ত হইক়াছিলেন। 

নিত্য নিয়মিত কর্মনিষ্টা, অবসর সময়ে ভ্রাতা কলত্র কন্তাপুন্ত সুহ্ৃন্মিত্র 

প্রভৃতির সহিত স্দালাপ, যথাশক্তি পরোপকারসাধন ইত্যার্দিরূপ পবিত্রাচার- 

জনিত পরম স্থুখে কালাতিপাতপুর্বক শরতকুমার ক্রমশঃ যৌবনাতিক্রমে 

বাদ্ধক্যদ্ধারে উপনীত, বয়ঃক্রম অনুমান ৫৫ বদর, জোষ্টপুত্র শ্রীমান্ সন্থোবকুমার 

মাত্র ম্যাটিকিউলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আই এ পরীক্ষার নিমিন্ু 

প্রস্তুত হইতেছেন, নবপ্রতিষিত গৃহে ব্যবসীয়কাধ্য ম্থচারুরূপে চলিতেছে, কটণ্ 

প্রেসেরও দিন দিন শ্তরীবৃদ্ধি, চাঁরিদিকেই স্ুখসমৃদ্ধির সম্তীবনা, সেই সময়ে 

সহসা! লীলাবসান। 

১৩২* সালের মাঘ মাপ আনন্দে অতিবাহিত, ফাগুনের প্রথম প্রভাতে 

লাহিড়ী মহাশয় প্র।তন্রণে।পলক্ষ্যে পাক ্টাটে কোন এক বন্ধুর বাঁটাতে 

উপস্থিত ; সেই স্থানেই হম! হৃদ্দেশে বিষম যন্ত্রণা অন্ুভন করিলেন। তৎক্ষণাৎ 

মোটব গাড়ীতে স্বগুহে উপনীত হইণে, ভাক্তীর নালর-তন লরকার মহাশয় আপিয়া 

পরীক্ষাপূর্বক হৃদরেগ বণির! ব্যাখ্যা কবিলেন, এবং প্রতীকারার্থ বথোপযুস্ত 

ওউষধ ব্যবস্থা করিলেন। ৩৬ ঘণ্টার পর বন্বণাব কিরংপরিন।ণ উপশম হইল বটে, 

কিন্ত শরীর একান্তই 'অপটু রহিল। পবিবারস্থ ব্যক্তিগণ ভিন্ন অন্ত কেহই 

তখনও এ সংবাদ শুনিতে পান নাই ঃ পরিবার মধোও কেহই তখনও ব্যাধি 

মারাত্মক বলিয়। বুঝিতে পাবেন নাই। কিন্ত দিবাবস।নের সঙ্গে সপ্গে সারাহ 

৫ টা ৪৫ মিনিটের সময়ে শরংকুমারের জীবলীল! সাঙ্গ হইল! 

তাহার মৃতাসংবাদ প্রকাশিত হইলে কলিকাতার ও নফন্বলেব বহুসংখ্যক 

মান্তগণ্য ব্যক্তি সহানুভৃতিহুচক পত্র প্রেরণে তাহার শোকসস্তপ্ত পবিবারবর্গকে 

সাস্বন। প্রদান করিয়াছিলেন । ণডেলি নিউন্” “বেঙগলী” “অনূতবাসাধ পত্রিকা” 

“্বক্রবাসী” *সন্ত্রীবনী” “বনুমতী” প্রহথতি ইংরাজি ও বাঙ্গালা সংবাদপত্রে ও এই 

শোককসংবাদ ও তংসহ গতাস্থ মহাত্ম(ব চরিতমাহাস্ম্য প্রচাধিত হ্রছিল। 

৩৮ 



চতুন্ত্িংশ পরিচ্ছেদ । 
শোকপ্রকাশ | 

শরংকুমার লাহিড়ী নহাণয়ের আকম্মিক মৃত্যুসংবাদ শুনিয়। কলিকাতা 

হাইকোর্টর তদানীস্থন প্রধান বিচারপতি অনরেবল্ সর্ লরেন্স, জেঙ্কিন্স্ 

মহোদয় স্বর্গগত মহাআ্মীব জ্োটপুত্র শ্রীমান্ সস্তোষ কুনারকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন 

নিয়ে তাহার নম্মান্ুবাদ প্রদত্ত হইল ।-_ 
“প্রিয় মহাশয়, আপনার পিতুদেবের মৃত্যুসংবাদ শুনির! বড়ই প্যথিত 

হইলাম। তাহার প্রতি আমার সবিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। আপনাধ ও পরিবারস্থ 

অন্ঠান্ত মকলেব এই নিদারুণ শোকে আমিও শোকান্িত জানিবেন |” 

কলিকাত| হাইকোর্টের ভূতপুর্ব অফিঃ প্রধান বিচারপতি সর্ চন্ত্রমাধৰ 

ঘোষ মহাশয়-প্রেরিত পত্রের মন্ানথবাদ,._ 
“প্রয় মহাশয়। আপনার ভক্তিভাজন পিতৃদেবের পরলোকপ্রাপ্থিসংবাদে 

নিতাস্ত দুঃখিত হইলাম। উক্ত মহাত্মা! যেরূপ সন্মানাহ ব্যক্তি ছিলেন তাহাতে 
তীয় মৃত্যু সকলেরই অন্ুশোচনীয়, সন্দেহ নাই । আপনার এই নিদারুণ 

মণ্মব্যথায় আমরাও সমব্যথিত।” 

সর্গুরুদ|প বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্রমন্ম১ 

"প্রিয় সন্তোষবাবু, আপনার পিতার আকশ্মিক অকালমৃত্যুর সংবাধ 
পাইয়। যার-পর-নাই অনুতপ্ত হইণাম। তাহার গ্তায় পাধু অমায়িক মহাত্মা 
ংসারে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। বঙ্গমমাজে তদীয় মৃত্াজনিত 

অভাব সহজে পূর্ণ হইবার নহে। আমি আপনার এই মহাদুঃখে নিতান্ত 

দুঃখিত; জগদীশ্বর আপনাদিগের অন্তরে এই অসহ্া শোক সহ করিবার 

উপযুক্ত শক্তি সার করুন্। 

আশীর্ধাদ কার, আপনিও আপনার পিতৃদেবের মহৎচরিত্রের অনুমরণ 

পূর্বক সংসারে তদ্বৎ সম্মানিত হউন্।” 

কলিকাত। হাইকোর্টের নুঘোগ্য বিচারপতি অনরেব্ল্ সর্ আশুতোষ 

মুগোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্রের মর্্ান্থবাদ,_ 



চতুক্ত্রিশ পরিচ্ছেদ । ২৯৯ 

“প্রিয় সম্তোষকুমার, তোমার ভক্তিভাজন পিতৃদেবের পরলোকগমন- 

বাদে যার-পর-নাই ব্যথিত হইলাম। ২৫ বংসরেরও অধিককাল পূর্ব্ব হইতে 
আমি তাহাকে আমার একজন সগ্তান্ত স্ুহৃৎ বলিয়! বিবেচনা করিতাম, সুতরাং 

এই শোঁকসংবাদে আমাকে বড়ই মন্দ্াহত করিয়াছে । তোমার মাতাঠাকুরানী 
ও পরিবারস্থ আর আর সকলকেই এই নিদারুণ বিয়োগব্দেনায় আমার আন্তরিক 

সমবেদনা জ্ঞাপন করিবে। 

ভরসা করি, তোমর। সকলেই তোমার পিতৃদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ 

পূর্বক কর্তব্য পথে ও পুণ্যপথে অবিচ্যুত ভাবে বিচরণ করিতে মমর্থ হইবে । 
সময়ানুস।রে একবার তোমার সাক্ষাৎ পাইলে স্থখী হইব ।” 

বিচারপতি অনরেব্ল সর্ ডব্লিউ, সি, কার্ণডফ. মহোদয়ের পত্রার্থ,_ 

“প্রিয় মহাশয়, আমার বহুদিনের বন্ধু--আপন।র পুজনীয় পিতৃদেবের মৃত্যু- 

ধবাদে নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছি। বলা বানল্য, প্রকৃতই আমি তাহাকে 

যৎ্পরোনান্তি শ্রদ্ধা ও সম্মানের 7ন্গে দেখিতাম । 

এই নিদারুণ শোক আঁপনাঁদেব পক্ষে নিতান্তই অসহ্য, সন্দেহ নাই ; আমিও 

আপনাদের এ বিপত্ভিতে সমশোকাতুর জাঁনিবেন।” 

পঞ্জাব-হাইকোর্টের ভূতপুণ্না বিচারপতি এবং পঞ্জাব ইউনিবাপিটির 

ভাইস্চান্সেলব সর্ গ্রতুলচন্্র চট্টোপাধ্যায় মহশয়ের পরমন্বা,__ 

পপ্রয় সন্ভোষকুমীব, তোমাব মাননীয় পিঠদেবের আকপ্মিক অকাল মৃত্যুর 

সংবাদ শুনিয়। বড়ই চঃখিত হইলাম । াঙ্গাকে আমি বড়ই সমাদরের বন 

বলিয়। জ্ঞান কবিতাঁদ। তভোৌমাদেব এই বিয়োগবাথায় আমাকে সমব্যণিত 

বলিয়৷ জানিবে। 

ভরস! করি, তুমিও পিতুপদাঞ্ক অনুলবণ প্রন্ধক পিহৃপিতামতেৰ নাম রক্ষা 

করিতে সমর্থ হইবে । মনে করিয়াছিলাম এসময়ে 'একবার গিয়া ভোমাদিগকে 

দেখিয়। আদিব, কিন্তু বুষ্টিহেতু পাবিলান না” 

কলিকাত। হাইকোর্টের বিচারপতি অনরেব্ল মিঃ ই, ই, ফ্রেচার মহোদয়ের 

পত্রের মন্মীনুবাদ,__ 

“প্রিয় মহাশয়, আপনার পিতা মিঃ এস্, কে, লাহিড়ী মহাশয়ের আকম্মিক 

মৃত্যু সংবাদে দুঃখিত হইলাম । আপনার পিতৃপোকে আমিও শোকান্থিত 
জানিবেন।” 



৩৪০ শরংকুমাঁর লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ । 

বিচারপতি অনরেব্ল্ মিঃ দ্িগন্বর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্রার্থ-_ 

“প্রিয় সন্তথোষকুমার, তোমার পিতৃদেবের আকম্মিক অকাল মৃত্যুর 

বাদ শুনিয়। যার পর নাই দুঃখিত হইলাম । ভরস! করি, ঈশ্বরাশীর্বাদে তুমি 
ধারতার সহিত শোকন*বরণ করিতে এবং সৎপথাবলম্বন পূর্বক তোমার পিতৃ- 

গ্রৃতিপন্তি অক্ষু্র রাখিতে সনর্থ হইবে ।” 

বিচারপতি অনরেব্ল্ মিঃ আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের পত্রার্থ_ 
*প্রিয় সন্তোষ, তোমাৰ পত্র যখন পৌছিয়াছে, তখন আমি স্থানান্তরে 

ছিলাম। এই নিদারুণ সংবাদে কিরূপ মন্মাহত হইয়াছি, তাহা তুমি 

সম্ভবতঃ সম্যক অধধারণ করিতে পারিবে ন|!। শৈশবাবধিই তাহার সহিত 

আমার পরিচয়। তাহার প্রতি আমার যার পর নাই শ্রদ্ধাতক্তি ছিল। তিনি 

তোমার শ্বর্গার পিতামহ রামতন্গলাহিড়ী মহাশয়ের সুনাম সমাক্ রক্ষ 
করিয়াছেন। 

সম্ভবতঃ এই সপ্তাহেই আমি তোমাদের বাটাতে গ্িয়। সকলেরই সহিত 

সাঙ্গাৎ করিন।” 

বিচারপতি অনরেব্ল্ মিঃ নণিনীবঞ্জন চট্টোপাধায় মহাশয়ের পত্রের 
বার্থ, 

প্রিয় মহাশয়, আপনার পু্জনীয় পিতৃদদেবেব মৃত্যুসংবাদে বড়ই ব্যথিত 
হইল[ম। কিয়ন্িন পুন্ব হইতে তাহার সহিত আমাব পৰিচয় হইয়াছিল। 
আপনাদের এই নিদারুণ শোকে মানিও সমশোকান্িত।” 

নদিয়া-মহারাঁের প্রেরিত তারের সংবাদ, 
"আপনাদের এই নিদারুণ শোকসংবাদে আমি বড়ই ব্যখিত হইলাম, 

জানিবেন।” 

কাশ্রিমবাঁজানাধিপতি অনরেব্ল মহারাজ মণীন্দ্রচন্ত্র নন্দী মহাশয়ের পত্রের 

মন্মানুবাদ, 

“প্রিয় মহাশয়, আপনার ১৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখের পত্রে আপনার 

পিতৃদেবের পরলোক প্রাপ্তি সংবাদ পাইয়া বড়ই ছুঃখিত হইলাম । আপনার 

এই নিদারুণ শোকে আমিও শোকান্বিত জানিবেন। 

আশা করি, আপনিও পিতার উপধুক্ত পুত্র নলিয়াই পরিগণিত হইবেন ।” 



চতুন্তিংশ পরিচ্ছেদ। ৩৪১ 

অনরেব্ল্ মিঃ পি, সি, লায়ন মহোদয়ের পত্রমর্, _ 

পপ্রয় লাহিড়ী মহাশয়, আপনার পিতার মৃত্যুসংবাদ গুনিয় আমি বড়ই 
ব্যথিত হইয়াছি। আমিও আপনার এই বিয়োগ-ছুঃখের সহভাগী জানিবেন। 
বছুদ্দিন হইতেই তাহার সহিত আমার পরিচয়, এবং সে পরিচয়ে তাহার 
অমায়িকত! ও সত্যনিষ্ঠার পরিচয়ও সবিশেষ পাইয়াছিলাম, এবং বুঝিয়াছিলাম যে 
উক্তরূপ সদ্গুণ প্রভাবেই তিনি স্ুহ্বন্মগুলীতে সতত সমাদৃত | 

আপনি সান্ুগ্রহে পরিবারস্থ অন্ান্ত সকলের নিকট আমার সহানুভূতি জ্ঞাপন 
করিবেন।” 

বঙ্গের মহামান্ত শাসনকর্তীর প্রাইভেট সেক্রেটরি অনরেব্ল্ মিঃ ডবলিউ 
আর, গুর্লে মহোদয়ের পত্রমন্ম,__ 

“প্রিয় মহাশয়। আপনার পিতৃদেবের পরলোকপ্রাপ্রি-সংবাদে আমি 

নিরতিশয় ব্যথিত হ্ইয়াছি। বহুদ্দিন হুইতে স্বগীয় লাহিড়ী মহাশয়ের সহিত 
আমার পবিচয় ওবন্ধত্ব। সে বন্ধুত্বে আমি চিরদিনই পরম পবিতৃপ্ত। তাহার 
পীড়ার কথ! পূর্বে কিছু মাত্র শুনি নাই, এজন্য আকন্পিক মৃত্যুসংবাদে বড়ই 
বিশ্মিত ও নর্দ্মাহত হইলাম। আপনার! সকলেই আমার সহানুভূতি জানিনেন 1» 

অনরেব্ল্ মিঃ জে, এইচ. কর, আই, পি, এস্ প্রেরিত পত্রের মন্মান্ুবাদ,-- 

“প্রিয়নহাশয়, 'অ.পনার পিতার মৃত্যাসংবাদ পাইয়। বড়ই ঢুঃখিত হইয়াছি। 

প্রকতঈ তিনি আমার সম্মানাহ ব্যক্তি ছিলেন। আপনার এই শোক সময়ে 

আমার অক্কত্রিম সহানুভূতি জানিবেন।” 

বাজ প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, সি, এম, আই, এম, এ, বি, এল, মহোদয় 

গ্রেরিত পত্রের মন্ার্থ,_- | 

প্রিয় সম্তোষকুমার, আমার প্রীতিসম্মানভাজন স্থন্দদববের আকম্মিক মৃত্যু- 

সংবাদে বড়ই মন্মাহত হইয়াছি। এ মহাবিপত্তিতে তোমর। আনার আন্তরিক 

সহানুভূতি জানিবে। ভগবান্ তোমাদিগের অন্তরে এই নিদারুণ আঘাত সহ 
কবিবার উপযুক্ক শক্তি প্রদান করুন।” 

রাজা হৃবীকেশ লাহ। সি, আই, ই, মহোদয়ের পত্রার্থ, -. 

“প্রিয় মহাশয়, আপনার পিতার আকম্মিক মৃত্যু সংবাদ শুনিয়! ব্যথিত 

হইলাম। এই শোকসময়ে আপনি আমার আসন্তরিক সহানুভূতি জানিবেন। 

তগবত্রুপায় পরলোকগত আক্ম্র শাস্তিলাভ হউক |” 



৩৪২ শরতকুমাব লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান ধুগ। 

পাইকপাড়া রাঁজবাটার কুমার অরুণচন্ত্র সিংহ মহোদয়ের পত্রানুবাদ,-_ 

প্রিয় মহাশর, আপনার পিতা শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয়ের নহিত আমার 

অকৃত্রিম বন্ধুত্ব ছিল। তিনি স্বীয় কর্মক্ষেত্রে একজন স্থবিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। 

তাহার আকম্মিক মৃত্যুসংবাদে আমি নিতান্তই ছুঃখিত। আপনি এই নিদারুণ 
শোকসময়ে আমার আস্তরিক সহানুভূতি জানিবেন। পরমপিতার নিকট 

প্রার্থনা করি, তিনি পরলোকগত আত্মার অনন্তশাপ্তি বিধান করুন” 

কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেপ্ের স্থবিখ্যাত অধ্যাপক ডাক্তার জগদীশচন্দ 
বন্থ সি, এন্, আই, সি, আই, ই, ভি, এস-সি, এফ, এ, এস্, নি, মহোদয়ের 

প্রেরিত পত্রার্থ,_- | 

“প্রিয় মহাশয়, এই শোকসময়ে আপনি আমার আস্তরিক সহানুভূতি জানি- 
বেন। আপনার পিতৃদেেবেব সহিত আমার পরিচয় ছিল। তাহার পরলোক- 

গমনে যথার্থ ই আমি আজ একজন পরমাত্মীয় হারালাম ।” 

এফ্, বি, ত্রাড্লিবার্ট , এক্কোয়ার, বিএ, আই সি এস্ মহোদয় প্রেরিত 

পত্রের নন্খানুবাদ,_ 

প্রি লাহিড়ী মহাশয়, "্মাপনার পিত| মিঃ এস্ কে লাহিড়ী মহ।শয়ের 

মৃত্যুসংবাদে আমি বড়ই ব্যথিত হইলান। অতি অগ্পদিন পূর্বেই আমি যখন 
গবর্ণমেপ্ট, হাউসে অবস্থিতি করিতেছিলাম, তখন তিনি বেশ স্বাভাবিক মুস্থ- 

শরীর! যাহা ভউক, তাঁহ।র লোকান্তবগমনে আমি নিতান্তই তঃখিত হইয়াছি। 

তাহার প্রতি আমার একান্ত শ্রদ্ধা ছিল। 

আপনাদের এই শোকসময়ে আমার সহান্ুভৃতি জানিবেন। আপনার 

দর্গীয় পিতৃদেবের ন্যায় মহায্মগণউ প্রাচ্য ও প্রতীচা উভয় দেশকে পবম্পব 
ঘনিষ্ঠ সহানুভৃতিসম্বন্ধে আবদ্ধ করিতে মমর্থ।” 

এইচ্, পি, ডুভাল্ এস্কোয়ার, আই সি এস্ মহোদয়ের পত্রমশ্থ,-_ 

“(প্রয় মহাশয়, আপনার পিতার পরলোকপ্রাপ্ডি সংবাদে নিতান্তই ছুঃখিতত 

হইলাম। তাহার পরিচিত ব্যক্তিমাত্রেই তাহার প্রতি যেরূপ একান্ত শ্রদ্ধাবান্ 
ছিলেন, আমিও তদ্রীপই ছিলাম। আপনার! আমার সহানুভূতি জানিবেন।” 

মিঃ বি, দে, এমএ, আই দি এস্ মহোদয়ের পত্রান্ুবাদ,-- 

প্রিয় সন্তোষ, তোমার পিতার আকন্মিক মৃত্যুসংবাদে আমি যে কিরূপ 

ব্যথিত হইয়াছি তাহা বর্ণনাতীত। ১৫ই তারিখে তিনি আমার এখানে আসি- 
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বেন বলিয়া আশ! করিতেছিলাম, ইত্যবসরে ১৪ই প্রাতে ছ্েট্দ্ম্যান পত্রে 
তাহার পরলোকপ্রাপ্তিসংবাদ পাঠ করিয়। একেবারে স্তপ্তিত হইলাম। “তোমার 

পিত! উদ্ভমশীলতা কম্মদরক্ষত ও সাধুত! বিষয়ে বাস্তবিকই মহাজনোচিত সৃষশঃ 

রাখিয়। গিয়াছেন। 

আশ! করি, তুমি এবং তোমার সহোদরগণ তীহার স্বচেষ্টাসংস্থাপিত বুহং 

ব্যবসায়টর সংরক্ষণে ও উপ্নতিসাধনে সম্যক্ সমর্থ হইবে। এই শোকসময়ে 
তুমি আমার সহানুভূতি স্বয়ং জানিবে ও পরিবারস্থ আর আর সকলকে 

জানাইবে |” 

অনরেবৃল্ মিঃ বি, চক্রবন্তী এম্ এ, বারিষ্টার মহাশয়ের পত্রমন্ম,_- 

“প্রিয় মহাশর, আপনার পিতবিয়োগসংবাদে বড়ই মম্মীহত হইলাম । 

আপনি আমার আস্তবিক সহানুভূতি জানিবেন। আপনি যেমন পিতৃহীন 

হইলেন আমিও তেমনই আমার সমাদরণীয় বন্ধুববকে হাখাইলাম 1” 

অনরেব্ল মিঃ এস্ সিংহ বা1বিষ্টার, এলাহাবাদ,__ 

“প্রিয় লাহিড়ী মহাশয়, আপনার পিতার আকশ্পিক অকাণনৃত্যুর সংবাদে 

নিতীস্তহই মন্মীহত ভ্ইয়াছি। তীহার সহিত আমাব বভকালের বন্ধুত্ব । 

'আঁপনাব। আমার আন্তরিক সহাগুভাঁত জানবেন । 

আশা করি, আপনি আপনার পৈতৃক বুহৎ বাবসায়কার্মাটি স্থচাররূপেই 

চালাইতে সমর্থ হইবেন। বর্দি কখনও কোনরূপ প্রয়োজন ঘটে, পত্রদ্বার| 

জান[ইলে বাধিত হইব ।” 

অনরেব্ল্ মিঃ রাধাচরণ পাঁল,-- 

পপ্রিয় মহাশয়, আমার শ্রদ্ধের বদ্ধ মিঃ এস্ কে লাহিড়ী নহাশয়ে৭ পরলোক- 

প্রাপ্থিসংবাদে মন্দীহত হইলান। তাহার এই অকাল মৃত্যু দেশীয় সমাজের 
বড়ঈ ছুভাগ্যের বিষয়। তীঙ্াব নিক্ষলঙ্ক চরিত্র, সদয় সুবিনীত স্বভাব, 

চিতৌদাধ্য, দেশহিতৈষণা প্রবৃত্তি ও অকৃত্রিম পরোপচিকীর্ষ। প্রগতি সব্গুণ 

প্রকৃতই ভারতবাসিগণেব আদর্শনীয় ও চিন্তোদ্ধীপক | তিনি বাস্তবিকই 

পিতৃনামরক্ষক পাধুপুত্র তথা স্বয়ং স্বনামধন্য সুকৃতিমান্ পুরুষ । 

আহ, কি পবিত্র দেখাযআ্সারই আজ তিরোভাব ঘটিল! এরূপ নহাঙ্গন 

ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন, এ কথা স্মরণ করিতেও হুদয় বিদীর্ণ হয়। 

আপনার এই নিদারুণ শোৌকসনয়ে আমার সহান্গুতি জানিবেন। সহান্ুতুতি 



১০৪ খরৎকুমার গাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ । 

যদি সত্যই শোকপ্রশামক হয়, তবে আপনার শোঁকাতুরা নাতৃদেবী, (পতৃব্য 

মহীশয়, ভ্রাতা ভগিনীগণ প্রভৃতির সমীপে এ সময়ে আপনার শ্বগাঁয় পিতৃদেবের 
সমাদৃশ বহুসংখ্যক বন্ধুর সমবেদন! জ্ঞাপন করিবেন। ভগবান আপনার্দিগকে 

নিরাপদে রাখুন। 

কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপুব্ব অধ্যক্ষ মিঃ এইচ. আর জেম্ন্, 

এম্ এ, 

“প্রিয় লাহিড়ী মহাশয়, আপনার পিতৃবিয়োগে এই যে মহাঙ্গভূতিহ্চক 

পত্র লিখিতেছি, ইহা মাত্র লৌকিকত| রক্ষার নিমিত্ত, মনে বরিবেন ন|। 

তীহার প্রতি আমার সবিশেষ শ্রদ্ধ! ছিল, এবং তিনি মামার প্রতি যেরূপ 

বন্ধজনোচিত অনুরাগ প্রকাশ করিতেন, তাহাতে আমি বড়ই কৃতার্থমন্য 

ছিলাম। আপনাদের ন্যায় আমিও আগ একজন পরমাত্মীয় হাঁপাইয়াছি। 

এই আকন্মিক বিপংপাত আপনাদের পক্ষে অসহা শে।কাবহ, সন্দেহ নাই। 

এই শোকসময়ে আপনার। আমার সবিশেষ সহানুভূতি জানিবেন । আশ! করি, 

তগবান্ আপনাদের হৃদয়ে এই অসহা শোক সহনোপযোগী শক্তি সঞ্চার 

করিবেন।” 

ডাক্তার সতীশচন্দ্র বন্দোপাধায়, এম্ এ, ডি এল, এলাহাবাদ,_ 

“প্রিয় লাহিড়ী মহাশয়, আপনাদের নিদারুণ নিপত্ভিসংবাদে বড়ই বাখিত 

হইলাম। আমার আন্তরিক সহানুভূতি স্বয়ং জানিবেন এবং পরিবারস্থ অগ্যাপ্ত 

সকলকে জানাইবেন।” 

শ্রীযুক্ত বাবু হীরেন্্নাথ দত্ত, এম এ, বি এল, এটপি_ 

প্রিয় মহাশয়, সংবাদপত্রে আপনার পিতার পরলোক প্রাপ্তি সংবাদ পাঠ 

করিয়া আমি নিরতিশয় ব্যথিত হইয়াছি। আপনি আনার সহানুভূতি 

জানিবেন। ঈশ্বর আপনাকে এই অসহা শোক সহনোপযোগী শক্তি প্রদান 

করুন ।” 

রায় রাজেন্ত্রচন্্র শ্রী বাহাদুর এম্ এ ;--. 

“প্রিয় সস্তোষকুমীর, তোমার পিতাকে আমি প্রকৃতই অস্তরজ-বন্ধু বলিয়া 
জানিতাম; অতএব তাহার মৃত্যুসংবাদে আমি বড়ই মর্মাহত হইয়াছি। অনেক 

দিন হইতে তীহার সহিত আমার পরিচয়; তাহার অমান্নিক স্বভাব ও 

কাধ্যদক্ষত। দেখিয়! আমি বড়ই মুগ্ধ হইতাম। অকন্মাৎ তাহার মৃত্যু সংবাদ 
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শুনিয়া! আমি বড়ই বিশ্বময় জ্ঞান করিলাম । তোমাদের আজ যে নিদারুণ অবস্থা 
বটিপাছে তাহ! আমি সম্যক অনুভব করিতে পারিতেছি, এবং আমার মন যেন 

তোমাদের মধ্যে গিয়াই সমন্দেনা গ্রস্ত হইতেছে। 
আশা করি, কপাময় জগংপিতা তোমাদিগকে এই নিদারণ শোকমহনো- 

পযোগী শক্তি প্রদান করিবেন এবং তোমার স্বর্গীয় পিতৃদেব যেরূপ উদ্যাম 
অভিনিনেশ গুণে ভারতীয় ব্যবসায়ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া (ছলেন, 

তোমাদিগকেও নেইরূপ উগ্ধম অভিনিবেশের মহিত তংপথান্ুসরণে সমর্থ 
করিবেন ।” 

ডাক্তার আর, এল, দর্ত এম্ ডি, আই, এম, এস্,__ 

“প্রিয় মহাশর, আ।পনাব পিতৃদেবের ' আকন্মিক মৃত্যুসংবাদ শুনিয়াছি। 

এই বিপত্তিঘনয়ে ভাপনাব! আমার সহা্ভূতি জানিবেন। সদ্গুণসমবায়হেতূ 

তিনিন্বীয় ব্যবসায়ে বখোচিত সাফগ্য লাভ করিয়।ছিলেন, আশ! কবি আপনারাও 

তদাদর্শে তদ্প্বপই সদ্গুণাথিত হইবেন। জগদীশ্রর আপনাদিগকে শান্তি প্রদান 

করুন, ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা ।” 

মিঃ জি, পি, চন্দর, সলিসিটর,__ 

“প্রিয় সন্তোষকুমার বাবু,-আপণার পিত়দেবের পরলোক প্রাপ্রিসংবাদে 

নিতান্তই ব্যথিত হইলাম । এই নিদারুণ শে।কসময়ে আপনি আমার আস্তরিক 
সহানুভূতি জানিবেন। 'মাপনাব স্বগীয় পিউদেবেব সহিত আমার বদত্ব ছিল, 

তাহাব তিধে।ভাব ম।নার পন্ষে বড়ই 'অন্গশোচনীয়। আশ। করি, ঈগরাশীব্বাদে 

'আপনি এই [নদাক্ণ শোকে পুরুষোচিত ধৈর্যাবলম্বনে সমর্থ হইবেন ।” 

জে, চৌধুবী এস্েগ়ার, এম এ, বাবিষ্টাব, -- 

“প্রি সম্তোষ, তোমার পিত।র পবলোকপ্রাপ্রি সংবাদে বড়ই ব্যথিত 

হইলাম । বাল্য বয়স হইতেই তাহাব সহিত আমার সোদরবৎ সৌহার্দা ছিল, 
হুতরাং তাঁভার আকন্সিক মৃত্যুসংবাদে আমি ও আনাব পরিবারস্ত অন্তান্ত 

সকলেই যে বড়ই মম্্াহত হইয়াছি, ইহ1 বলাই বাহুল্য । 

তোমাকে যে এ অবস্থায় কি বলিয়া প্রবোধ দিব তাহাও ভাবিয়! স্থির 

করিতে পারিতেছি না। তোমাদের এ ছুঃখে যে কত দূর দুঃখিত হইয়াছি, তাহ! 

কথায় 'প্রকান্ত । শীঘ্রই তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা! রহিল। 

তোমাদের সকলেরই স্ুমঙ্গল হউক,” 
৩৯ 



৩০৬ শরংকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান ধুগ | 

' অমিয়নাথ চৌধুরী, এস্কোয়ার, বারিষ্টার,-- 

*প্রিয় লাহিড়ী, তোমার পৃজনীয় পিতৃদেবের পরলোকপ্রাপ্তি সংবাদে 
নিরতিশয় ছুঃখিত হইয়াছি এবং এই পত্র দ্বারা তোমাকে আমার একাত্তিক 

সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি । জগদীশ্বর করুন, তোমাদের এই মনেবেদন! 

সত্বর প্রশমিত হউক । 

আমর। সকলেই তোমার পিতার সহিত কিরূপ সুদৃঢ় বদ্ধত্বস্তত্রে আবদ্ধ 
ছিলাম তাহা তোনার অবিদিত নাই, সুতরাং সকলেই তাহার বিয়োগে কিরূপ 

কাতর হইয়াছি তাহাও তুমি সহজেই বুঝিতে পারিতেছ। যে কোন প্রয়োজনই 

হউক, যখন ইচ্ছা! আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে।” 

রায় দেবেন চক্র ঘোষ বাহাছর,_ 

“প্রিয় সন্তোষ, তোমাদের এই নিদারুণ বিপন্তিতে আমি বড়ই মন্মাহত 

হইয়াছি। সেদিন সন্ধ্যাকালে যখন তোমাদের ওখানে গিয়াছিলাম, তখন 

আমার মনের অবন্থ৷ যে কিরূপ হইয়াছিল, তাহা প্রকাশ করিতে পারি না। 

তোমাদের এই খোকসময়ে আমার সহানুভূতি ও শুভানুধ্যান জানিবে।” 

কম্মাটর হইতে রার প্রসনকুমীর বস্থু বাহাছু স্ব্গীর শবৎবানুর কনিষ্ঠ 
সহোদরকে লিখিয়াছিলেন,__ 

প্রিয় বনস্ত, প্রিয় শরৎকুমার সহস হদূ্রোগে মার! গিয়াছেন শুনিয়া বড়ই 

সপ্তপ্ত হইলাম। তাহার এরূপ অকালমৃত্যু বড়ই অন্ুশোচনীয়। আমি তাঁহার 

পুত্রের নাম জানি না, এজন্য তোমাকেই লিখিতেছি, তুমি তাহার বিয়োগবিধুর। 
বিধব| পত্বী ও শোকাঁকুল পুত্রকন্তাগণকে আমার আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন 

করিবে। পরলোকগত আগ্মার প্রতি ভগবানের কৃপাদুষ্টি হউক, ইহাই 
প্রার্থনা |” 

রায় মহেন্্রচন্ত্র লাহিড়ী বাহাডুর, শ্রীরামপুর, 
“প্রিয় বৎস, বড়ই বিষাদের সহিত এই মাত্র গ্রেটস্মান পত্রিকায় পাঠ 

করিলাম যে, আমার প্রিয় ভ্রাতা তোমার পিতৃদেৰ ইহলোক পরিত্যাগ 

করিয়াছেন। তাহার আযুঃহুর্য্য যে এত শীঘ্র সমুজ্জল মধ্যাহৃসময়েই সহস। 

অন্তমিত হুইল, ইহাই সবিশেষ পরিতাপের বিষয় । 

এই শোঁচনীয় সংবাদপাঠে আমার চিত্ত এতই অবসন্ন হইয়াছে যে, কাজকর্ম 
আর কিছুই ভাল লাগিতেছে না । আমি প্রকৃতই আজ পরমাত্মীয় হারা ইয়াছি, 
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তাই আত্মার আঘাত লাগিয়াছে। নিজেই অশান্ত, এ অবস্থায় আর তোমাকে 

বা তোমার জননীকে সাত্বন! দিব কি বলিয়! ? 

যাহা হউক, সমবেদনায় শোক প্রশমিত হয়, এই ভাবিয়াই এই নিদারুণ 
শোৌক-সময়ে আমি তোনাদিগকে আমার আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি। 
পরলোকগত আত্মার শান্তিলাভ হউক, ইহাই প্রার্থন| |” 

মহামহোপাধ্যায় শ্রীধুক্ত সতীখচন্ত্র বিদ্ভাভৃষণ, এমএ, পি-এইচ্ ডি,__ 

(বমন্তবাবুর প্রতি) “প্রিয় মহাশয়, আপনার সনম্মানাহ অগ্রজদেবের 

পরলোক প্রাপ্তিসংবাদে নিরতিশয় ব্যথিত হইলাম । 

দিনত্রয় পূর্বে আমার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল; তাহাতে তাহার 

সঙ্কল্িত কার্যকলাপের বিবধণ শুনিয়া বড়ই আহলাদিত হইগাছিলাম। তিনি 

আমাকে মধ্যে মধ্যে তাঁভাব কন্তার সংস্কত অধ্যয়ন বিষয়ে তক্তাবধান করিতে 

এবং ততৎকর্তক প্রকাশের নিমিত্ব কয়েকখানি সংস্ষতগ্রস্থ রচনা! করিতে 

অনুরোধ করিয়াছিলেন । সে দিশ তাহাকে দেখিয়া ত সম্পূর্ণ সুস্থ স্বচ্ছন্দই বোধ 

হইল ! এত শীঘ্র যে তিনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন, ইহ! কেহই 

অনুমান করিতে পারি নাই। জীবন যেকপ নিষ্পাপ মৃত্যুও তাহার তেমনই 

নিরুদবেগে ঘটিল। বঙ্গননাজে সহসা ঠাহাব স্থান পরিপুরণ হওয়! স্বকঠিন। 

এই দেদিন দাত্র তিনি কিনব ডি, এল, খায়ের মৃডাুতে শোক প্রকাশ 

করিলেন! স্বয়ং যে এত শীঘ্বই তৎপথান্থসরণ করিবেন, তাহ। স্বপ্নেও জানিতে 

পারেন নাই। 

যাহ। বিধাতৃরিধান, তাহা পুকষোচিত সহিষ্ণঠতাব সঠিত শ্দীকাঁৰ করিতে 

বিধাতাই আপনা দিগকে শক্তি প্রদান করুন।” 

ঢাকা! জগনাথকলেক্জের প্রিন্সিপাল রায় ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় 

বাহাহর,-- 

“প্রিয় সন্তোষ, তোমার পিতাৰ এরূপ আকন্সিক মৃডাসংবার্দে আমরা 

একান্তই মন্্মাহৃ হইয়াছি। 
অনুমান একমাস পূর্বে কলিকাতায় তীহাব সহিত আমাব সাক্ষাৎ 

হইয়াছিল ; তখন তাঁভাকে দেখিয়! বেশ শান্ত ন্ুস্থই বোধ হইল; এত নীস্রই 
যে তাহার পরলোৌকগমনের আহ্বান আসিবে, সে সময়ে তাহার বিন্দুবিসর্গ ও 

বুঝিতে পারি নাই। 



৩০৮ শরৎকুসাঁর লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ। 

তিনি ভোমাদিগের প্রতি যেরূপ বাৎসল্য প্রদর্শন কবিতেন এবং স্বয়ং যেরূপ 

সদাশয় সাধুব্যক্তি ছিশেন তাহা আমার 'অবিদিত নাই। আজ তোমাদের 

যেকিরূপ সর্বনাশ উপস্থিত এবং সর্দিক্ কিরূপ অন্ধকারময় বোধ হইতেছে, 

আমি মানসচক্ষে সে সমস্তই স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। এই নিদারুণ বিপত্তি- 

সময়ে জগদীশ্খব তোমা দিগকে শুভাশীর্দ্ঘাদ ও ধৈর্যাপ্রদান করুন। 

তোমার মাতৃদেবীর এবং অন্তান্থ পরিজনগণের মনের "অবস্থা কিরূপ হইয়াছে, 

স্মরণ করিয়৷ 'আমার বড়ই কষ্ট হইতেছে। এইরূপ, মানব মাত্রকেই মৃত্যুদ্বার 
দিয় কোন না কোন দ্িন থে অধুতধামে গন করিতে হইবে, আশা করি, 

দেখিয়া! শুনিয়া এখন হইতেই তুমি ততপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সংপারে অনাসক্ত 

সাধুজীবন যপন করিতে শিখিবে। 

মনোরমাকে (শরত্বাবর জ্োষ্ঠা কন্তা ) আমার কথা বলিয়। আমার এই 

পত্রখানি দেখাইবে। "আমার পত্বী এবং আমি উভয়েই তাহার এই শোকাবস্থ 

শ্ররণ করিয়া বড়ই ব্যথিত হইয়া্ি। আশীর্বাদ করি, সে ঈশ্বরে নিওর 

করিয়। শোক সংবরণে সমর্থ হউক |” 

প্রেসিডেন্সি কলেজের অধা।পক মিঃ এস্, পি, মহলানপিম্, বি, এসসি, 

“িয় মহাশয়, আপনার পিতদেবের পরলোক প্রাপিংবাদে বে কিপ্ধপ 

ব্যথিত হইয়াছি তাহ! লিখিয়। কি জানাইব ? ভাহার সঠ্তি বহুসংখ্যক ব্যক্তির 

আলাপ পরিচয় ও বন্ধুত্থ ছিন এবং ফলেই তাহাকে বথেষ্ট সম্মান সমাদর 

করিতেন। প্রঞ্কতপক্ষেই তিনি সকলেরই তথ|বিধ সম্মান সমাদর পাইব!র 

সম্পূর্ণ উপমুক্ত পাত্র ছিলেন। 

তাহার পিতৃদেব ন্বর্গায় মহা পুকষ রামতন্থু লাহিড়ী মহাশয়ের নাম আমাদের 

স্বজাতিসমাজে প্রাতঃম্মরণীয় ) শরত্বাবুও সেই পুণ্যাম্ম! পিতার উপযুক্ত পুঞ্র। 

এই নিদারুণ শোক সময়ে জগদীশ্বর আপনা দিগকে শাস্তিপ্রদান করুন ।” 

বাবু নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এমএ, বিএল, ভাগলপুর,-- 

“প্রিয় সন্তোষকুমার, তোমার পিতৃবিয়োগের শোচনীয় সংবাদ পাইয়া বড়ই 

ব্যথিত হইলাম। সংবাদপত্রে উক্ত সংবাদ পাঠ করিব।মাত্রেই আমি তোমার 

পিতৃব্য বসন্তকে একখানি পত্র লিখিয়াছি। সম্ভবতঃ এ পত্র যথাঁসময়েই 

পৌছিয়াছে। তোমার পত্র অগ্ পাইয়াছি। শৈশবাবধি তোমার পিতার প্রতি 

আমার সবিশেষ লক্ষ! সুতরাং তাহার আকন্মিক মৃত্যুসংবাদে আমি সহসা 



চতুস্ত্রংশ পরিচ্ছেদ তি 

বস্কাহত প্রায় হইস্তছি। তোমার পুজনীয় পিতামহ ঠাকুরের লময় হইসে 

তোমাদিগের সহিত 'মআমাদিগের সম্বন্ধ বড়ই ঘনিষ্ঠ । এজন্য তোমার পিতদেবের 

পরলোকপ্রাপ্ডিতে আমি বান্তবিকই একজন পরমায্মীয় ভাবাইলাম । বড়ই 

চঃখের বিষয়! এই দার্বিষহ ছুঃণে চিন্তের একমাজ প্রবোধ 'এই যে, মঙ্গলময় 

পরম পিতার ম্থবিধানে ঘাঁহাই বিহিত হউক, তাহাই সুমঙ্গল। তোনার 

শোকাতুর। আঅননীকে এবং তোনাদেন সকলকেই আঘি এই নিদাৰণ শোনসময়ে 

শান্তিব নিমিত্ত মাত্র সেই এগংপিতারই শরণ।পন্ হইতে পরামশ দিঠেছি। এ 

পেকে চোমাদেব পক্ষে একাস্ত চর্চিফৃহ সন্দেহ নাই, এবং সেই ককণামর 

“[গ্িদাতা খাতীত এ সদরে সান্থনা প্রদানে অপর কাহারই শক্তি নাই জানিবে। 

তোমার পিঠবিয়োগ আমাদেব দেশের পক্ষেও বড়ই ছুরদ্ুঙ্ছচক ! তিনি 

একজন স্বাবলম্বী শ্বনানধন্ত সাধুপুকধ । তিনি গ্রস্থগ্রকাশ ব্যবমাযটিকে সবিশেষ 
সমৃদ্ধিকর শ্লাঘনীয় ও দেশে পক্ষে শুভদায়ক করিয়া! তুলিয়াছিণেন। এজগ্ 

দশের নিকটে তাহাব জীবনের মুল্য নেক মআধক। আশা করি জীবনে 

তোমর।ও ঠাহার পদ অনুসরণে নর্থ হইবে। আমব! সকলেই তচোমাদিগের 

এ ধিষম মনো বেদনার সমনেদন। জ্ঞাপন করিতেছি, এবং জগদীখব মমাপে প্রন! 

করি, পরলোকগত সাধুমাখার সুনদন হটক। 

পুঃ। ভোনার অঙ্গোদরগণ এ৭ং তুম, কে কি করিতেছ জানিতে হা্ছা 

কর । চিও্েব একই গ্ির ঠা হইলেই আনাকে হোমাবেৰ মণবিবয়ের সনিগ্তাৰ 

বিবরণ জান।ইবখে 1৮ 

বেভারেওু জে, পি, স্কম্থিয়র, এম্, এ, সুটিম্ 5৮ কলেন। বণিক হা 

“প্রিয় বায়ন»।শন, এাহিডী সহাশয়ের খুঙানংবাদে বডঠ ব্যথিঠ ঠইগাম। 

আমি একজন বিশিই্-বদ্ধ হাবাইলাম। ঠাতাপ মঠিঠ ানাখ আবও পুর 

হইতে পরিচয় হয় নাই বলিধা আনার বড়ই দুঃখ | 

তাহার শোকাতুর! পত্রী ও পুলকণ্া! প্র5ঙব নিকট ইহাদের এই সময়ে 

আঁমাব ও "আমাৰ প্রীর আন্তরিক সহনুভৃতি জ্জাপন কপির বাধিত কবিবেন।৮, 

প্রোফেনর জে, আর, বন্দ্যোপাধ্যায়, মেট্রপলিটান কলেছ, কলিকাত।, -. 

“প্রিয় সন্থোব, ভোমাব পুজনীয় পিডভদেবেব পরলোক গ্রাপিনণ্নাদে 

নিতান্তই মন্্াহত হটয়াছি। জগধানবরননীপে প্রার্থনা! করি, এই নিদারুণ 

শোৌঁকসময়ে তিনি তোমাদিগকে শান্তিপ্রদান ককন। তোঁমবা আনাব 



৩১০ শরৎকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ । 

আন্তরিক সহানুভূতি জানিবে। তোমার স্বর্গীয় পিতৃদেব সকলেরই সন্মানার্থ 
ব্যক্তি ছিলেন।” 

মিসেস্ নির্মল! বালা সোম, এমএ, "মুখাহ্জিস্ রেষ্ট ৮, বাঁলিগঞ্থী,__ 
"প্রিয় সন্তোষ, তোমার পিতার আকন্সিক মৃত্যুপংবাদদে আমি যথার্থই 

যুগপৎ মন্মাহত ও চমকিত হইলাম। তিনি নাই, _-একথ। এখনও আমার 

নিকট সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে না। তিনি আমার কেবল সম্দয় বন্ধু 

নহেন, লেহময় সহোঁদরসদৃশ ছিলেন, তাহার বিয়োগে অন্তরে তীব্র বেদনা 

পাইয়াছি। আমার অন্তরাস্মা এ শোকসময়ে যেন তোমাদিগেরই নিকট চলিয়। 

গিয়াছে, তোমাদেরই কথা৷ সদাই মনে জাগিতেছে। শীপ্রই তোমাদের সহিত 

সাক্ষাৎ করিব। 

বম, জগদীশ্বর তোঁমাদ্িগকে কূপ! করুন এবং সতত তোমাঁদিগের সহায় 

হউন” 

প্রোফেসর সতীশচন্র রায়, এমএ, ভবানীপুর, 
“প্রিয় সন্তোষ, সংবাদপত্রে তোমার পিতার আকন্মিক মৃত্যুসংবাদ পাঠ 

করিয়া যার-পর-নাই দুঃখিত হইলাম। তিনি যে কেবল আমার একজন 

পবমবন্ধু ছিলেন তাহ! নহে) আমার বিচারে সংসাবে 'প্ররূত সন্মানাহ 

মহাজনের সংখ্যা অতি অল্প. এনং সেই স্বল্পসংখ্যকের মধ্যে তোমার পিত। 

যথার্থ ই একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন। আমাদের এই নৈতিক অধঃপতনেৰ 

দিনে তীহার ন্যায় সাধুপুকষ দ্বিতীয় দুর্লভ । 

আঁশ! করি, তোমর এই বিষাদ সময়ে তাহার চবিন্রমাহাস্সয স্মরণ করিয়। 

উৎ্সাহান্বিত হইবে, এবং সংসারে তাহার স্তায় সংপথাগুনরণে শক্কিপ্রাপ্ত হইনে। 

যুগপৎ জগদীশ্বরের ও মন্ুষ্যমগুপীর প্রিয়পাত্র হইতে হইলে যে সকল সদ্ুণ থাক! 

আবশ্বক, তোমার পিতৃদেবের চরিত্রে এ সকলের অপূর্ব সংমিলনের পরিচয় 
পাওয়া যাইত। তোমরা যদি তাহার পদাঙ্ক অন্থসবণে সমর্গ হও, নিশ্চিতই 

জাঁনিবে, ইহপরত্র কৃতার্থ হইবে। 
জগদীশ্বর পরলোকগত আত্মার শীস্তিবিধান করুন ।” 

প্রোফেসর অন্বিকাচরণ মিত্র, এমএ ) কটক,-_ 

প্রিয় সন্তোষকুমার, তোমার গতকল্য তারিখের পত্র পাইলাম। ন্োমাঁব 

পিতাব আকম্মিক মৃত্যুসংবাদে বড়ই ব্যথিত ভইলাম। এই নিদারুণ পবীক্ষাসময়ে 



চওুন্ত্রিংখ পরিচ্ছেদ । ৩১১ 

তোমরা আমার আন্তরিক সহানুভূতি জানিবে। সংসার এইরূপই অনিত্য 
আমাদের জীবন জলবিম্বই বটে, কিন্তু তাহা! বলিয়া! আমাদের শক্তি সামর্থ্যের 
অপব্যবহার কর! কখনই গ্তায়লঙ্গত নহে । 'আশ! করি, জগদীশ্বর তোমাদিগকে 
এই দুর্বিষহ শোঁক ধীরভাবে সহ করিতে সাম্য দিবেন।” 

প্রোফেসর আর্, বন্্, এমএ, মেদিনীপুর,-_- 

“প্রিয় রায় মহাশয়, ল্িহড়ী মহাশয়ের আকম্মিক মৃত্যুসংবাদে চিত্ত বড়ই 
চ্চল হইয়াছে । জগদীশ্বর তাহার পরলোকগত আম্মার শান্থিবিধান করুন। 

তাহার শোকাতুব পরিবাববর্গের সমীপে মামার আন্তরিক সহান্থভৃতি 
জ্রাপন করিবেন।” 

কলিকা তা-হিন্দুস্কুলের হেড মাষ্টার বাবু রসনয় দিত্র, এম্এ,-- 
“প্রি সন্তোবরুমার, গতকল্য তোমার পত্র পাইয়াছি। তোমার পুজনীয় 

পিতদেবের আকম্মিক নৃত্যুনংপার্দে আমর। সকণেই মন্মাহত হইয়াছি। তুমি 

এই শোকসময়ে আনার আন্তরিক সহাগ্ততি জানিবে। ঈশ্বরাণাব্ার্দে তোমর! 

এই হুর্বিবহ শোক শহা কবিতে সমুচিত সামগ্য লাভ কর এবং পরলোকগত 

আত্ম। অনন্তশপ্তি ও অঙ্গয় স্বর্হথ উপভোগ করুন; এক্ষণে ইহাই আমাদের 

আন্তরিক 'প্রার্থনা ।” 

বানু জ্ঞানেন্বলাল বার, এমএ, বিএল্ ১ পকান্িকভবন”, কুষধঃনগর»- 

পপ্রিঘ শ্াতপ্পুৰ, তোমাৰ পিহনব্বগ্জায় শোচনীয়নংন|দ পাইয়া মম্মাহত 

হইলাম । তুমিই বে কেনল পিঠহ।বা হইলে তাহা নচে, সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গজনন। ও 

একটি উজ্জ্বল পুল্ররদ্র হারাইলেন। সর্বজনীন সম্প্রীতি, স্বাভাশিক বদান্তহা, 

সাধুত্ব, অমায়িকতা, বিনয়নমতা এবং শ্বাবণপ্থিতা প্রভৃতি সদ্গুণে তোমার 

পিতৃপ্দেবের পবিত্র চরিত্রেব বড়ই মনোহাবিত্ব ও মাহাগ্রা সম্পাদন করিয়াছিণ। 

তিনি খধিকল্প নহাপুক্ষ স্বর্গীয় রামতন্ু পাহিড়ীমহাশয়েব উপযুক্ত আন্মজ ! 

আমরা তাহার দীর্ঘ জীবন প্রত্যাশা করিয়াছিলান। আমাদের সে এ্রখ্যাশ। 

পূর্ণ হইলে, বঙ্গসমাগ তাহা তইহে আরও অনেক উপকার প্রাপ্ত হইত, 

সন্দেহ নাই। তাহার পৈতৃক বাসস্থান কৃষ্চনগরের সবস্ত লোকই আজ তাহার 

জন্য শৌকাকুল। তোমাদের এই শোক সময়ে, একাকা আনার নহে, ঠহোমার 

পিতার বহুসংখ্যক বন্ধুর সহানুভূতি জানিবে। তোমাদের এই ঘের হদ্িনের 

 ছুঃখহারী একমাত্র জগদীশ্বর |: তিনিই ক্রমশ: তোমাদিগের চিন্তের শান্তিবিধান 



2১২ শরতকুম!র লাহিড়ী ও বঙ্গের বঙমান যুগ । 

করিেন। তোমাব পিতাকে আমর! বাস্তবিকই বড় ভালখাদিতাম, বড়ই 
সমাদর করিভাম; ভরসা করি, তুমিও সেই রূপ সদ্গুণান্বিত হইয়া আাদাদিগের 
সেইরূপ স্নেহ ও সমাদরের পাত্র হইবে, এবং তোমার মর্মাহত! জননীর 

নানার স্থণ হইবে ।” | 

ময়মনসিংহের অন্সরপ্রাপ্ত হেড. নাষ্টার বানু মেটুহিনীমোহন বনু 

“প্রিয় মহাশরগণ, আপনাদিগের ব্যবসায়ের স্বত্বাধিকারী বাবু শখতকুমাঁর 

লাহিড়া মগশরের মৃত়্া সংবাদে বড় ব্যণিত হইলান। যদিও তীহার সহিত 

প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সৌভাগ্য আমার ঘটে নাই, কিগ্ত কিঞিদিধিক দ্বাদশবর্ষকাণ 

তাহার সহিত আমার যেরূপ পরিচয় চলিয়াছিল, তাহাতে আনি তাহার সাধুতা 

ও ন্তায়নিষ্ঠার বিষয়ে সবিশেষ বিশ্বাসাপণ্ন হইয়াছি। কণিকাতাঁর গ্রস্থপ্রকাশক- 

সম্পরদ|য়ে উত্ত বিষয়ে তাহাকে অতিকম করে এমন কাঙ্গকেও দেখি না। 

সাধুভাই যে ভাহাণ ব্যবসায়ে স্তযশঃ ও সীফল্যলাভের আদি নিদান, সে বিষস় 

নিঃসন্দেহে । তিনি মহাঁজন পিতাৰ মহাঁজন পু, সাধুতার জখ্যাতি তিনি 

বাঝ্জ্রীবনই অক্ষুগ্ন রাখিয়া গিয়াছেন। আশা করি তাহার পুক্রগণও পিতৃমাদশে 

তাহাদের বাবসায়ে ও 'বংশের গুনাম রক্ষা কারিতে সমর্থ হইবেন । আপনারা 

লাহিড়ী মহাশয়ের পুভ্রগণের সমীপে তাহাদের এই শোৌকসময়ে আমার সহা্গ- 

ভুত্তি জ্ঞাপন করিয়া বাধিত করিবেন। ঈশ্বর এ সমগ্নে তাহাদিগেব চিত্তে 

শক্তিসথশর 'ও শাণ্িবিধান করুন। * $+ 7.2. ইতি)” 

পাবু সুরেতলাণ রায়, কঞ্কচলগ র» 

“প্রিয় সন্তরো, আমাদের গ্রিরতম 'শাঁতা- তোমার পিহদেবের আকম্সি্ 

বৃঙাসংবাদে চমকিত হইলাম । তাঁহাকে আমি আমা পরমাস্মীয় জ্ঞান 

করিতাঁম। এই অশুভ সংবাদ যখন পাইলাম তাহার লিখিত একথানি পত্রও সেই 

সময়ে হস্তগত হইল । এই নিদারুণ সংবাদে নিতান্ত হতবুদ্ধি হওয়ায় তোমাকে 

যথাসময়ে পত্র পিখিতে পাবি নাই । তোমার পিতুবিয়েগ মান্র তোমাদের 

পক্ষে নহে, সব্ধপাধাধণেরই পক্ষে ছুর্ভাগ্যের বিষয়ঃ আহা, দীনদুঃপিগণই 

সে দর্ভীগ্যের সব্বাপেক্ষ। সমধিক ফুলভাগী ! তুমি এখন৪ও তরলচিত্ত বালক, 

(কি বলিয়। তোমার চিত্তসাত্বনা করিন ভাবিয়া পাই না। যাহা হউক পরিবার- 

বর্গকে আমার সহানুভূতি জ্ঞাপন করিবে। বিধাতৃবিধান কে পোঁধ করিণে 2 

বিধাতাই তোমাকে এ মন্্াঘাত সহা করিতে সাম্য প্রদান করুন।” 



চতুন্ত্রংশ পরিচ্ছেদ । ৩১৩ 

বাবু নগেন্্রনাথ মিত্র, এল্-ই, কটক,__ 

*প্রিয় মহাশয়, “বেঙ্গলী” পত্রের বিগত ছুই সংখ্যায় আমাদের মাননীয় সুদক্ষ 

্ন্থপ্রকাশক মিঃ এম কে লাহিড়ী মহাশয়ের মৃত্যু-সংবাদ পাঠ করিয়৷ বড়ই 
ব্যথিত হইলাম। কি আর লিখিবঃ লিখিতে লেখনী সরিতেছে না। আহা, 

কি সাধু সঙ্জনই ছিলেন! আমাদের বঙ্গদেশ যথার্থই একটি মহাজন হারাইল। 
তিনি ইহধাম পরিত্যগ করায় আমাদের দুর্ভাগা স্মরণ করিয়। আজ তুই দিন 

বড়ই ছুঃখবোধ হইতেছে ূ সকলই ঈশ্বরেচ্ছা, মনের হাত কি আছে? 

লাহিড়ী মহাশয়ের চরিত্র বঙ্গযুবকগণের পক্ষে শিক্ষার প্রত্যক্ষ আদশ। 

আঁশ করি, আপনারা যেমন পুজনায় রামতন্ লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনী প্রকাশ 

করিয়াছেন, তেমনই শরৎকুমার বাবুবও একখাণি জীবনী অতি সত্বর প্রকাশিত 

করিবেন। অন্ুগ্রহপূর্ধক তীভাব পুত্রকে আমার আন্তরিক সহাম্ভূতি 

জানাইবেন। আমি তাহার নাম জানি না, জানিলে তীহাকেই পত্র লিখিতাম |” 

বাবু এস্ এন্ বানাজ্জি, বি, গল্,__ভদ্রকালী, উত্তবপাঁড়া,__- 
“প্রিয় সন্থোষ বাবু, আপনার পিতদেবের আকশ্সিক পরলোক প্রাপ্রিসংবাদে 

বড়ই প্যথিত হুইলাম। বভ্বর্য যাবং স্াহাৰ নাম এ্ক।রগণের নিকট কি 

সম্পংসুদিনে কি দারিদ্র্যন্দিনে মহাসপ্্রীব্নস্ববূপই প্রতীয়মান হইয়া আসিভে- 
ছিল। আপনা পিভবিয়োগে কেবল বঙ্গদেশের নহে, সমগ্র ভারতের এদ্- 

প্রকাণকঘন।জ একজন উপযুক্ত অধিনায়ক হাবাইল। সাধুতা ও উদাবতার 
তাহার সমতুল্য দ্বি্ীয় বান্তি আবাব কন দিনে তদভান মোচন করিবে, কে 

বলিতে পাবে ? আপনাদের পক্ষে অণ% এ অভাব মাঝ পু হইবার নহে, কিন্ত 

আমার পক্ষেও বোধ করি তদ্ধপই । আপনার! শামার আন্তবিক সভাগভতি 

জানিবেন। আশা করি, আপনিও আপনাব পুজনীয় পিতৃদেবের স্থনাম পক্ষ! 

করিতে বথাসাধ্য যন্্রবান্ হইবেন ।” 

হিন্দুপেটি ু ট পত্রের সম্পাদক, ( মাদ্রা্গ হইতে তাবের সংবাদ )_ 

শএই নিদ'কুণ শোকে জগদীশ্বর আসপনার্দিগকে সহিবুঃতাপ্রদান করুন। 

আমার সহানুভৃতি জানিবেন।” 

বাবু গৌরহবি সেন, সম্পাদক, চৈচন্য লাইব্রেরি, কলিকাতা, 

*প্রিয় সন্তোষবাবু, এই পুস্তকালয়-সমিতি আপনার পিহদেবের পরলোক- 

গ্রাপ্রি নংবাদে নিতান্ত দুঃখিত । গত বিশ বৃংদব ধরিকা আপনার পিহাব 



৩১৪ শরৎকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ । 

সহিত আমার পরিচয়। তাহার শ্রমদক্ষতা ও সত্যনিষ্ঠায় আমি ততই মুগ্ধ 

হইতাদ। তাহার ঘৃত্াতে দেশীয় সমাজের যে অভাব ঘটিল, সম্ভবতঃ আর 

বুকালেও সে অভাবের পবিপূরণ হইবে না। আপনি এবং পরিবারস্থ সকলেই 
'আমাদিগের আন্তরিক সহানুভূতি জানিবেন।” 

কলিকাতা, রামমোহন ল[ইবেরীর সম্পাদক বাবু প্রনথনাঁথ বন্দ্োপাধ্যাঁয়,_ 
“প্রায় মহাশয়, আপনার পিত! মিঃ এন্ কে লাহিড়ী মহাশয়ের আকম্মিক 

মৃহাসংবাদে যাব পর নাই বাথিত হইলাম। তিনি আমাদিগের বাস্তবিকই 

পরম ভিতকারী বন্ধু ছিলেন। আপনি এই শোক-সময়ে আমাদিগের আন্তরিক 

সঠান্ভতি জানিবেন। ভগবান্ সত্বব আপনার শোকাপনয়ন করুন|” 

রুঞ্চনগব-ক্ষিতীশ মেমোরিয়েল ক্লবের সম্পীদক,__ 

“মহাশয়, সমিতিব নিদেশানুসারে লিখিতেছি,--এই সমিতির সভ্যগণ 

সকলেই কষ্ণচনগর-__-৩নং বিভাগের অধিবাসী বাব শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয়ের 

আকস্মিক অকালমৃত্যুত্তু বড়ই ব্যখিত হইয়াছেন। স্থানীয় উন্নতিনিধানে 
মৃত মহাম্ম। সবিশেষ যত্্বান ছিলেন। এস্থানের সকলেই তাহার প্রতি 
অনুরঞ্ত ছিলেন। 

সমিতি শোকগ্রস্ত পরিবারবগকে পত্রদার1 সহানুভৃতি জানাইনেছেন |” 

মেপর্ণ খ্যাকাব ম্পিঙ্ক এগ কোং, 

"[গ্রয় মহাশয়, আপনর পুজনীয় পিতুদেবেব পবলোক গ্রাপ্ি সংবাদে আমব 

অহাণ ছংখিত। এই বিষম শোকসমম়্ে আপনি আমাদিগের সহানুতৃতি 

জানিবেন।” পু 

মেনর্প ম্যাক্মিলান এগ কোং) 

“্গিঘ মহাশয়, আপনাব পবমারধ্য পিভদেবেব পরলোক গ্রাপ্রিমংবাদে 

বড়ই ধ্যথিত হইলাম। এই শোকার্তিমময়ে আপনি আমাদিগের আন্তরিক 

সহানুভূতি জানিবেন।” 

স্বর্গীয় মহাত্মা শরৎকুমাব লাহিড়ীর পরলোক প্রাপ্তি সংবাদ,_ষ্টেট্স্মান্ 

পত্রিকা, ১৪ই ফেব্রুয়ারি, ১৯১৪১ 

“কলেজ স্থীটের স্থপ্রসিদ্ধ গ্রন্থবযবসায়ী মিঃ এন্, কে, লাহিড়ী মহাশয়ের এই 

আকম্মিক মৃত্যুসংবাদ পাঠে ঠাহাঁব আত্মীয় বদ্ধগণ নিশ্চিতই ব্যথিত ও বিশ্মিত 

হইবেন। গত কলা প্রাতঃকালেও তিনি স্বাভাবিক সুস্থ শরীরে প্রাতত্র মণে 
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বাহির হইয়াছিলেন, কিন্তু ফিরিয়া! আসিয়! বক্ষঃস্থলে বেদনার কথ! বলিলেন । 
ডাক্তার নীলরতন সরকার মহাশয় আসিয়! হদরোগ বলির ব্যাখা করিলেন। 
বেদনাটি প্রায় ছয়ঘণ্টকাল স্থায়ী হইবার পর সন্ধ্যা ৫টা ৪৫ মিনিটের সময়ে 
রোগী নিরুদ্বেগে নিতাধামে চণিয়া গেলেন ! স্বর্গীয় লাহিড়ী মহাশয় কষ্চনগরের 
একটি সনত্রান্ত ত্রাহ্মণকুলের সন্তান। তিনি ৫৫ বৎসর বয়সে আজ ভাহাব পদ্টা, 
€টি পুত্র, ৪টি কন্তা ও বুসংখাক আত্মীয় স্বজন বদ্গুবান্ধবকে কীদায়া ইলোক 
হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। গত রাত্রিতেই যথারীতি তাহার অন্তোষ্টি-ক্রিয়। 

মাধ] হইয়াছে ।” 

এঁ তারিখের ইপ্ডিয়ান্ ডেণিনিউস্ পত্রিকায় একা শিত,_ 
“আমরা বড়ই দুঃখের মহিত জুপন করিতেছি থে, কপিকাতা-কনেজ- 

্বাটের স্থুপ্রসিদ্ধ মেসম্ এম কে পাহিড়ী এণ্ড কৌতপানিৰ বধাধিখণখা মিঃ 

শবংকুমার লাহিড়া মহাশয় গঠকণ্য সঞ্যা ৫ট। ৪৫ িশিটেৰ মনরে কশিকাহা- 

হারিন্ রোডশ্িত খায় ভবনে আকন্সিক জদরোগে দেহঠাগ করিয়াছেন । 
কণ্য প্রতঃকালে ঠিনি প্রাভন্র পচ্ছলে পাক প্রীটে কৌন এক পরব ভি ৩ 

সাক্ষ(২ করিতে গিন্না সেই স্থানে শীয় বক্ষঃপ্রদেশে মহসা বণনা অনুঙ৭ 

করেন। গুহে আনাত হইপে চিঝ্ি*শার সাঁণশেষ ব্যবস্থ। 5হমাছিণ, কিছ 

কিছুতেই কিছু হইল না; পামংপাতে। মকলহ পবাহণ ! তাহার পচন আও 

৫৫ ব্পর হয়।ছিপ। আগ হাহাব পিবহে বিধি পঠা, ৯টি গিঠহান বক 

খালিক! ও বছুসংগ্যক আম্মায় বন্ধ, সকণেত হাহাকার কারিঠেছেন! এবং ণা৭ু 

বঙ্গের ব্বনামধন্য অধ্যাপক ও সনাওসংধাবক পগীথ মহাক্ম। বাত গাতিছা 

মহাশয়ের পুল। তিনি ঠাহাব পিতা গ্ঠার সাধুতা গ্তায়নিষ্। 9 অমাদ্ধিকত! 

গুণে দশেব গ্রশংসাভাজন ৪ প্রিরপাএ হইয়াছিলেন | খহব্যবন।রিগণের নধো 

তিনি একজন মুখ্যপাত্র ৷” 

ইং ১৯১৪ সালের ১৬৯ ফেবয়াখির অধুহবাজ।র পরিকার প্াকাশি 5১ 

“আমর! বড়ই সন্তপ্ূ হদ্রয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, কণিকাভার সু প্রমি্ 

গ্রস্থব্যবসারী মিঃ শরৎকুমার লাহিঙী মহাশয় গত শুঞ্বাব পরাতে "ট| 

৪৫ মিনিটের সময়ে ৫৫ বসব বনুঃক্রমে অকশ্্াহ পদ্বোগে দেহগ্যাগ 

করিয়াছেন। তিনি স্বর্গীয় বামতন্্ লাহিড়ী মহাশয়ের পত্র । শরংনাবু পাটি 

পুত্র এবং চারিটি কন! রাখিয়! ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন ।” 



৩১৬ শরতকুমার লাহিড়ী ও£বঙ্গের বর্তমান যুগ। 
: ১৯১৪ খৃঃ অন্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারি তারিখের “বেঙ্গলী” পত্রিকার সংবাদ,__ 
“বড়ই দুঃখের বিষয়, আজ আমাদিগকে এই কলিকাত। নগরীর প্রসিদ্ধ 

্ন্থ-ব্যবসাম়ী বাবু শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয়ের মৃত্যুসংরাদ জ্ঞাপন করিতে 

হইতেছে । গত শুক্রবার প্রাতঃকালে তিনি কার্য্যোপলক্ষ্যে কোঁন ভদ্রলোকের 
বাটাতে গিয়া, হঠাৎ বক্ষঃস্থলে তীব্র বেদনান্ভব হওয়ার নিতান্ত কাতর হইয়া 

পড়েন। তৎক্ষণাৎ মোটর গাড়ীতে করিয়! তাঁহাকে গৃহে আনা হইল। ডাক্তার 

নীলরতন সরকার মহাশয়কে ও আন্তান্ত কয়েকজন চিকিৎসককেও আনাইয়। 
চিকিংসারন্ত হইল বটে, কিন্তু সকলই বিফল! সন্ধ্যাকালে জীবনাবসান ঘটিল! 
আমর তার শোকমন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।” 

এ মনের ১৭ই ফেব্রুয়াবি তারিখের এ পত্রিকায় প্রকাশিত,__ 

"বর্তমান বুগের একজন অসাধারণ উদ্ভনশীল গ্রন্থব্যবসায়ী বাবু শরৎকুমার 
লাহিড়ী সহ! ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি প্রকৃতই একজন স্বন।মধন্ত 

পুরুষ। শরত্বাখু শিক্গ বুদ্ধি 'ও শ্রমদক্ষতা গুণে যে বৃহৎ ব্যবপায় স্থাপন 

করিয়াছেন, তাহাতে যেমন তাহার নিজ সম্পদবৃদ্ধি তেমনই দেশের অনেক 

কল্যাণসাধন হ্ইয়াহে : ব্যবসায়শিক্ষা। তাহার পূর্বে কিছুই ছিল না; কিন্তু 

ব্যবসায়ে বাঙ্গালী সুদক্ষ হইতে পারে কি না, তাহা তিনি স্বীয় বুদ্ধি ও সাধুত্ববলে 
সকলকে মবিশেষ দেখাইয়। গিয়াছেন। তাহার কাঁধ্যদক্ষতার ত কথাই ছিল 

না, তদুপরি নিয়ম নম্রতা সহৃদয়ত। ও লোকপ্রিরভ। প্রতি সদগুণ এতই ছিল 

যে, পরিচিত ব্যক্তি মাত্রেই তাহাব অনুরাগী ন! হইয়। থাকিতে পাবিত না। 

এরূপ মহাম্সার মৃত্যু যে কেবল ব্যবসায় সম্বন্ধেই অশুভকর তাহ! নহে, প্ররুত 

পক্ষে দেশীয় সমাজের পক্ষেও বড়ই ছুরদৃষ্টের বিষয়। তীহাব পরিবারবর্গের 
এই নিদারুণ শোকে আমরাও আছ শোকাকুল।” 

উক্ত সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখের বেঙ্গলী পত্রিকায় প্রকাশিত বাবু 
জ্ঞীনচন্ত্র রাক্স বি, এল, লিখিত প্রবন্ধের মন্ানুবাদ,. 

"মেনর্স, এস্ কে লাহিড়ী এও. কোম্পানির স্থাপয়িতা ও স্বত্বাধিকারী বাবু 
শরংকুমার লাহিড়ী মহাশয়ের আকলশ্মিক মৃত্যু শিক্ষিত বঙ্গসমাজের পক্ষে বড়ই 
ছঃখের বিষয়, সন্দেহ নাই। শরতবাবু বঙ্গদেশের স্থবিখ্যাত প্রাতংম্মর ণীয় 
সাধুশিরোমণি স্বর্গীয় রামতন্গ লাহিড়ী মহাশয়ের পুত্র। তিনি যাবজ্জীবন 
যথাশক্তি পিতৃপদান্ধ অনুসরণ করিতে ক্রুটী করেন নাই, এবং তাহাই তাহার 
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জীবনের প্রধান কর্তব্য বাঁলয়! অবধারিত করিয়াছিলেন। তিন বিষয়ে স্বগীয় 

শরত্বাবুর চরিত্র বঙ্গীয় যুবকগণের একান্ত অনুকরণীয়; দেই তিন বিষয়, 

তাহার নিফলস্ক সঙ্জুতা, অসাধারণ স্বাবলম্বিতা ও অনুপম অমাগ্নিকতা। গত বিশ 

বৎসর ধরিয়। তাহার সহিত আমার পরিচয়; এতাঁব কালের মধ্যে আম কখনও 

তাহাকে সৎপথচ্যাত হইতে দেখি নাই। তিনি প্রকৃতই স্বীয় সৌভ।গ্যমংঘটক 

স্বনামধন্য পুরুষ! শরত্বাধুর পৈতৃক ধনসম্পত্তি তেমন কিছু হিল না। 

প্রথমতঃ তিনি আলিপুর কলেক্টবিতে মামিক ৪০২ টাক! বেতনের একটি 
চাকরীর উমেদার হইয়! তাহার পিতৃবন্ধ স্ঘ প্রসিদ্ধ ডেপুটি মাজিস্রেট রায় সামশক 

সেন বাহাদুরের নিকট হইতে একথানি সুপারিশ-পত্র আনিতে যান। 

রামশস্কর বাখু শবত্বাবুকে পুক্রণ্ড স্নেহ করিতেন। তিনি শরতপাণুকে 

চাকরির সন্কন্প পরিত্যাগ কিয়! ব্যবসায় অবণন্বন করিতে পখানন ধিদেন। 

এই ঘটনার প্রায় আঠার বসব পরবে হং ১৮৯৮ সালে বামশধান বাবু 

পরলোক গমন করিলে আমি একাঁদন ধবখত্পাণুধ দোকানে গিনাহিনান। 

শরত্বাবু আমার নিকট রামশঞ্চপ পাঁধুব সংপরামশের কথ এবং ভদগ্ুনানে 

নিজের সঞ্চলতালাভের বিষয় উল্লেখ করিয়া সেই মুহনঠগার নমোচ্চারণপূর্বক 
বালকের ন্তায় কদিতে কারধিতে কঠিলেন,--"তিনি আম।ব পিহাব গ্ঠায় ছিলেন, 

আমাব সব্বন্ষ* তাহাব অনুগ্রহে 1৮ এইপপ প্রগার বিদ্ঞাসাগর মহাশয় ও 

কালীচবণ ঘোষ মহাঁশর তাহাব গ্রতি যে সকল 'মনুবুলাচবখ করিয়াহিলেশ, মে 

কথার উল্লেখকাপণেও শরত্বাব বহু আশ্তারক শক্তি ও ক্তঙ্ছতার পাবচর 

প্রদর্শন কবিতেন। এরূপ অভিমানশুগ্ত কতপ্তাশ্বাকার অনলোককেভ কবিঠে 

দেখা যার । 

শরত্বাবুর ব্বাবলম্বন-প্রবুন্থি বড়ই প্রশংদনীর। [নি শ্বীর় সংকগ্াসদিণ 

নিমিত্ত কখনই কোন বড়লেকের মহায়তাপ্রার্থী হইতেন ন', নিজ উদ্গন এ 
শ্রমশক্তিকেই তিনি সর্বসংকগ্পদ্ধির প্রধান সাপন বাঁলয়া মনে কবিঠেন। এই 

বঙ্গদেশে যি কোন গ্রঞ্থকার শ্তামুএল ম্মাহল্সের গ্ভার স্বাবলপিত! সখন্ধে খর 

রচনা! করেন, তবে বোধ করি,-্বর্গায়্ শখংকুমার লাহিড়া নহ[শয়েব চরিরঠ 

তাহাব গ্রন্থে প্রধান উদাহরণ স্থল হইণে। উগ্চন, শমশালতা ৪ অনাহিক সাধুঠা 

বলে ঘে ইহসংস।রে স্বার্থ সিদ্ধি সুনিশ্চিত, এ কথা! শরংবানু দ্বজীবনে যথেষ্ট 

সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। বে সকল বঙ্গঘুবক স্বীগ্ন সঙ্ক্পসাধনে পুনঃ পুনঃ 

প্রতিহত হইয়া হতাশায় অবশাঙ্গ হইয়া পড়েন, বর্গায় মহাগ্না শরংকুমারের 



৩১৮ শরৎকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ। 

১খিত্রান্ুম্মরণ তীহাদদের তজ্রপ অব্শাঙ্গতা-ব্যাধির অব্যর্থ মহৌষধ। অক্রান্ত 
শ্রমখালতায় শরতবাবুর সমতুল্য ব্যক্তি আর দ্বিতীয় দেখি নাই। অসাধারণ 

শমদক্ষতা তাহার চরিত্রের সহজ ধর্ম। সমরানুসারিত। ঝিষ্রয়ে বঙ্গবাসিগণের 

এখনও সম্যক শিক্ষালাভ হয় নাই, এ কথ! অনেফেই কহিয়। থাকেন 

কিন্তু সে বিষয়ে, আমর স্বচক্ষে দেখিয়াছি, শরত্বাবু আমানের বেন একটি 

থটিক[বগ্্রপ্ব্ূপ। তিনি যথার্থই যস্্বৎ অবিরান কম্মনিরত থাকিতেন। কি 

দেশায় কি ইউরোপীয়, বে কোন গ্রন্থক।রই হউন, বাহার গ্রন্ত প্রকাশের ভার 

গ্রহণ করিতেশ, তাহার সাহত শরত্বাবুর কখনও কোন কথায় বা কার্ধ্যে 

অবিশ্ব।াসিতার লেশনা লক্ষণ লক্ষিত হয় নাই। 

মেসাদ্: এস্ কে লাহিড়ী এণ্ড কোম্পানির নবনির্মিত ব্যবসালয়-প্রতিষ্া- 

উপলক্ষ্যে কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় প্রধান বিচাবপতি মহাশর সর্বজন- 

সমন্ষে স্বর্গীয় লাহিড়ী মহাশয়ের যেঞ্খপ ঘখঃকীণ্ডন করিয়াছিলেন (€ এই গ্রন্ডেৰ 

২৬৬৬৭ পুষ্। দেখুন ) তাহা, কেবণ উক্ত মহাআর আত্মীরপন্ধুগণের পক্ষে নহে, 

খৃস্ততঃ সমগ্র বা্।লা জাতির পক্ষেই গ্লাঘনায়, সন্দেহ নাই। 

উত্ত মহায্মাৰ চরিত্রে আব ছুভট অলঙ্কার ছিল-__ ননঠ। ও নিবীহতা। 

এই পুর্ব শলঙ্কাে অলগ্কত হইয়। শরংখাবু, কি স্বজনবন্ুমমাঁগে কি সাধারণ 
গনসমীজে, বাস্তবিকই বড় মনোহর আধাবণ করিয়াছিলেন। "আনি তাহাকে 

কখনও কাহারও সহিত কাতপ্ন বই ক্রুদ্ধভাবে কথ! কহিতে শুনি নাই। এই 

দীনতা ও নম্রতা তাহার অভিগ্রেত অত্যন্ত বৃত্তি নহে, বপ্ততঃ উহ। তাহার 

অমান্নিক সহজ স্বভাব । 
বাহাতে তাহার মহবিকপ্ন পিহদেবের পুণ্য চপ্লিতাভাস বরমান 

অভ্যুদিত ব্লগমমাজে সম্ক্ প্রতিভাসিত হয়, এই অভিপ্রায়ে পিতৃভক্ত সাধু 
পুত্র শরত্কুমার বহু অথব্যর় করিয়। উপধুক্ত গুপপ্ডিত স্ুলেখক ব্যক্তিকর্তৃক স্বীয় 

পিতুদেখের চরিতকাহিনী ব্ধভাষায় তথ ইংবাজিভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া হন্দর 
সচিত্র গরন্থাকারে গ্রকাশিত কখেন। এ অনুষ্ঠান তাহার অক্কাত্রম পিতৃভক্তির 

প্রকৃষ্ট নিদর্শন । 

স্বদেশে সংশিক্ষাবিস্তার বিষয়ে শরতবাবু বড়ই আগ্রহবান্ ছিলেন। তীহার 
প্রকাশিত একখানি ইংরাজি সঙ্কলিত-কবিতাগ্রন্থ প্রবেশিক1 পবীক্ষার পাঠ্য 

নির্দিষ্ট হইয়াছিল। তিনি তীহাব স্বর্গগত জনকজননীব পুণ্যার্থে উপধুক্ত ছাত্র 

ও ছাত্রীগণের পারিতোধিক-পদক প্রদান সঙ্কল্লে বিশ্ববিগ্ালয়ের হস্তে উপুরি- 



চতুন্ত্িংশ পরিচ্ছেদ । ৩১৯ 

উক্ত গ্রন্থোপন্বত্বের সমুৎ্সর্গ করেন। এতদ্ভিন্ন, তাঁহার পৈতৃক বাসস্থল 

কৃষ্ণনগরের হিতসাধনার্থে তিনি সততই বথাসাধ্য যত্ববান্ ছিলেন। 

্রন্থব্যবসায়টিক্রে শরৎবাবু বড়ই শ্রাঘনীয় জ্ঞান করিতেন। *গ্রন্থসমবায়ই 
যথার্থ বিশ্ববিালয়*-_মহাত্মা! কার্লাইণ লিখিত এই মহাবাকো তাহার দু 

বিশ্বাস ছিল, এবং তদনুসারে তিনি ও তীহাঁর সমব্যবসায়িগণ যে স্ব স্ব ব্যবসায় 

ব্যপদেশে স্বদেশে শ্রিক্ষাবিস্তারের যথেষ্ট সহায়তা করিতেছেন, ইহাই তাহাব 
দু সংস্কার । এইব্প কার্ষ্য দেশায় যুবকগণকে প্রোতসাহিত করিতে এবং 

সাধামত সহায়তা করিতে তিনি সততই প্রস্থত ছিলেন। 

তাহার মৃত্যুব এক ঘণ্ট1 পবেই আমি সংবাদ পাইয়াছিলাম। আমি 
তখন কোন একটি পুম্তকের দোঁকানে বসিয়াছিলাম। এ দোক|নের 

স্বত্বাধিকারী এই অশুভসংবাদ শ্রবণে অঞসংবরণ করিতে পাবিলেন না। 

ইহার ঢুই ঘণ্ট! পরে আমি লাহিড়ী মহাঁশয়েব বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম, 
দেখিলাম তথায় দুই জন গপ্রসিদ্ধ গ্রন্থপ্রকাশক সমুপস্তথিত। ঠাহারাও 

তাহাদের স্থজৎ নেত। ও মন্ত্রণা্দাতা হারাইয়াছেন বলিম্া শোক পকাশ 

করিতে লাগিলেন । রঃ 

লাহিড়ী মহাশয় বিশিষ্ট “গ্রতিভ'শ'লী বাক্কি ছিলেন ন। সত্য, কিন্তু সাধু 

ও শ্রমণীলত! ফলে মান্তষ কিরূপ প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সমর্থ হন, আাঁভা তিনি 

স্বজীবনে সন্যক গ্রতিপন করিয়। গিয়াছেন। স্প্রসিদ্ধ মার্কিন কপি তীভার 

্ভীবুন সঙ্গীত” নামক কবিভাঁটিতে যে মহ্বোপদেশের আভাস দিয়া গিয়ছেন, 

মহাত্ম! শবতকুনার ন্দীয় চবিত্রে তাভার সম্পূর্ণ সার্থকত। সম্পাদন করিয়াঞ্ছেন। 

লোক্রিয়তা, সন্যনিষ্ঠা ও অমায়িকঠাব উদাহধণ স্বরূপ তাঞাৰ পণ্যচবিধ 

অনেকের স্মতিমন্দিবে অনেক দিন জাগজক বতিবে। চরিএবলই গাল 

সাবসংবল ছথিল। বঙ্গের ণর্তমান খুগে যুবকগণেব পঞ্ষে শবংকবমাবেব সাধু 

জীবনচরিত অব্যর্থ রলায়ন ও অপুন্ন উদ্দীপন স্বরূপ, সন্দেহ নাই। মহাগ্া 

বেঞামিন্ ফ্রাঙ্লিনের ন্যায় শরত্বাবু কতকগুলি শ্লনীতি "সম্ুলরণেব 

পক্ষপাতী ছিলেন। তই সকলের তিনি 'একটি স্ুন্দব তালিক! 'প্রস্থৃত 

করিয়াছিলেন। তিনি এই তালিকা নাম দিয়াছিলেন 481) /511)15)1 01 

91100659--ইষ্টসিদ্ধিব মন্ত্রনাল। 'এ তালিকাধৃত অনোধ মগামস্বগুলি তাহার 

স্বরচিত, এবং উহাদের নধ্যে সংক্ষেপে অসংখ্য লারতব মনিহিত। উহাদের 

কয়েকটির বঙ্গানুবাদ পরপুষ্ে প্রদত্ত হইল।-_ 



৩২০ শরংকুমাব লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ। 

"পরীক্ষায় অধীর হইও না” 

"সাধুতাই সাঁবপুণ্য বলিয়! জ্ঞান করিবে” 

“খধণ পরিশোধে বিলম্ব করিও না” * 

“সকলকেই সাদরে অভিবাদন করিবে” 

“কোন অনুরোধেই মিথ্যা কথ! কহিও ন” ইত্যাদি । 

বর্তমান ঘুগের বঙ্গীয় যুবকবুন্দ মহাত্মা শরংকুমার কৃত উপরিউক্ত মন্ত্রধাল। 

অভ্য(ম করিলে যে তাহারা মংসার-সংগ্রামে বিজয়ী হইয়া সুনিন্মল যশোভাগী 

হইবেন, এ কথা আমর! নিঃসন্দেহে বলিতে পারি । 

লাহিডা নহাশয়েখ পরলোকপ্রাপ্তি উপলক্ষ্যে অমৃতবাজার পত্রিকায় 

প্রকাশিত প্রবন্ধের মন্মানবাদ 3 

“দেখায় গ্রন্থব্যবসারিগণের মধ্যে স্থবিখ্যাত এন্, কে, লাহিড়ী মহাশয় যেরূপ 
সন্মান ও প্রসাব প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন সেরূপ আর কেহই করিতে 

পারেন নাই। শবত্বাবু স্বগায় পাধুপ্রবর পবিত্রত্বভাব মহাত্মা রামতনু লাহিড়ীর 

নধাম পুত্র ; ১৮৫৯ থুঃ অন্দে কলিকাতা নগরীতেই তাহার জন্ম। তিনি তাহার 

পৈতৃক সদ্বৃত্তিসমূহ্তে, সম্যন্থ অনুশীলন করিয়াছিলেন; ততৎফলতঃ তাহার 

ব্যাবসায়িক আচার ব্যব্হাব পর্যন্ত যখোচিত বিশুদ্ধ ও গ্রীতিকর হইয়াছিল। 

ল!ঠিড়া মহাশয় বাল্যে কঞ্চনগর এ, ভি, স্কুলে শিক্ষা লাভ করিয়া ১৮৭৯ থুঃ 

অন্দে কুঞ্চনগর কলেজে প্রি হন। কিন্তু অপ্বাঞ্ক্য বিধায় তাহাকে শীঘ্বই 

পাঠ ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। বাল্যকাল হইতেই শরতবাবুর মনে স্বাধীন 

ব্যবসার 'অবলম্বনে বড় সাধ । ১৮৮৩ গুঃ অন্দে তিনি সামান্ত আকারে পুস্তক 

বিক্রয়েব কারবার আরগ্ভ করিলেন। ব্র্গীয় মহায্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ভাসাগর 

মহাশয় শরতবাবুর পিতৃবন্ধু, এবং বাজ! প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় 

তাহার পিতার প্রিয় ছাত্র । এই ছুই মহাত্মাই শরৎবাবুর ব্যবসায়ের পৃষ্ঠপোষক 

হইলেন। ক্রমশঃ শরতবাঁবু বিগ্ভালরের পাঁঠোপযোগ্য গ্রন্থসমুহ প্রকাশ করিতে 

আরস্ত করিলেন। তীহার শ্রমশীলত। ও অধ্যবপাঁয় গুণে অত্যল্পকাল মধ্যেই 

ব্যবসায়ের প্রসার বৃদ্ধি হইল, তখন তিনি দেশীয় গ্রন্থ প্রকাশকগণের মধ্যে 

একজন অগ্রগণ্য বাক্তি হইয়া উঠিলেন। তিনি যে সকল গ্রন্থকারেব গ্রস্থপ্রকাশ 
করিতেন তন্মধ্যে সর্ ডব্লিউ ডব্লিউ হণ্টর কে, সি, এস, আই, জঙ্টিস্ 

ওকিনিলি, জঙ্টিন্ বিভলি, জগিম্ ফিল্ড, জঙ্টিস্ র্যাম্পিনি, জঙ্টিদ আমিব 
আলি, জষ্টিদ্ পালিটর্, জষ্টিদ্ ক্যাম্পার্জ, মিঃ হেন্বী প্রিন্সেপ. জঙ্টিস্ দিগশ্বব 



চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ । ৩২১ 

ট্টেপাঁধ্যায়, মি: আর, সি, দত্ত, দি, আই, ই, সর্ হেন্রী কটন কে-টি, 'কে, 
দি, আই, ই, সর্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কে-টি, জষ্টিদ্ কার্ণডফ, জষ্টিস্ এ 
চৌধুরী প্রভৃতি মহাজনগণের নামই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য 1” 

১৯০৬ থুষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ তারিখে ইংলিশমান পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, 
“বিলাতে জন মরে, মাকৃমিলান্ ও লংমান প্রস্ততি গ্রন্থব্যবসায়িগণে যেরূপ 

পদনধ্যাদ! ভারতে মিঃ এন্, কে, লাহিড়ীর পদমধ্যাদীও ঠিক সেইরূপ। 
লাহিড়ী মহাশয় স্দ্বংশসম্ৃত এবং স্তুশিক্ষাপ্রাপ্ত, তিনি স্বীয় ক্ষমতায় শিক্ষা- 

বিভাগীয় স্ববৃহত গ্রন্থব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠ। করিয়াছেন এবং তাহার যথোচিত উন্নতি- 

সাধনেও সমর্থ হইয়াছেন। 

্রন্থকারগণের সহিত তথ! জনসাধারণের সহিত সদ্ব্যবহারহেতু তিনি 

যথেষ্ট মানসন্ম ও সমৃদ্ধিলাভ কবিয়াছেন। তিনি নিজেও গ্রশ্থান্থরাণী ব্যক্তি, 

স্থৃতবাং গ্রন্থক্রেত| ও গ্রন্থ প্রণে ত সকলেবই তিন হিতৈধী বন্ধু এবং সছৃপদেশক | 

তাহারা অনেকেই লাহিড়ীমনাশয়ের প্রিরাচধণের বিষয় সবিশেষ অবগত 

আছেন। 

মিঃ এস্, কে, লাহিড়ী কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঞ।লয়েব 5 এমন কেন সম্পাত্ত 

সমর্পণ করিয়া গির।ছেন ঘাহার বাধিক আর তিনশ হাসার টাকার কম নহে। 

এ আয় হইতে শিশ্ববিগ্ঠালয়ে একডন বঙ্গভাবা-পর্ধযালোচক অধ্যাপক শিযুকু 
রাখা ভইরাছে, এনং লাহিড়ী মহাশরেব প্রাতঃম্মরণায় পিভদেব গীয় রামতন 

লাহিড়ী মহাশয়ের নামান্ুনারে এ অধ্যাপক-পদের নামকবণ হইয়াছে। 

এতদ্্/তীত, প্রিবর্ষে কলিকাতা [বিশ্ববিগ্ঠালয়ের ছাব্রগণের মধ্যে মে ছার, এবং 

ছাত্রীগণের মধ্যে যে ছাত্রা বি,এ, পরীক্ষায় মনোবিজ্ঞান শানে সকীশ্রেষ্ঠ হইবেন, 

সেই ছাত্র ও ছাত্রী একখানি করিয়া! সুনর্ণপদক্ পারিতোধিক পাইবেন, এই 

বন্দোবস্তে তদৃপণুক্ত সম্পত্তিও লাহিড়া মহাশয় বিশ্ববিচ্ঠালয়ের হস্তে ন্যস্ত :রা খিয়। 

গিরাছেন। উক্ত বদান্ত মহায্মার পিতদেব ও মাতৃদেনীব নামানুসারে এ 

স্ববর্ণপদকের নাম যথাক্রমে “রামতনুলাভিড়ী-স্ুবর্পদকশ ও প্গঙ্গামণিদেবা- 

মৃবর্ণপদক* । 

লাহিড়ী মহাশয় সর্বতোভাবে তাহার পুর্গনীয় পিতিদেবেধ সুনীতিসঙ্গত 

সংপথানুরণে সতত তৎপর ছিলেন। দেশায় ব্যবসায়িগণ সকলেই বদ্দি 

শরৎতবাবুর ন্তাঁয় উদ্ভমণীল স্বাবপন্থী ও সাধুপ্রকৃতি হয়েন, তবে দেশের পক্ষে উহা 

কতই সৌভাগ্যের কথা!” 
৪১ 



৩২২ শরৎতকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ। 

সন ১৩২০ সালের ৯ই ফাল্তন তারিখের "বঙ্গবাসী” পত্রিকার প্রকাশিত, 

“এনস্, কে, লাহিড়ী নামে ম্থপরিচিত কলিকাতার স্তপ্রসিদ্ধ পুস্তকবিক্রেতা 

ও পুস্তকপ্রকাশক গতসপ্তাহের শু ক্রবার সন্ধ্যার সময় ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। 

এঁ দিন নধ্যাহ্কে তিনি স্ুম্থশরীরে কোন একটি ভদ্রলোকের সহিত দেখ! করিবার 

জন্য তাহাদের বাড়ীতে গমন করেন । সেইখানে তাহার বুকে হঠাং ব্যথ! ধরে। 
সেই ব্যথায় তিনি কাতর হহয়! পড়েন। তখনই মোটরে করিয়! তাহাকে 
তাহার বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হয়। ডাক্তার নীলরতন সরকার এবং অন্তান্ত 

চিকিৎসকগণ তাহার চিকিংস! করেন; কিন্তু কোন ফল হুইল ন|। সন্ধ্যার সময় 

তাহার জীবনবায়ু ফুখাইর়। যায়। তিনি এস্, কে, লাহিড়ী বলিয়।ই প্রশিদ্ধ। 

তাহার পুরানাম শরৎ কুমার লাহিভী। তিনি সুপ্রসিদ্ধ ্রাঙ্গ রানতন্ত লাহিড়ীর 

পুত্র। শরতকুমার প্রথমে আলিপুরে কালেক্টরি আফিসে আটচালশ টাক। 

মাহিনায় কেরাণাগিরি করেন? কিন্তু প্রীতি অন্তরূপ ছিল। স্বাধীনভাবে 

সদ্ব্যবসায়ে জীবিকা-অজ্জনের প্রবৃত্তি হেতু তিনি চাকুরী ছাড়িয়! কেতাবের 

দোকান করেন। তিনি ভাখিতেন ইহাতে জ্ঞানপ্রচার ও উপাজ্জনের সুবিধা 

ও সুযোগ । অধ্যবস্টয়ে ও সাধুতায় তান ব্যবসায়ের উন্নতি সাধন করিয়া- 

ছিপেন। তিন অনেক উপাজ্জন করিয়াছিলেন ; কিন্তু বিলাসী ছিলেন ন। 

সচ্চরিত্রতায় এবং মমাগিকভার তানি সকলেরই গ্রীতিভীজন ছিলেন। কাহারও 

কোন অন্যায় কাধ্য দেখিলে ঠিনি ক্রুদ্ধ না হইয়া মাঁপন ব্বভাবসিদ্ধ মধুরতায় 

অগ্তায় কাধ্যকারাকে শিক্ষা দিতেণ। আধুনিক শিক্ষানাধনায় তাহার প্রবৃত্তি 

যেমন গ্রস্দুরিত হইত, অধুনা পুস্তকিক্রেতা থা পুস্তক প্রকাশকেব মধ্যে তাহা 

বিরল। তীহার বিয়োগে কলিকাতাব পুশ্ুকবিক্রেতা ও পুস্তকপ্রক্ণাশকবর্গ 
একজন পরমহিতৈষী পর[মশদাতাকে হারাইলেন ভাখিয়! চক্ষুর জল ফেলিয়া- 

ছিলেন। সে দিন পুস্তকের দোকননমূহ তাহার সম্মানার্থ বন্ধ ছিল। শরং- 

কুমারের স্ায় সরল সচ্চরিত্র অধ্যবসায়ী পরনহিতৈধী লোকের বিয়োগে কাহার 

1 বাথ। হইবে? এখন গুণাবলী খ্ররণীম্ন। মরণযন্ত্রণ। না পাইয়া বিনি মরেন, 

তিনি ধন্ত। শরতকুমার মধ্যাক্কে অনুস্থ হইয়। সন্ধ্যায় জন্মের মতন চলিয়! 

গেলেন ।” : (বঙ্গবাপীর প্রকাশিত এই সংক্ষিপ্ত জীবনী স্থানে স্থানে 

ভ্রমসঙ্কুল। ) 

১৩২৯ সালের ৭ই ফাস্তুন তারিখের “সঞ্জীবনী” পত্রিকায় প্রকাশিত,__ 

প্পুণ্যক্লোক রামতন্থ লাহিড়ী মহাশয়ের পুত্র শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয় হঠাৎ 



চতুস্ত্রংশ পরিচ্ছেদ । ৩২৩ 

গত শুক্রবার সন্ধ্যার প্রাকালে ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। পুথ্যাত্মা 

(রামতন্থ ) লাহিড়ী মহাশয় সন্তানদ্িগকে পার্থিব কোন ধনের অধিকারী করিয়! 
যাইতে পারেন নাই, কিন্ত তাহার সাধুতার অংশ সন্তানদেব জন্য রাখিয়! গিয়া- 
ছিলেন । শরতবাবু সাংসারিক ক্লেশ দূর করিবার জন্য একদ। ৪*২ টাক! বেতনের 

কেরাণীর পদ পাইবার জন্ত উমেদারী করিয়াছিলেন, কিস্তু তাহাব পিতাব বন্ধ 

৬রামশঙ্কর সেন মহাপয়ের পরামর্শে পুস্তকের দোকান স্থাপন করেন। সাধু. 

গুণে দরিদ্র শরৎকুমার ব্যবসায়ে বিশেষ উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। 

হাইকোর্টের প্রপিদ্ধ জজেরা তীাহারই উপর পুণ্তক প্রকাশের ভার অর্পণ 
করিতেন। মৃত্যুকালে তিনি প্রায় তিন লক্ষাটাকার বম্পন্তি রাখি! গিয়াছেন। 

তিনি গত শুক্রধার প্রাতঃকালে ডাক্তাব প্রঠাপ চন্দ্র মন্ত্রমদাব মহাশয়ের 

বাড়ীর কোন গীড়িত আবস্ত্রীয়কে দেখিতে গিয়াছিলেন, সেখানে হঠাৎ মুষ্ঞার 

ভাব হয়। তীহাকে মোটর গাড়ীতে করিনা বাড়ীতে গ্রেবণ কবা হয়। 

তখনই প্রসিদ্ধ ডাক্তাবগণ আসিয়। তাহাব হৃতৎপিগড পবাক্ষ। কবেন। অপবাহ্ 
৫ট| ১৫ মিনিটেব সময়েই ত।াব প্রাণবাধু দেহ পরিতাগ করিয়া চলিয়! মাঁয়। 

তাভাব শোকাত্ত পধিবাবে পুণা শ্রপ্রতিষ্ঠিত হইয়। মকলকে সান্বনাদান করুক ।” 

উল্লিখিত সংবাদপত্রগুলি ব্যতীত আরও আনেক দেশায়বিদেণায় সংবাদপঞ্রে 

শরৎকুমাব বাবুর জীবনান্ত-গুণগান সমদ্বে শীত হইয়াছিল; পূর্বোক্ত 

মহাত্ুগণ ব্যতীত অন্যান্য অনেক মান্গণ্য ব্যপ্তিগণ তাহার শিয়োগবাণ।| 

নানামতে নানাকথাঁয় প্রকাশ কবিষ্কা সহ্ানুঙ্গতি জ্ঞাপন কখিয়াছিলেন। 

বিশ্ববিজরী কাল ক্রমে সকন শে(কসস্াপ প্রশমিত করিয়া শবতপাবুব শোকসন্থপু 

পরিবারে পুনর্ধার শান্তিগ্কাপন কবিয়াছে। ভাব জ্যেক্পুর শ্রীগুষ 
সম্তোষকুমীর লাহিড়ী মগাশন্ধ নবীন হইলেও সম্ক্ এ্রণীণতাব সঠিহ্ 

পিতৃপদাঙ্ক অন্থসবণে পৈহক বানসায়াদিকারর্য ভগাকক।পে শিণ্নাঠিত করিতে- 

ছেন। প্পুর্রাদিচ্ছেং পরাজয়ং” _লোকে সর্ধাবিষত়ে সন্ধবত্র্ট জয়ণাভ কারে 

ইচ্ছ। কবে, কেব্ল পুত্রেব নিকট পবাঞ্জয়ই প্রার্থনা কবে | বিগ্ঠা বুদি' বি 

ইত্যাদি সর্ববিষয়েই পুত্র আপণা গপেক্ষ। মহন্তর পদ প্রাপু হউক ইহাই পাধা- 

বণতঃ সকলেরই কামনা, 'এব* সে কামন। পূর্ণ হষ্টলে সকলেই পরম প্রীতিলা 

করেন। অতএব, স্বর্গীর লাহিড়ী মহাশয়ের পবণলোকগত পুণ্যাম্সা আজ 

উপযুক্ত মাম্মকে কোন কোন বিষয়ে শ্বীয় সমাক আাকাঞ্ষিঠ 'অথচ 



৩২3 শরংকুমার লাহিড়ী ও বন্ধের বর্তমান যুগ। 

অসাধিত কর্ের সাধন করিতে দেখিয়! নিশ্চিতই অপার আনন্দ লাভ করিতে- 
ছেন। তিনিও আশীর্বাদ করুন, আমরাও প্রার্থনা করি, এই সাধুবংশের 
সস্তানগণ দীর্ঘায়ু হইয়া উদ্যম অধ্যবগায় ও সাধুতাগুণে স্বশ্বকাধ্যে উন্নতিসাধন- 
পূর্বক সুপবিত্র রামরৃষ্ণ-রামতন্-বংশের পুণ্যগৌরবরক্ষা! ও যশঃসৌরভবিস্তার 
করুন। 



উপহার 

বর্তমান বঙ্গে যে নবধুগ উপস্থিত, এ যুগে দেখিতেছি, সঙ্ধদয় ব্রিটিশ 
গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে বিগ্যাবীণিজ্য কৃষিশিল্পলা্দিব আলোচনা যথেষ্টই চলিতেছে, 

তৎফলে দেশীয় জননাধারণেধ যে অশেষ কল্যাণ সাধিত হইতেছে এ কথাও 

অস্বীকাধ্য নহে; আমর! দেশীয়গণ এখনও যে অনেক বিষয়ে অধঃপতিত, ইহাঁও 

আঙ্গ বুঝিতে শিখিয়াছি সেই ইংরাজপ্রদণ্ত জ্ঞানখুদ্ধিবলে; অমায়িক ইংবাজ 

আমাদিগকে সর্ববিষয়ে সর্বতোভাবে স্বীয় সমতুলা হইতে শিক্ষা দিতেছেন, 

'আমখা উপযুক্ত হইলেই সাদবে দোদববৎ একাসনে বসাইতেছেন সহ্য, কিন্ত 

এ সকল সত্বেও 'আমব। অনেক সময়ে আমাদের অনের্ককালের অভ্ান্ত কুমভ্যাস 

বশতঃ সেনকল শিক্ষা! ও সম।দবের সম্যক সদব্যবহার করিতে পাবিতেছি না। 

শিক্ষার সদ্ব্যবহার, সগয়েব সদ্ব,ধহাব, জাডোর পর্িহাব, ব্যবসায়ে সমবায় ৪ 

মত্যনিষ্ঠ, মিভাচাব, মিতভাধিন! ইত্যার্দ অনেক বিবযে সাধাবণতঃ 'মামর| 

এখনও অনেক পশণ্চাৎ পড়িন। মাছি । আমাদের মধ্যে চিৎ কেহ এই সকল 

সদগুণালক্কত থাকিলেগ, এই সকল মদ এপ আনাদের আতীয় স্বজাবসিদ্ধ হইতে 

এখন যে বহু বিলম্ব, এ কথ অনেকেই অবাধে স্বীকার করিবেন। 

আমরা নানাবিধ ভোজা-ঠোগ্যে পরিতৃপ্র হইতেছি, ভিষক-ভৈষজোবও 

অভাব নাই, শরীর কিন্তু মততই "অন্ুস্থ! কেশবিষ্ঠাম বেশপিন্যাস লাবানসৌগন্ধ- 
বিলেপন গ্রঠতির ক্রুটা নাই, দেহেব লাবণাজ্যোতিঃ কিক কোথায় অন্তরঠিত 

হইয়াছে! থিয়েটার বারস্কোপ সাকান্ হারমোনিয়ম্ নাটক নবেল প্রর্ততি 

আনন্দোপকবণেব অভাব নাহ, চিত্ত কিন্তু পাধাবণঠঃ সদাই নিবনন্দ! বিছা 

শিখিয়াছি, বুদ্ধিও কম নহে, বিনয় স্ুবিবেক কিন্তু বড়ঠ বিখপ! একমত যে 

জাতীয় উন্নতিব মূলমন্ত্র, তাহ। বিবিধপ্রবন্ধে বুঝিতে ৪ বুঝাইতে ।শখিয়!ছি, 

হইজনে কিন্তু একযোগে কোন কারধাব খুলিয়। দুবংসবকালও অবিবোধে 

চ)লাইতে পারি না, অগনা এক গ্রামে দশঘব বান করিলে 'শস্থতঃ চর্ঠটা দশ না 

বাধিয়। থাকিতে পারি না! দশবিংশভি বা পতসহত উপাক্টন করিতেও 

শিখিয়াছি, পদমর্ধ্যাদাবৌধ বা পরশ্্্যাভিমানও পূরণমাত্রায়। খণগালে কিন্তু 

গ্রায়শঃই আপাদমস্তক বিজাড়িত! সারা বংসর মাথাব ঘাম পায়ে ফেলিয়া টাঁষ- 



৩২৬ শরংকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ। 

আবাদ করিলাম, 'পশ্চাত্ত, ঝঞ্চনায়তে'__হয় জলাভাবে জ্বলিয়। গেল, ন! হয় 

জলতলে তপাইয়। গেল ! পল্লীগ্রামে ন্যালেরিয়! ধরিল, সহরে পলাইলাম, 

সেখানেও প্লেগ আমিল, তবে এখন যাই কোথা? কন্ঠাদার়গ্রস্ত হইয়া! অনেক 

অনুলন্ধানের পর খণ করিয়! পাচ হাজার টাক! দিয়া একটি উপযুক্ত জামাই 

কিণিয়। আনিলাম, কিছুদিন পরেই বাবাজি আমার হয়ত স্বদেশী দন্থ্যদলে 

ধর! পড়িয়! শ্রীঘরযাত্রা হঈলেন। ভাবিলাম, পুত্রটি এম এ পড়িতেছে, পাণ্ 

করলেই বিবাহ দিয়া খণশোধ করিব, উদ্বত্ত কিছু থাকিলেও থাকিতে 

পারে। যথাকালে শ্রীনান্ পরীক্ষোত্তীর্ও হইণেন, কিন্-_সকল আশায় 

জলাঞ্জলি !-_শ্রীমানের সহস। সন্দি লাগিল, ক্রমে একটু খুক্খুকি কাঁস হইল, 

অবশেমে কাঁসের সহিত একটু একটু লাল ছিট দেখা দিল। বিবাহ দেওয়! 

ত ঘুচিলই, সঙ্গে সঙ্গে মুণ্ডও ঘুরিয়! গেল ! 

এ কি আমাদেব অনৃষ্টেবই দোষ, না বিধাতার দোষ, না ইংবাজ 
গবর্ণ মেণ্টেবই দোষ? আমব| স্বয়ং যে সম্পূর্ণ নির্দোষ সে কথ! স্থিবসিদ্ধান্তই 

করিয়। রাখিয়াছি । 'অভএব, যহ কিছু দোষ, হয় গবর্ণমেণ্টেবর, ন। হয় দগ্ধ 

অদৃষ্টের অথবা নিদ্দিয় বিধা হাব । 

বাঙ্গালী আমবা বর্তমানে অপিকাঁংশে এইকপ স্তখশান্তিতেই কালাতিপাহ 

করিতেছি, এবং এ দুর্দশার চেতুনিদ্দেশও  সচবাচব পুর্বোন্রবূপই কবিয়! 

থাকি। তগাপি কিন্তু আখুদোষে দকৃপাত নাই, আম্মসংশোধনে আওঙ্হ নাই । 

আমর! জানি কিন্তু মানি না বে, অনালশ্ত আগ্রহ সদাঢার স্বাবলম্ঘন সংযম 

সহিষুতত। বিনর়শিষ্টাচাৰ গাভতি গুণই মাননেব সুখন্বচ্ছন্দতার আদি নিদান। 

যেবাবে দীমোদরের জলে বর্ধমান ড্রুনিণ, সেবাবে বদ্ধমান দেলাৰ 

অন্তর্গত একটি পল্লীগ্রামের রুধকেরা সেইদিন অপরাহে সহস! মাঠে অল্প অল 

জল আমিতেছে দেখিতে পাইল । হতক্ষণাং তাহারা গ্রামে আসিয়া মাতববব 

অর্থাৎ প্রধান ব্যক্তিকে জানাইল। মাতব্বর তেমন কিছু পরশ্বর্য্যবান্ বাক্তি 
নহেন, তবে তাহাব অবস্থ। মোটামুটি মন্দ নহে, তাহান্েে আবার তিনি ব্রাহ্মণ ও 

চিকিৎসক, একারণ সকলেই তাহার প্রাধান্ত মানিয়া চলিত । মাতব্বর মহাশয় 

তৎক্ষণাৎ মাঠে গিয়া জলের গতি ও বুদ্ধি দেখিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন, 

নিশ্চিতই দামোদবেব বাধ ভাঙ্গিয়াছে। তিনি অবিলদ্ষে গ্রামের মধ্যে আসিয়। 

ভদ্রাতদ্র আবালবুদ্ধবনিত। সকল লোক ডাকিয়! শ্রেণিবিভাগ ও কার্যাবিভাগ 

করিয়! দিলেন, সন্ধ্যার পূর্বেই গ্রামথানি একরপ প্রাচীরপরিবেষ্টিত হইয়! গেল, 
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গ্রামস্থ গৃহস্থগণের গৃছে খাট চৌকি কবাট দরজা ঘরের বেড়া যত ছিল সবই 

প্রাচীরের বহিরাবরণ স্বরূপে ব্যবহৃত হইল, ভদ্রাভদ্র সত্রীপুক্ষ বালকরবৃদ্ধে প্রায় 

পাঁচছয় শত লোক ছই তিন শত লগ্ন ও মশাল জালির়! সারারা'ত্র কাধ্যে 

নিযুক্ত রহিল, পাচ সাত দল লোক কোদাপি লইয়৷ চতুষ্পা্গে স্থানে স্থানে 

প্রস্তত হইয়। রহিল, যে স্থাণ ভাঙ্গবার উপক্রম হইতেছে অমনি তথায় 

মাটি কাঁটিয়। লাগাইতেছে, চাবি পাচ দল অবিবাম প্রাচীব পর্ধ্যবেঙ্গণ 

করিরা বেড়াইতেছে, শ্বরং মাতববর মহাশয় নৈগ্াধ্যক্ষ সাঞ্জিয়া এক লগ্ন 

হস্তে লইরা সারারাত্রি প্রাচীরের প্রতি মংশেব ও রক্ষিদলের গ্রাঠকায্োব 

পর্যবেক্ষণ, করিতে লাগিলেন। হতাহাবা সাবাবাত্রি পার্ববঙগী এআমসমুহের 

আগডনাদ কোপাহণ শুনিতে, লাগিলেন,- প্রভাত হহলে দেখিলেন সেই সকল 

গ্রামেব সর্বনাশ হইয়াছে, কিন্ধ তাহাদের গ্রামখ|নব কোনই আতি হয় নাই । 

তাগো মাতব্বর মচাশয় পল্লীবাসী বন্দধ, তাই কেহ জাশিল না শুনিল না, 

গ্রমখনি নিঃশন্দে রক্ষা! পাইয়া গেল, কিন্তু যা্দ তিনি উচ্চশিক্গিত হরে 

বা! চাকুরে হইতেন, তাহা হইল বোধ হয় সপারণাবে সারাখাত্রি স্বয়ং 

নিরাপদে ছাতে বাঁশয়া চাধা-বেচাপাদের সর্বনাশ এচক্ষে প্রতাক্গ কবিতেন. এবং 

গরদিন এই দুর্ঘটন।র বিববণ পিখিয়! ৪ তহসঙ্গে বাধন্ুদ সধন্জে পবণিক ওয়াকস্ 

ডিপাটমেন্টের শতদোষ কীর্ভন কাঁপন। সংপাদপঙে পরগ্ণেরণ করিতেন) 
ভংপরে হরত খোল। ছাতে সারা রাত্রি শিশিব ভোগ কপার 'অচিবেহঠ হাভাকে 

নিউমোনিয়াগ্রস্ত হইতে হইত। দ্বাবলঘনই প্ররুহ স্বাধানহ। 

আনার, পঙ্লীগ্রামে মেলেরিয়। কলের! প্রঠাঁত সামগিক পীড়।ব প্রাডব- 

সময়ে অনেকবাব অনেক স্থানে এরূপ দেখা গিয়াছে থে, হিন্দু গুভস্তাপয়ে হয়ত 
সকলেই পীডগ্রস্ত শধ্যাশায়ী, মাত্র গুহ একটি বিধবা শস্থপ্নচ্ছন্দ থাকিয়। 

রোগিগণের ওষধধ পথ্য প্রদান ও শুশ্ববাপিধান করিতেছেন, সময়ে গানাহার 

নাই, রাত্রিতে নিদ্রা নাই, তথাপি তাভাদের অবসাদ না অন্বাস্থা বোধ নাই। 

প্রত্যহ গ্রামে ছুই চাবিটি মবিতেছে। ঢইঢারিটি পাঁড়াক্রাস্থ হইতেছে, কিন 

হতভাগিনীদের কথা বেন যমরাঙ ভুলিয়। গিয়াছেন । দয়াবতীবা নিজের মআমীক 

স্বজনগণের শুঞ্ধার 'অবসরে আবার পাড়ার রোগিগণকে ৪ 'এক এক পাক 

দেখিয়! আসিতেছেন, হয় ত প্রতিবেশিনী কোন বনণী কোলের শিশুস গ্রানটি 

রাখিয়া! মহাবাত্রা করিয়াছেন, কোন কক্ণাঁময়ী অধনধ মতে 'এক একবাব গিয় 

সেই মাতৃহারা অবোধ অপোগগুটিকে কোলে লইয়। সোহাগ করিতেছেন ! 



৩২৮ শরতকুষার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ। 

বঙ্গের সেই বর্ধর পল্লীবাসিনী নগণ্য “নাইটিংগেল.'-গণ নিজ স্বাস্থ্য স্বচ্ছন্দ তার 
কথা তুলিয়! গিয়া! মৃত্যুকে উপেক্ষা করিয়। পরসেবায় আল্মেত্সর্গ করিয়াছেন! 
তাহার কোন দিন কোন প্রিভেট্টিভ. ওধধও বাবহার করেন ন|, বা ফিল্টার 

করিয়াও জল খান না) হন্দ্রিরংঘম ও আহারবিহার-সংষম অর্থাত ত্রহ্গচর্ধ্যই 

তাহাদের সন্বোতকষ্ট গ্রিভেন্টি ভ। 

ভাঁয় হায়, সংঘম হাখাইয়া আগ আমর। প্যাব।মরূপী শত ব্য।বের শাকার- 

স্বরূপ, _ডাক্তারবাবুপিগের কপা-পাপিত শুকপক্ষী! 
এইরূপে চক্ষু ঘেলিয়া চাহিয়া দেখিণে আমব। শত দৃগ্াপ্তে দেখিতে পা, 

ধীরচিন্তে বিচাব কখিলে নিঃখংসয়ে বুঝিতে পারি, সংযম স্বানলম্বন সন্থেৰ 

সহিষ্ণুতা প্রতি সব্গুণই মননের বথার্থ শাগ্তবিধার়ক, সুতরাং পে শান্তিপাভ-_ 

যেরূপ স্বীয় পুরুষকারায়ন্ত সেরূপ দৈবায়ন্ত অদৃষ্ঠায়ন্ত ৭1 রাজায়ন্ত নহে । এবং 

উক্ত সদ্গুণাবলীল।তে ধাহার। সচেঈ তাহাদের পক্ষে বপ্তমান্ ব্রিটিশ রাগবিধান 

বড়ই সহাক্নভূত। এ সাহাধ্যে আমর! ইচ্ছ| কবিণে য কোন সদভ্যান সদনুষ্ঠান 
অবাধেই করিতে পারি, অবাধেই আমর! সুখের সংসার-__শান্তিব জাবন গড়ির। 

লইতে পাঁরি। 'আমূর হিন্দু মুশলমান প্রা খুষ্টিরান এভতি ব্গসন্তানগণ স্ব শব 

ধন্মানুমোদিত সাধুপথাবধলম্বনে পরম্পর সহান্উতিমান্ হইয়া, জমিদাব প্রপ্জা, 
প্রহুভূতা, খাতকমহাজন, গুরুশিষা, জেখকপাঠক, বক্তা প্রোভ। প্রতি মকলেই 

সংষমী, সন্যনিষ্ঠ ন্ব।বলম্বী অনগুয় শা্ত সঠিষ্ঃ হইয়। বুটিশ মহাশ,ন্তুর আশ্রয়ে 

একটি অপুর্ব্ব বঙ্গীয় শক্তির ক্রমবিকাশ 'অবগ্তই প্রত্যাশা কবিতে পাখি । যদ্দি 
কেহ মনে করেন যে, বর্তমান বঙ্গে সে শক্তির জন্ম হইয়াছে, তবে তিনি যেন 

ইহাঁও মনে করেন যে, ব্রিটিশ মঠাঁশন্তিই তাহার জননী, এবং সেই বালিকা- 

বঙ্গশক্তির জীবন এখনও অনেকদিন জননী-না শ্রয়সাপেক্ষ, নচেং তাহার 

জীবনরক্ষা স্বকঠিন ; মাতৃদ্রোহিতা কোন দিনই তাহার পক্ষে কল্যাণপ্রদ হইবে 

না। সাধক হইয়া সহসা সিদ্ধের অধিকার লাভ করিতে গেলে আমর! মাত্র 

ইতোনষ্টস্ততো ত্রষ্টই হইব। 

ইংরাজের এই সাম্যনীতিক শাননসময়ে আমর। ঢরাশা বা দাম্তিকতাঁর 

বশবর্তী না হইয়। বদি সহিষুণত।বলম্বনে উক্তব্রপ সদ্গুণাবলীলাভের প্রয়াস পাই, 

তাহ! হইলে আমর! আমাদের সেইরূপ সাধু প্রয়াসের শুভফল ধ| ইংরাজ- 

রাজত্বের সম্যক উপকারিত্ব অচিরেই উপলব্ধি করিতে পারি। 

উক্তরূপ গুণসমবায় হেতুই মহাত্মা! শরৎকুমার লাহিড়ীর সুমহতৎ চরিত্র 
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বঙ্গীর বর্তমান ঘুগের নবযুবকগণের পক্ষে অপুর্ব আদশস্বরূপ। সবিশেষ 
'অন্রকরণীয় তাহার অপুর্ব স্বদেশান্থুরাগ! তিনি বঙ্গভাষার উন্নতিনাধনকরে থে 

অন্দাধারণ স্বার্থত্যাগিতার পবিচয় দিয়াছেন, সে স্বার্থত্াাগিতায় বঙগদেশের 

যেরূপ মহোপকার সাধিত হইয়াছে, সেরূপ হিতদাধনের প্রয়াস এযাঁবৎ 

কোন স্বদেশহিতৈষী মহাজনের কল্পনাতেও উদিত হইয়াছে কি না! সনোহ। 

নি বেরূপ আভম্বববিহীন ও সমাবোহশুন্য নিঃশদ সদনুষ্ঠানে দেশেৰ ও 
দেশবাসীর হিতপাধন করিতেন, এখুগে এদেশের পিষাণ-বিঘোবা দেশহিতৈষা 

মহাশয়গণেৰ তথ|ভিঠিত দেশহিভৈষণার বুযোহত্মপ-ব্যাপাব-সমূঠ। ভতভুলনান 

বিষম [িড়ন্্না মার বলিরাই প্রভীর়মান। নহ।করি কালিদাস বদুখাজগণের 

গুণবর্ণনায় যে বণিয়াছেন--ত্যাগে খ্বাঘ।পিবজনম্*। মহা] শব ংকুম।বের 

সদর্গে স্বার্থত্যাগিতায় সে বর্ণনা সন্ান্ প্রযোজ্য ।, এ যুগে কোন কোন 

মহাজন দুর্দিনে দব্বস্ার সহগদয় পাম5ক্ত-পূথেব যধ(নপুৰ মশাক্গভৃতি প্রাপু 
হইয়াছেন, কিন্তু মে সকল কথা শবতকুমাধ কে।শ দিনই লমঞ্মেও কাহার ও 

নিকট নিজমুখে ব্যক্ত কবেন এ, কিংবা উন মভাশয়গণের নিকত কোন দিন 

কোনরূপ প্রভাপকাব প্রত্যাশা কবেন নাই। 

অনেক শির্গিত বাক্তিগণেবও ননে আগ্পি এর্ধপণ একটা সংঙ্কাব বদ্দমুল 

আছে যে, ব্যবপারক।ধো একট প্রুবঞ্চনাবুদি। না খাটাভনে, পাক্শান না 

'হউক, প্িশিই লাহ্বান হওরা আসন্ন । বঙগার পাপদাদিমমাজে এ সব্দাৎ 

অিসংগেপনে অনেকের অন্মূ্গে সগ্তনলে পো বত । পিশতিশ বহগর 

বা।পির! বিগাসিতার চরম পাখচর প্রযাবপুপক জনোগ বুঝর। এ দরবার বিশ তরি 

হাজার মারি বধিপেন,। গদপ জপিগ্চ সাবু ব্যাবসার পপায় বাণসাযসন।গে 
অগ্তাপি বোধহয় একাশ্ক আঅনগ্ নহে | এট ছেঠগ আমব। প্যপণ।না শবহ- 

কুমারের সাধু চরিত্র সাধারণ বাবসার়িগণেব ও মাদর্শরূপে প্রদণন করিতে 
প্রয়াসী। শরতকুমারের ব্যবনার় যে সন্পূর্ণ সাধু্ামুলক সে বিবয়ে অনেক 

মান্যগণ্য বান্তি মুক্তকগ্ে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন ও ভাভা তাহাব মূ গস্ছে 

শোকমুচক পত্রাবলীতেহ সত প্রকাশ । 

যশোর-নড়াইলেব বিষযাভিদ্ত গ্পিচক্ষণ গ্রণপপ্রহাপ ভগিবাব ব্থীয় 
রামরতন রায় মহাশম্ব বলিতেন,_ প্যাভাব। ভাবে বে, আর যহ অগ্পহ হউক না 

কেন, বায়সঙ্কোচ করিয় ক্রমে অর্থ সঞ্চয় পূর্বক বড়লোক হইব, তাচাব! নিতান্ত 

ছোট লোক ; আর, যাহার!.মনে করে মে, মানসন্ত্রম রক্ষা, পোষ্াবগের পর্ি- 

৪২ 



৩৩৪ শবতকুমাব লাঁহড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ । 

পোয়ণ, ভাবার অভাবমোচন, যাচকের থাচ্ঞারক্ষা, পিতৃদেবাতিথির পরিতর্পণ 

ইত্যাদি মন্ুধ্যজীবনের অবগ্যকর্তব্য সম্পানার্থে যেরূপ ব্যয় আবশ্তক উহ! 

কর্ধিতেই হইবে, এবং সেই পার লগ্কুননার্থে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া অনাহারে 
অনিদ্রায় অহ্োরাত্র পরিশ্রন কারির। অর্থোপাজ্জন কথিতে 'হইলেও তাহাই 

স্বীক।প্য, তাহাবাইি যথাথ বড়লোক, এবং তাহার। কখন দরিদ্র হয় ন1।” 

উমিধার মহাশরে ছোটনে|-বড়গোকের এই সংল্ঞাহ্ত্রটি বড় বীরোচিত 
বচন । 

স্বগার শবংকুমাব লাহিড়ী মহাশয়ও অগ্তবহঃ উল্তরূপ নীতিরঈ অনুসরণ 

কবিতেন। একদিন অনেকগুণি পোক ক্রনণঃ 'আপির। তাহার নিকট অর্থ 

প্রার্থনা কবিশ,- “কহ পাগুনাদব.: কেহ সাভাব্যপ্রাখী। কেছ খণপ্রাগা 

ইনা(নি। বে সমরে লাহিঢা নহ।শুন বিবরাঁধশেবে বড়ই হ্াতিবাগ্ত, আমিও 

তথায় উপস্থিত। কমে বগন নব্দাববয়েব গ্ুন্যপস্থ। করিয়া সুস্থির হইলেন, তখন 

শরতনাঁবুর জনৈক বুধ বলিলেন,-ণমাশ যেমন বাস্থভাব দিন, তেমনি নান। 

লোকে আসিয়া বড়ই বিরক্ত করিয়াছে ।” 

সদাশয় শরংকুমাথ উত্তর কর্পিণেন, - “না না, কাহারও 'গ্রতি কিছু স্ব চি ও 

শক্ত ভঈ নাঠ। 9৪ মকর কাদা ত আমার অনশ্ত তা) উাণ নিষিগই ত 
এত পরিশ্রম, এশ পাচ্জনচে্টা । পত্ীপুত্রকপ্ত। ও £ভাগখ যেমন আমাব গতি 

পতি পিত| ও প্রভূপানে ভপণগোবখাদির দ|বি কখিতে পারে, তেদনহ আত্মীর- 

কটুন্ঘগণও9 পবমানম্থার় জানে, নগর ব্যক্ত সম্পন্ন ক্ঞানে, প্র।গা অর্থবান্ ক্ঞানে 

আমার প্রত বথাসম্ভব দাপি করিহে অবগ্ঠহ পারে এ মকল দাবি বগাসাধা 

পুরণ করা! আমার একান্ত কর্তণা। তাহাতে যদি বিরভ্ত ভইব, তবে আর এত 

পরিশ্রমে অথউপাঞ্জনেখ প্রয়েজন কি, জীবনেবই ব| সার্থকতা কি? আহা, 

এরূপ দাবির সংখ্যা যাহার উপর বশ অধিক, তাহার জীবন ততই ধন্ঠ 1” 

ধন্ত শরৎকুমারের নাধু স্বল্প! হিনি ঠাহার এ সকল মঙ্কলিত দাবিপুরণে 

সাধ্যান্ুসাধে ক্রটি করেন ন[ই। ধগ্ত হার সাধুজীবন ! এই জন্যই বলি, কি 

অর্থের উপাঞ্জনে কি তাহার শিনিয়োগে সর্বত্রই শরংকুমারের সাবুচরির বঙ্গীয় 

বর্তমান শিক্ষিতসম।গের একান্ত অগুকখণীয়। বিশিষ্ট প্রতিভা প্রভাবে এ বঙ্গে 

অনেক মহ।জন অনেক মহিম| গ্রকীণ করিয়াছেন সতা, তাহাদের সাধুচরিতাবলী 

সাধারণের আদশন্থানীর হইলেও অনায়ামে অনুকরণীক নে | কিন্ত বর্তমান- 

যুগের সাধারণ গৃহস্থ সপ্তানগণের পক্ষে সাধু শরৎকুমারের চবিত্রের অন্থকরণ 



উপসংহার । ৩৩১ 

সর্বত্র গুসাধ্য এবং সর্বথা প্রার্থনীর়। তিনি অসাধারণ বিদ্বান, অসাধারণ 
প্রতিভাবান্, অসাধারণ ধনবান্ ইত্যাদিরূপ অস।ধারণ কিছুই নহেন, অসাধারণত্ব 

তাহার কিছুতেই ছিল ন।, সব্ববিবয়েই তিনি আামাদিগের গ্তায় সাধারণ ব্াক্কি। 
অপাধারণ কেবল "তাহার অধ্যবসায়, অসাধারণ তাহার শ্রমণালতা, অপাধারণ 

তাহার স্বাবলশ্বিতা, এবং সর্বোপরি অসাধারণ তাহার "অমায়িক সাধু ও 

সদাশয়তা। ইহাতেই তাহার চপ্িত্রের অপাধারণত্ব সম্যক প্রতিপন্ন । এবং 

ইচ্ছ! করিলে সাধাবণতঃ ঈীকল গ্ৃহস্থপন্তানই শ্ব প্র সাধারণ জাপনে, বিগ্ামাগব 
বঙিমচন্দ্র বাঁ জগদীশচন্দ্ের স্তায় না হউক, দরিদ্রতনয় মহাস্মা শরত্কুমাবের গায় 

অপাধারণত্ব লাভ কবি! অবাধে রুতার্থ হইতে পারেন। 
শরতবানু ব্রাক ছিলেন সত্য, কিঞ্চ তাহা! খলিরা তিনি অন্ত কোন ধন্মবশখ্বীৰ 

প্রতিদ্বন্দী ছিলেন না। ব্যনসায়ক্ষেত্রে কাহারও কাহাবও মভিত তাহা 

প্রতিযোগিতা! থাকিপেও থাকিতে পাবে, কিন্ত পপ্রন্থিদন্দিতা তাহাব কাভাৰও 

সহিত ছিল বপিয়া জানা বায় ন।। বণিতে গেনে, শবংবার এ মংসারে প্রক্কতই 

শ্রঞ্হান ছিলেন। সংসাধ-শ্বিপনঠে আলিয়া বিনয়ননঞ। পিনিষয়ে ঠিনি 

বন্ুন্ধত্ব 'ঞ্রঘ্র করিয়াছিশেন। এবত্ধুমাবেব গায় শাস্তি মৌভাথে ৭ জীবন 'এ 

সংসাঁে খড় বিরল, বড়5 ব।গনীয়। 

ভভাব জীবনের শেব আংশে তিন ঘওতন। সথিশেষ উল্লেযোগ্য । প্রথম 

ঘটনাটি বড়ই শোচনার, উহ। ভাহার দ্বভায়া কন্যার দেচঠ্যাগ । এঠ কাব 

নাম শ্রীনতা প্রিয়তন। দ্রেবা। ইনি একটি পূরশন্থান বায় অকালে উহলোক 

পরিত্যাগ কবেন। কুভায লাহিডা মঙ্াশম পড়ই অঙ্খাহত হইখাছিলেন। 

সে গুরুতব আাধাত ভাহার স্বার নামুঃক্ষযের অন্য তন হেতু বণিলশেন বলা বাঠতে 

পবে । এই শোকসময়ে অনেক সহ্গদ্য মহা হাচাকে সা ভ্বনাপ্রণান করিয়! শা 

লিখিরাছিলেন। নন্মধ্যে হাইকোটে হদানাশ্থন গ্রপান পিচাবপতি মাননামু 

শ্রীযুক্ত সর্ লরেন্স, জেক্ছিন্স্ বাহাদ্রবেব পন্থী মহানান্তা মতা লেডা দেস্কিন্দ 

মহোদযার পত্রথানিই বড় অনায়িক পাস্বনা-গ্রদ 

দ্বিতীয়ঘটনাটি বড়ই আানন্দদায়ক | উ্া হার ব্যবসায়ের শুতনগুভ- 

গ্রবেশৌৎসৰ। এই ঘটনার সবিশ্তাব বিবরণ পূর্বে প্রদন্থ হহয়ছে। 

তৃতীয় ঘটনটি যেমন গ্রীতি পর্ন তেমনই প্রয়োজনায়। এই ঘটনা দ[চ্িলিং 

সহরে মহামান্ত বঙ্গশীঘক শ্রীলইপুপ্ত ল্ঘ, কাবনাগকেন বাঠাগিবের সহি ত 
শ্রতবাবুর সাক্ষাংকাব। এই, সমন়ে নভামতি বেশ্বব ভাভাব মতিত কর্থা- 



৩৩২ শরংকুমার লাহিড়ী, ও বঙ্গের বর্তমান যুগ। 

প্রসঙ্গে বাঙগ।লীজজাতি ও বাঙ্লভাষার প্রতি যেরূপ অমায়িক অনুরাগ প্রকাশ 
করিয়াছিচুলন তাহাতে তিনি বঙ্গবাসিমাত্রেরই যে একান্ত কুতজ্ঞতাভাজন ও 

অকৃত্রিম প্রীতিভক্তির পাত্র, এবিষয়ে 'ণুমাত্র সনেহ নাই। তাহার বাঙলা 
ভাষা শিক্ষা ও উহাতে অভিজ্ঞতালাভই তীহাঁব বঙ্গান্থরাগের অগ্ততর নিদর্শন । 

সংগ্রতি এই মহাক্ম। স্বদেশগনন করিয়াছেন, তৎপরিবর্তে মাননীয় শ্রীল 
শ্রীযুক্ত লর্ড রোণাল্ডসে বাহাদুব বঙ্গের শাসনভার গ্রহণ করিয়ছেন। 'ইনিও 

নিজ নয়নৈপুথ্যে ও সদাশযতাগুণে বঙ্গে প্রজাবপ্ধন 'তথা রাজগৌরৰ মংবর্ধন 
করিয়! ধন্য ও চিরন্মরণীয় হইবেন, এতদুশ আশান্িত হৃদয়ে আমর! এই বর্তমান 
বঙ্গশাসক মহোদয়ের তথা মহামহিমার্ণৰ ব্রিটিশ. সয়াটের নিকট কৃতজ্ঞতা 

স্বীকারপূর্বক এই গ্রন্থের উপসংচার করিলাম । 












